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 ইজনসম্পরদায়েব প্রাচীন নাম যে নিগ্রন্থ, এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত | সিগ্রন্থ 
ঢ লিভাষায় “নিগন্থ” “নিগঠ, ইত্যাদিবপে উল্লিখিত হয়েছে, সেই কারণে প্রাচীন পালি 
ত্য জৈনধৰ্শ্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরেব আখ্যা দেওযা হয়েছে “নিগন্থনাথপুভ বা 
মাটপুভ" ৷ ‘নাথ’ শব্দ সংস্কৃত 'জ্ঞাত্রিক” শব্দ হতে উদ্ভৃত। মহাবীর যে ক্ষত্রিযকুলে 
লেন, তার নাম ছিল জ্ঞাত্রিক। মহাবীরের নিগন্থনাথপুত্ত বা নিগ্রস্থজ্ঞাত্রিকপুত্র 
| দেবাব কাবণ যে, তিনি ছিলেন জ্ঞাত্রিককুলোডুত এবং Ei il 
দাঁয মহাবীবের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। 

॥অশোকেব শিলালিপিতে নিগ্রন্থসম্প্রদাযেব উল্লেখ আছে--“নিগংখেস্থ পি মে কটে 
ংমমহামাতা ) বিয়াপটা হোহংতি।” অশোকের ধর্মমহামাত্রেবা নিগ্রন্থসম্প্রদাযের 
উপরও লক্ষ্য রাখতেন। উভিষ্যাপ্রদেশে উদযগিরি অঞ্চলে কলিঙ্গরাজ 
নব যে শিলালেখ পাওযা যায, সে লেখ অনুমান শ্থষ্টপূর্ব দ্বিতীয শতকের। এই 
প্রারস্তে অর্হৎ ও সিদ্ধদের নমস্কাব কবা হযেছে। এই মঙ্গলাচবণ হ’তে অনুমান করা 
খাববেল ছিলেন জৈন বা নিগ্রন্থ। লিপির মধ্যভাগে ত্রিবত্ব, অগ্রজিন প্রভৃতি কথার 
ব'লে সে কৃথা আরও নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ ছাডা খ্রষ্টপূর্ক প্রথম শতক 
= ফীয় প্রথম শতক পৰ্য্যন্ত মখুরা অঞ্চলে জৈনসম্প্রদাযের বহু শিলালিপি পাওযা যায, এই 
নায় জৈনসম্প্রদায়েব তৎকালীন বহু শাখা! ও কুলেৰ উল্লেখ পাওযা যায এবং সে উল্লেখ 
স্পষ্ট বুঝ! যায যে, জৈনসম্প্রদা বহুদিন হ’তেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসাব লাভ 
| 

খাববেলেব শিলালেখ ব্যতীত প্রাচ্যদেশে জৈনধর্ম্মের প্রসার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রাচীন 
এ পৰ্য্যন্ত পাওয! যায় নি। অথচ উভিষ্যাপ্রদেশে জৈনধর্ম যে বঙ্দদেশ হ’তেই গিযেছিল, 
করা অসঙ্গত হবে না। পাহাড়পুরে নৃতন আবিষ্কৃত শিলালিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম 
:, এ শিলালিপি হ'তে বোঝ! যায যে, পাহাডপুরের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল নিগ্রন্থ- 
৷ বঙ্দদেশে জৈনদেব অন্য কোন প্রাচীন শিলালিপি না পেলেও প্রাচীন জৈন- 
হু প্ৰমাণ আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, জৈনধর্শ বহু প্রাচীন কালেই সে 
প্রতিষ্ঠীলাভ করেছিল। 
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'  আচাবান্বস্থত্র জৈনসাহিত্োৰ এ$থানি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ । এ গ্রন্থেব এ 
অংশ যে ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীষ শতকেৰ পূর্বে বচিত হয়েছিল, তা অধ্যাপক জেকোবি বে 
করেই প্রমাণ করেছেন। এই গ্রন্থ হ'তে আমবা জানতে পারি যে, মহাবীব কেব 
লাভ করবার পূর্বে কিছু কাল নানা স্থানে পর্যটন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি 
দেশেব সুব্বভূষি, লাট ও বজ্জভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ কবেন। সে সব প্রচ 
অধিবাসীবা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত, তাবা মহাঁবীবের উপব ঢিল ছুঁডেছিল, কুকুব লো 
দিষেছিল এবং নানা ভাবে অত্যাচাৰ করেছিল । লা যে প্রাচীন রাড প্রদেশ, ত 
কোন সন্দেহ নেই, স্থববভূমি অনেকে মতে সুদ্ষপ্রদেশ, বজ্জভূমি কোথায, তা জানা 
না। *এহ'তে বোঝা যায যে, মহাবীবের সময বঙ্গদেশেব পশ্চিমাঞ্চল ছিল অ 
স্থতবাং সে প্রদেশে সে সমযে জৈনধর্শ-প্রসাবেব কোন সম্ভাবনা ছিল না। 7 
জৈনসাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা ও কুলেব উল্লেখ পাওযা যায, তাব কে; 
সঙ্গেই এ অঞ্চলেব কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায না। ' 


কর্ন্থত্র জৈনসাহিত্যেব চতুর্থ ছেদন্ুত্র “আচারদশাঙ্ধেব অষ্টম দশা । 
মতে কর্স্থত্র ভদ্রবাহুর বচিত, ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেব সমসামধিক , কাবণ, 
তাব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাকে অন্গুদবণ ক'বে দাক্ষিণাত্যে পিষে ' 
তপস্তার দ্বারা দেহত্যাগ কবেন। কক্সসুত্র তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগ হচ্ছে 
চরিত্র” এ অংশকে মহাবীরেব সম্পূর্ণ জীবনচবিত বা মহাঁবীব-চবিত্র বলা চলে। [চি 
থেবাবলী, এ অংশে জৈনসম্প্রদাষেব প্রাচীন স্থবিবদেব জীবনী ও তাদেব « 
নানা গণ ও শাখা উল্লিখিত হযেছে । এই সমস্ত গণ, শাখা ও গণধবদেব নাঃ 
বোঝা যাষ যে, কল্পস্থত্রেব এ অংশ খ্রীষ্টীয প্রথম এতকেব পূর্বে বচিত হ'তে % 
কল্পস্থত্রেব তৃতীয় অংশে “সামাচাবী” বা জৈন ভিক্ষুব আচারেব নিষমাঁবলী উল্লিখিত 

এই কল্পন্থত্রেব দ্বিতীষাংশে উল্লিখিত হযেছে যে, ভ্দুবাহুর চাব জ. 
ছিল, এই চাব জন শিষ্ের মধ্যে সর্ধপ্রধান ছিলেন গোদাঁস। গোদাস এক ৭ 
ধাবার প্রবর্তন কবেন, এই ধারার নাম ছিল ‘গোদাসগণ’। গোদাসগৎ 
চারটি শাখাব উদ্ভব হয, এ চাবটি শাখাব নাম তাশ্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীযা, পুণ্ড বর্ন 
দ্বাসীখর্বটিকা। দাঁসীখর্বটি কোন স্থানেব নাম হ'লেও সে স্থান কোথায় ছিল, ত। 
না। পুগু বর্ধন ও কোটিবর্ষ যে উত্তৰবঙ্গেৰ ছু”টি প্রধান স্থান ছিল, তা প্রাচীন ? 
হ'তেই জানা যায়। পুগুবর্ধন নাম খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীষ বা প্রথম শতক হ'তেই পাও 
প্রথমতঃ বৌদ্ধ বিনযপিটকে এবং দ্বিতীষতঃ মহাস্থানগডে প্রাপ্ত অশ্োকীধ ব্ৰাহ্মী ' 
অনুপ লিপিতে লিখিত একখানি শিলালেখে। এ লিপি অন্যান খ্রীষ্টপূর্বব দ্বিতীয শত 
এ লিপিতে পুগুবর্ধন পুণ্ড নগর ব'লে উল্লিখিত হযেছে । ভবহুত স্তপেব বেষ্ট ৯ 
সমস্ত ভিক্ষুদেব উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পুঞ্বঢনীয ( পুণ্ু,বর্ধনীষ ) ভিক্ষুৰ নামও পাত 
কোটিবর্ষ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের শিলালিপি ও াত্র্পট্রে উল্লিখিত হ্যেছে। 
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= নামক নগর কোটিবর্ষে অবস্থিত ছিল। শা নব মতেই বাণপুর দিনাজপুৰ জেলা 
‘ ॥ অবস্থিত বর্তমান বাণগুভ। কোটিবর্ষ যে পুগুবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত স্থান ছিল, তাতে কোন 
৷! সন্দেহ নেই। তামবলিপ্ত স্থপবিচিত। স্থতবাং কল্পস্থত্ৰেব এই থেবাবলী হ'তে বোঝা যায 
71 যে, ভদ্রবাহুব শিষ্যেবা যে চাবটি ধাবা ও সম্প্রদাষ প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে ছুটি ছিল উত্তব- 

|  বঙ্ধে, অন্যটি ছিল নিয়নবন্দে, তাত্রলিপ্তি অঞ্চলে । (ভদ্রবাহু খীষ্টপূর্ক চতুৰ্থ শতকে বৰ্তমান 
| ছিলেন, স্থতরাং বঙ্দদেশেব জৈনধশ্ম অন্ততঃ শ্রীষ্টপূর্বব তৃতীয শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হ্যেছিল, 
॥ _ একপ অনুমান কবা অসঙ্গত নয। 9 
| এ অন্নমানের পক্ষে আব একটি প্রমাণেৰ উল্লেখ কৰা চলে। সে প্রমাণ পাওয! 
যায দিব্যাবদান হ’তে। দিব্যাবদান বৌদ্ধ বিনযগ্রস্থের অংশবিশেষ । এ গ্রন্থ খীষ্টীয়, প্রথম 
দ্বিতীয শতকে স্ূর্ণভাঁবে লিখিত হযেছিল, তার প্রমাণ আছে। এগ্রস্থেব একটি অবদানে 
মৌধ্যবংশীষ বাজা অশোকের ভ্রাতা বীতশোকেব গল্প বণিত হযেছে। বীতশোক বৌদ্ধধর্শ্মে 
|! দীক্ষালাভ কববার পৰ এক সময়ে প্রত্যন্তজনপদে বসবাস কবছিলেন। 
“তশ্মিন্‌ চ সময়ে পুগু বদ্ধননগবে নিগ্র স্থোপাসকেন বুদ্ধপ্রতিমা নির্রস্ত পাদয়োনিপতিতা 
নি চিত্রার্সিতা। উপাসকেনাশোকস্য বাজ্জো নিবেদিতং। শ্ৰুত্বা চ রাজ্ঞাভিহিতং শীঘ্রমানীয়তাম্‌ 


তস্তোর্ধং যোজনং যক্ষাঃ শৃথপ্তি অধো যোজনং নাগা যাবৎ তং তৎক্ষণেন যক্ষেকপনীত্রম্‌। 
দৃষ্ট চ বাজ্ঞা কফিতেনাভিহিতম্‌। পুণ্ড বৰদ্ধনে সৰ্বে আজীবিকাঃ (= নিগ্ৰন্থাঃ ) প্ৰথাতয়িতব্যাঃ 
a যাবদেকদিবসে অষ্টাদশসহস্রাণি আজীবিকানাং (= নিগ্রগ্থানাং ) প্রঘাতিতানি ॥” 

(নি 


(শেষের ছু’টি বাক্যে যে ভুল ক’বে নিগ্রন্থ স্থানে আজীবিক বলা হয়েছে, তা গল্পেব পৌরাপর্ষ্য 
< হ'তে বোঝা! যায়, গল্পটিব প্রাচীন চীন! অন্থবাদ হতেও তা স্পষ্ট ধবা যায়। ) 
পুণ্ডবদ্ধন নগবে নিগ্রন্থ-উপাসক এমন একটি পট একেছিল, যাতে দেখান হযেছিল 
১1 যে, বুদ্ধ নিগ্নন্থেব পদবন্দনা কবছেন। এ সংবাদ অশোককে দেওযা হ'ল। অশোক অত্যন্ত 
কুপিত হযে নিগ্রন্থদের হত্যা কববার জন্য ষক্ষকে নিযোজিত কবলেন। পুণুবর্ধন নগরের 
Tt সমস্ত নিগ্র'্থকে হত্যা করা হ’ল ( এবং এই সঙ্গে ভুল ক’বে বীতশোককেও হত্যা কবা হ’ল, 
০১,৮ কারণ, তিনি সেই সমযে না জেনে নিগ্রন্থদের বাডীতে অবস্থান কবছিলেন)। এ হচ্ছে 
শ." অশোকেব প্রথম জীবনে কথা, তখন তিনি নিষ্টুবপ্রকৃতিব ছিলেন, সেই কারণে তখন তার 


+ নাম ছিল চণ্ডাশোক । যখন তার শিলালেখ প্রচাঁবিত হয়, তখন খুব সম্ভব তিনি ধর্শ্মেব জন্য 
ছ * "কাউকেই উৎপীডন করতেন না, এবং সেই সমযেই লিখেছিলেন--“নিগংথেম্থ পি মে 
২। ৫1 কটে ৮1 

ছু 

বধ. এ গল্প হ'তেও স্পষ্ট বোঝা যায যে, অশোকের সমযে অর্থাৎ শ্ীষটপূর্ব্ব তৃতীয শতকে 


তর: পুগুবর্ধন নগবে নিগ্রন্থম্প্রদায সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তববর্ষে সে সশ্প্রদাষের প্রভাব ১ 
রঃ খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকেব মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে প্রবল ছিল, তাব প্রমাণ হিউযান সাংএর বিবরণী 
এয হতেই পাওয়া যায। তীৰ সমযেও পুণুবদ্ধন নগরে নিশ্রপ্থদের সংখ্যা ছিল অন্যান 

১৮! ধন্মাবলম্বীদেব চেষে অনেক বেশী । 
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বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় 
২। কৃতিকাঁই পূর্বদিকে উদিত হয়। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি 


পশ্চিমদেশেব বেদপাঠী পণ্তিতদ্দিগের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও ধৈর্যের তুলনা 
নাই তাহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রঘারা বেদের শব্দ নিবপণ কবিতেছেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
গুণ এই, ইহাতে কুম্ম কেশ দৃশ্য হয। দোষ এই, স্থল বজ্ছু দৃশ্য হয না। আর এক 
দোষ, এই যন্ত্র সর্বদা প্রযোগ করিতে থাকিলে চক্ষু নিকটদৃষ্টি হইয়া পডে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেবা স্থির কবিলেন, বৈদিক সংস্কৃতি খি-পৃ ১৫০০ বৎসবেব অধিক 

পুবাতন নয। প্রোফেসর উইন্টাবনিৎস কদাচিৎ আরও সহত্ বর্ষ পূর্বে যাইতে পারেন। 
অতএব বেদগ্রন্থে যে কোন বিষষেরই উল্লেখ থাকুক, উক্ত পরিধিব মধ্যে পডিতেই হইবে । 

কিন্তু তিলক ও প্রোফেসব জাকোবি খগ্বেদ ও যজুর্বেদ হইতে এমন কয়েকটা বিষষ 
দেখাইলেন, যাহার ন্যাষসঙ্গত ও সহজ অর্থ করিতে হইলে উক্ত সীম! লঙ্ঘন করিষা বহুদূর 
পশ্চাতে যাইতে হয়। কিন্ত যখন খি-পু ১৫০০ বৎসরের সীমা নিশ্চিত, তখন পাশ্চাত্য 
পত্তিতগণেব মতে উক্ত প্রদর্শিত বিষষেব অর্থ উক্ত সীমা অতিক্রম করিতে পাবে 
না! অগত্যা কেহ গোলে হবিবোল দা প্রশ্নগুলি এডাইয়া চলিয়াছেন, কেহ অ-যুক্ত 
ব্যাখ্যা কবিষা আত্ম-প্রতারণী করিযাছেন। এই প্রবন্ধে বৈদিক কষ্টিব প্রত্যক্ষ ও 
অন্ুমানসিদ্ধ ছুই একটা প্রমাণ দিতেছি। পাশ্চাত্য বেদপাঠী বিদ্বান্গণেব ব্যাখ্যা 
সমালোচনাও করিতেছি। 

প্রোফেসর ম্যাকৃডোনেল ও কীথ লিখিযাছেন, বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের 
স্থিতি-সন্বদ্ধ পাওযা যায, কিন্তু সূর্যের স্থিতি-সম্বদ্ধ পাঁওয়া যায না।১ কিন্তু তাঁহাবা 
ভাবিলেন না, যদি নক্ষত্রদ্বারা সুর্যের স্থিতি-জ্ঞান না থাকিত, অর্থাৎ কবে কোন্‌ নক্ষত্রে বা 
' নক্ষত্রের নিকট স্থর্য আছে, ইহা জানা না থাকিত, তাহা হইলে খধিগণ কি উপায়ে 
বৎসরের দিনসংখ্যা কবিষাছিলেন, কি উপাষে খতুযাগের ঝতুর আরম্ভ নির্ণয করিতেন। 
চন্দ্ৰ দ্বাবা হইতে পারে না! সূর্য দ্বারা কিৰূপে হইতে পারিত? 

ঝগবেদে আছে (১০৫২), “সোমকে নক্ষত্রের ক্রোডে বাখা হইয়াছে।” ইহার 
অর্থ কি, চন্দ্র ও নক্ষত্রের যোগ, না আরও কিছু ? বাক্যটি অনুধাবন করিলে বুঝি, চন্দ 





>) 78086 Index, Nakshatra. 916৮  Cambdge History of nda, 
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কট 


| ৪৬শ বর্ষ] বৈদিক কৃষ্টিব কাল-নির্ণষ ৫ 


রর 


|! , 
এক এক বাত্রিতে এক এক নক্ষত্রে থাকে! যজুবের্দেনক্ষত্রের সহিত "চন্দ্রেব বিবাহ কল্পিত. 


হইযাছে। অতএব চন্দ্র এক এক নক্ষত্র ভোগ কবিয! ২৭২৪৮ দিন পরে পুনর্বার প্রথম 
নক্ষত্রে আসে। এই অর্থ স্পষ্ট অসিতেছে। , অর্থাৎ চন্দ্রপথ প্রা সমান সমান অন্তরে 
অবস্থিত ২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হইযাঁছিল। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর্য জ্যোতিবিৎ নক্ষত্রচক্র 
নিমণণ করিযাছিলেন, কোনও বিদেশীব নিকট হইতে উদ্ধাব কবেন নাই। নানাবিধ প্রমাণ 
হইতে পাইযাছি, থি-পৃ ৩২৫০ অন্দে নক্ষত্র-চক্র নিমিত হইয়াছিল। ইহাব পূর্বে কতকগুলি 
নক্ষত্র জানা ছিল, কিন্তু শ্রেণী জানা ছিল না। 

দেখা গেল, খগবেদে নক্ষত্র-চক্রের সুচনা আছে, যজুর্বেদে তাহা স্পষ্টাকৃত হইযাছে। 
পাশ্চাত্য বেদবিদ্বানের! সোমকে নক্ষত্রেব ক্রোডে দেখিলেন, কিন্তু এই বাক্যের ভাবার্থ 
করিলেন না । কাবণ, খগ বেদে স্পষ্টবাক্যে নক্ষত্র-চক্রেব উল্লেখ নাই । যাহাব উল্লেখ নাই, 
তাহাব অস্তিত্ব-স্বাকাব অযৌক্তিক বটে, অন্বীকাবও অযৌক্তিক। সকল স্থলে একবিধ 
অন্থমান চলিতে পাবে না। অমুক বিষযেব উল্লেখ নাই, কিন্তু তৎমম্পকিত বিষষেব আছে । 
এবপ দেখিলে অঙুল্লিখিত বিষষের অস্তিত্ব স্বীকাব কবিতে হইবে। যেমন, ঝগবেদে 
লবণের উল্লেখ নাই, কিন্ত মাংসভোজনেব আছে। পঞ্জাব প্রদেশে লবণ দুর্লভও ছিল 
না। অতএ্ব আর্ধেবা লবণগ্রহণ কবিতেন, এই অর্থাপত্তি আসিতেছে । খগবেছে 
উত্তবাঁষণ ও দক্ষিণাযনের উল্লেখ আছে। শবৎ এক ঝতু আছে। শরৎ অর্থে বখসরও 
আছে। এই কথেকটির যোগে এই অন্থমান হয, খধিগণ উত্তবাষণ ও দক্ষিণাঁষন, এই 
ছুষেব মধ্যবিন্দু জানিতেন, যেখানে স্বর্য আসিলে শব খতুর আবন্ত হইত! খগবেদে 
বসস্তও এক খতু। দুবস্থ বৃদ্ষদ্বারা হউক, শৈলদ্বাবা হউক, ক্ষিতিজে তিনটি চিহ্ন 
করিযা বাখিতে বিশেষ বিদ্যাব প্রযোজন হয নাঁ। মধ্যবিন্দুই পূর্ববিন্দু। কেবল 
বিষুবৎ-দিনে পূর্ববিন্দুতে স্থর্যেব উদয হয। বিষুবংদিন, বিুব-পাত ইত্যাদি নাম না 
দেখিযা পশ্চিমদেশীয পণ্ডিতেবা অনুমান কবিলেন, খগবেদেব জ্যোতিবিদেরা! বিষষটি 
জানিতেন না। 

সুর্যের উদযে নক্ষত্র অদৃশ্য হয। কৃর্ধ অমুক নক্গত্রে আছে, ইহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
না। কিন্ত নিশ্চিত অনুমান করা যাইতে পারে। একটা সোজা উপাষ সকলেই 
জানেন। পূর্ণচন্দ্রের উদযেব সমযে সুর্য অস্তগত হয। অর্থাৎ চন্দ্র ও সুর্য বিপরীত 
দিকে, ১৮০ অংশ অন্তৰে থাকে । যে নক্ষত্র চন্দ দৃষ্ট হয, তাহার পশ্চিমে চতুর্দশ নক্ষত্র 
হূর্য অবশ্য থাকে । যদি দেখি, চন্দ্র বোহিণী নক্ষত্রে আছে, আর যদি নক্ষত্রেব পর্যায জানা! 


থাকে, তাহা হইলে বলিতে পারি, পূর্ণিমাব সময স্থ্য কোন্‌ নক্ষত্রে আছে। নক্ষত্রের পূর্যায়' - 


পশ্চিম হইতে পূৰ্বমুখে এই, 
১। কৃতিকা ৪1 আর্ত 
২। বোহিণী ৫। পুনর্বক্থ 


৩। মুগশিবা ৬। পুষ্যা 
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৭1 অশ্লেষা ৯ ১২। চিত্রা 
৮৷ মঘা, ১৩। স্বাতী 
৯। পূৰ্বফন্তুনী ১৪। বিশাখা 
১০। উত্তরফন্তনী ১৫। অনুরাধা 
১১। হস্তা ১৬। জ্যেষ্ঠা 


ইত্যাদি । বোহিণীব পশ্চিম দিকে চতুর্দশ নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা। অতএব সে সময সূর্য জোষ্ঠা 
নক্ষত্রে ছিল। 

এইকপ, ফন্তুনীনক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রে উদয হইলে সুর্য নিশ্যই তাহাব চতুর্দশ নক্ষত্র 
পশ্চিমে থাকে। যদি উত্তবাধণ দিনে ফন্তনীনক্ষত্রে পৃথিমা ঘটে, তাহা হইলে স্থ্য 
ফন্তুনীনন্ষত্রে আসিলে দক্ষিণাষন হ্য। কারণ, উত্তবাধণ ও দক্ষিণাঁষন মধ্যে ১৮৫, 
অংশ অন্তব। আশ্চর্যের বিষয়, প্রোফেসর ম্যাকডোনেল ও কীথ স্থর্ধেব নক্ষত্র 
নির্ণষেব এই সামান্য উপায় স্মবণ কবেন নাই ৷ ইহাঁব কাবণ এই মনে হয যে, এই 
সম্বন্ধ স্বীকাব কবিলে তাহাদেব অর্দীরুত খি-পূ ১৫০০ বৎসবেব বহু পূর্বে যাইতে 
হয। এখন আর নক্ষত্রে সুর্যের দক্ষিণাযন হইতেছে। তৎকালে ফন্তুনীতে হইত। 
অযন এক এক নক্ষত্র পিছাইতে প্রা সহআ বৎসর লাগে। আর্্া হইতে ফন্তুনী ষষ্ট 
নক্ষত্র। অতএব তদবধি ছয় সহ বর্ষ গত হইযাছে। আমরা ফাস্তুনী পূর্ণিমায় যে 
দোলোৎ্সব কবি, সেই প্রাচীন কালেব স্থৃতি অনুসারে কবি। আমাদের বহু পুজার 
তিথি এইরূপ প্রাচীন স্থৃতিব পালন। 

কিন্তু আবও পূর্বকালে চন্দ্রপথ নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিভক্ত হয নাই। তখন পূণিমাব 
নক্ষত্র দেখিযা স্থৰ্যেব নক্ষত্র অনুমান হইতে পাবিত না । তখন অন্ত উপায় ছিল। আব, 
সেই উপাষ চিবকাল চলিষা আসিযাছে। প্রাচীন অন্ত অন্ত জাতিবাও সেই উপাষে 
নক্ষত্রদবাবা সুর্যের স্থান নির্ণয় করিত। সেই উপাষেব নাম নক্মত্রেব 'উদযান্তদর্শন” | 

সুর্য আর নক্ষত্র একদা দৃশ্য হইতে পারে না বটে, কিন্তু সুর্যোদযেব অব্যবহিত 
পূর্বে কোনও নক্ষত্রের উদ্য দেখিলে বুঝি, সূর্য সে নক্গত্রেব নিকটে । ইহা যে সে লোক 
দেখিতে পারে । এক দিন অরুণোদয়ের পূর্বে বোহিণীকে উঠিতে দেখিলাম । দেখিতে না 
দেখিতে রোহিণী অদৃশ্য হইল। পরে স্র্যোদয হইল। এই যে সুর্যোদষেব অব্যবহিত 
পূর্বে রোহিণীর উদ্য, ইহার পাঁবিভাষিক নাম রোহিণীব ‘উদয’। এইবপ অন্ত নক্ষত্রের 
উদঘ বলিলে বুঝি, সে নক্ষত্র সুর্যের নিকটতম দৃশ্য । সূর্য অস্ত হইল, কিছু পরে স্থর্যের 
"নিকটস্থ একটা নক্ষত্রেরও অস্ত হইল। ইহাব পাবিভাষিক নাম সে নক্ষত্রেব “অন্ত” । 
সথর্যোদয়েব প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে তাহাব পশ্চিমস্থিত নক্ষত্রেব “উদয়” হয়। স্ু্যান্তেব 
প্রা এক ঘণ্টা পৰে তাহার পূর্বস্থিত নক্ষত্রের অন্ত হয। কিছু দিন উদয়াস্ত দেখিতে 
দেখিতে চক্ষু এমন শিক্ষিত হয় যে, দুই তিন মিনিটের অন্তর ধবিতে পারা খায়। 
অন্য যে সমযে যে ঘন্টা মিনিটে রোহিণীর উদয হইল, কল্য প্রা চাবি মিনিট 


৪ বর্ষ ] বৈদিক কৃষ্টিৰ কুঁল-নির্ষ | ৭ 


পবে হইবে । এইবকপে বোহিণী হরির মিনিট কবিষা দুবে যাইতে 


থাকে। প্রথম যে দিন বোহিণীর উদ্য হইযাছিল, "সেই দিন হইতে গণিযা 
গেলে ৩৬৫ দিন পরে পুনর্বার উদয দেখা যায। অবশ্য সে দিন সুর্য বোহিণীতে থাকে 
না। থাকে, বোহিণীব পূর্বস্থিত মৃগনক্ষত্রে। কিন্তু মুগনক্ষত্রে, কি অন্য কোন্‌ নক্ষত্রে স্ত্য 
আছে, তাহা জানিবাব কিছুমাত্র প্রযোজন নাই। নক্ষত্রেব উদযান্ত দ্বেখিযা' বৎসরের 
দিনসংখ্যা ও খতুব আবস্ত নিণীত হইত। এই উপাযেই আমি বৈদিক কৃষ্টিৰ বহু প্রাচীন 
কাল পাইযাছি। 

এই যে ক্রম, ইহা প্রযোগেব নিমিত্ত নক্ষত্র-চক্রেব জ্ঞান কিম্বা কোন কিছু জ্যোতিষ- 
জ্ঞানেব প্রযোজন হয না। পথেব পাশে মাইল-শিলা পোতা আছে। পথিক সে পথে 
যায, আব কত মাইল গেল, তাহা অক্লেশে জানিতে পাবে। নক্ষত্র-চক্রেব নক্ষত্রও সেইৰূপ 
মাইল-শিলা। কিন্তু যদি পথে মাইল-শিলা না থাকে, তাহা! হইলে পথিক বলে, অমুক 
সমযে অমুক বৃক্ষেব বা গ্রামের পাশ দিযা গিযাছিল। দ্বিতীয় ক্রমটি এইবপ। 

দেশেব অক্ষাংশভেদে তাবার উদয-দিনেব ভেদ হয়। বর্তমানে বীঁকুডাব ২৩, 
অক্ষাংশে ১৯ জুন স্থর্যোদযের এক ঘণ্টা পূর্বে বোহিণীব উদয হয। কিন্তু দিলীতে ২৮ 

অক্ষাংশে ১৮ জুন হয। পূর্বকালে অনেক দিন পূর্বে হইত। যখন সুর্য রোহিণীব নিকটস্থ 
হয, তখন রোহিণী অবশ্য অদৃশ্য থাকে। বতসরেব গ্রাফ এক মাস অদৃশ্য থাকে। সাডে 
পাঁচ মাস পূর্বদিকে উঠে, আর সাডে পাঁচ মাস পশ্চিমে অস্ত যায। 

ইংরেজী পাজিব বিশেষ গুণ এই, ইহাতে বিষুবদিন ও অয়নদিন স্থিব আছে। 
প্রতিবৎসব ২১ মার্চ বাসম্ত-বিষুব ও ২২ সেপ্টেম্বব শারদ-বিষুব হয। বিষুব ও অযনবিন্দু 
স্থিব ধবিলে নক্ষত্র আগাইয। চলিযাছে। থ্থি পৃ ৩২০০ অবে পূর্বফন্তুনী নক্ষত্রে দক্ষিণাযন বিন্দু 
ছিল, এখন প্রা আডাই মাস অগ্রগত হইযাছে। সেকালে ফাল্গুনী বা দোলপূর্ণিমা 
ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে হইত, এখন মার্চ মাপে হইতেছে । 


নক্ষত্রেব ‘উদয়’ দেখিযা কৃত্যদিননির্ণযেব বিশদ দৃষ্টান্ত শতপথত্রাঙ্গণে আছে। 

আর্ধেবা বিবাহেব পর যজ্ঞশালা নির্মাণ কবিতেন। ইহা একটা পশ্চিম-পূর্বে 
লম্বা ছু-চালা ঘর । মাঝের উচ্চ খুঁটিব উপরে মুদ্নী ও উত্তব ও দক্ষিণস্থিত খুঁটির 
উপবে পীড দিযাঁ চালা নিমিত হইত। মুধনীটি ঠিক পূর্বাভিমুখে বাখা হইত। এই 
কারণে এই যজ্ঞশীলাব নাম প্রাগবংশ” হইযাছিল। প্রাগ বংশের পূর্বদিকে ত্রিপদ 
দূবে বেদি নিমিত হইত যজ্ঞশালা ও অগ্নিকুণ্ড নিমিত ‘হইল, এখন অগ্নির আধান 
অর্থাৎ উৎপাদন ও স্থাপন করিতে হইবে। সে কোন্‌ দিনে? শতপথত্রাক্ষণ 
(৩২৷১৷২ ) বলিতেছেন,২ 


২) সাহিত্য-পবিষৎ হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্ৰীযুত বিধুশেখরশাস্ত্ি-কৃত বঙ্গানুবাদ । 
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তিনি কৃত্তিকায় অরিদবয ( আঁইবনীয় ও গাহঁপত্য ) আধান করিবেন। কেন না, (১) 
এই যে কৃত্তিকা, ইহাই*অগ্নিব নক্ষত্র। (২) অন্ত নক্ষত্ৰ একটি, দুইটি, তিনটি বা চাঁবিটি 
( তারা লইয়া), আব এই যে কৃত্তিরা, ইহা বহুতম (ইহাতে ছয়টি তাবা আছে)। অতএব 
তিনি কৃত্তিকায় আধান কবিবেন। (৩) কৃত্তিকাই পূর্বদিক্‌ হইতে চ্যুত হয় না, অপব সকল 
নক্ষত্র পূবদিক্‌ হইতে চ্যুত হয়। ইহাতে তাহার অগ্রি্য় পূর্বদিকে আহিত হয় ।” 
এইরূপ পরে পরে অপর নক্ষত্রেব নাম করা হইয়াছে। এখানে সমুদয 
বিচারে না গিযা কোন্‌ কোন্‌ নক্ষত্রে আধান বিহিত ছিল, কেবল তাঁহাব উল্লেখ করিতেছি! 
“তিনি বোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। তিনি মৃগশিবায় আধান কবিবেন। 
* তিনি পুনর্বস্তদ্বয়ে পুনবাধেয় আধান কবিবেন। তিনি পূর্বফন্তনীতে, উত্তরফন্তনীতে আধান 
করিবেন। তিনি হস্তায় আধান কবিবেন। তিনি চিত্রায় আধান করিবেন। 
এইখানেই শেষ । 
পুনর্বস্থতে দুইটি তাঁবা আছে । এই কারণে “পুনর্বসথদ্ধয়ে'। এই নক্ষত্রে পুনবাধেয় 
অগ্নিব আধানেব ব্যবস্থা । ইহাব অর্থ এই, অগ্নি আধান করিবাৰ পব যদ্দি এক বৎসরের 
মধ্যে আধানকারীব অনিষ্ট হয, তাহা হইলে সেই দুষ্ট অগ্নি পরিত্যাগ কবিষা নূতন অগ্নি 
আধান কবিতে হয়। এই আধানেব নাম পুনরাধেষ। 
আধানের আটটি নক্ষত্র পাইলাম । কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ দিন? “কতিকাষ আধান 
কবিবেন।” ক্কৃত্তিকায়’ ইহার অর্থ কি? যে বাত্রে কৃত্তিকাষ চন্দ্র দেখা যায়, তাঁর পরদিন? 
চন্দ্র প্রতিমাসে কৃত্তিকাফ আসে, মাসে মাসে এই আট নক্ষত্র ভোগ করে। তবে 
কি বৎসরে আধানের শুভদিন ৮১৯১২৯৬টি? পুণ্যদিন এত অধিক হয় না। 
বিশেষতঃ পুনরাধেষ দিন বৎসরে একটি । ইহাতে অনুমান হয, বৎসরে আধানেব' 
দিন সাতটি। অতএব চন্দ্র ত্যাগ কবিতে হইতেছে । 
কিন্ত রুত্তিকা ও স্বর্য, রোহিণী ও সুর্য ইত্যাদিও একদা দৃশ্য নয। অতএব সে 
অর্থও ত্যাগ করিতে হইতেছে। থাকে কৃত্তিকার উদ্য, রোহিণীব উদয় ইত্যাদি। এই 
উদয় বৎসরে এক দিন, আটটি নক্ষত্রের আট দ্দিন। যে উষার পূর্বে কৃত্তিকাব উদষ হইল, 
সে উষার অস্তে সুর্ধৌদয়ের পরেই অগ্নির আধান বিহিত ছিল। খগবেদে উষার বহু স্তুতি 
আছে। সে সব শুভদ্দিনেব উষার। বলা বাহুল্য, নক্ষত্রগুলি দৃশ্য তাবা ও তারা-সমষ্টি | 
নচেৎ কৃত্তিকায বহুতারা, এ বিশেষণ থাকিত না। 
. এই ব্যাখ্যার সমর্থক আছে। উক্ত ব্রাহ্মণে (২১২১৮) লিখিত আছে, “সুর্য উদিত 
হইতে হইতেই নক্ষত্রসমূহেব তেজ ও বীর্ধ গ্রহণ করে।” পুনশ্চ, “সুর্য যখন উদিত হয, 
তখন আধান করিবেন। নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকিতে আধান কবিবেন ন11” এখানে 
প্রকারান্তরে নক্ষত্রের উদয বলা হইয়াছে । অতএব যে দিন প্রত্যুষে রুত্তিকাব উদয় হইবে, 
সেই দিন কুর্যোদযের পরেই অগ্নির আধান করিবেন। এইকপ বোহিণীব উদযদিন, 
মৃগশিরার উদযদিন, ইত্যাদি বৎসরের আটটি দিন নির্দিষ্ট হইযাছে। 


॥ 
৮ 


শত) 
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এই অর্থের আরও সমর্থক বাক্য আছে। কর ও শুরুষভূর্বেদে ও তাহাদেব ব্ৰাহ্মণে 
--তৈত্তিরীয় (১৫1২) ও শতপথে (২1১1৩) -বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন খত" দেবগণ। 
শরৎ, হেমন্ত ও শিশিব, এই তিন খতু পিত্বগণ। য্খন স্থর্য উত্তর দিকে আবর্তন করে, তখন 
দেবগণের নিকট অবস্থিত হয। আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্তন কবে, তখন পিতৃগণের 
নিকট অবস্থিত হয 1” ইহাব অর্থ এই, বাসন্তবিযুব হইতে শারদবিষুব পর্যন্ত সুর্যের দক্ষিণ 
আবর্তন অর্থাৎ সুর্য যে ছয মাস বিষুববৃত্তেব উত্তবে থাকে, সে ছয মাস শুভ, এবং যে 
ছয় মাস দক্ষিণে থাকে, সে ছয় মাস অশুভ। 

তৈত্তিরীষ ও শতপথ পুনশ্চ বলিতেছেন, “ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে 
এবং বৈশ্য বর্ষায় 1” অতএব উক্ত আটটি শুভদিন বাসস্তবিষূব ( ২১ মার্চ) হইতে শারদবিষুব 
(২২ সেপ্টেম্বর ) মধ্যে পভিত। অতএব চন্ত্র-নক্ষত্র পরিত্যাজ্য । নক্ষত্রের উদয দেখিযা 
অগ্নিব আধান করা হইত। এখানে নক্ষত্রের সহিত কুর্স্থিতির সম্বন্ধ স্পষ্ট। 


এই বিধান কোন্‌ কালের স্মৃতি, তাহা নির্ণয়ের উপাষ আছে। শতপথত্রাহ্মণের 
উক্তি, “কৃত্তিকাই পূর্বদিক্‌ হইতে চ্যুত হয না, অন্ঠান্ত সর্ব নক্ষত্ৰ পূর্বদিক্‌ হইতে চ্যুত হ্য 1» 
মূলে আছে, “এতা হ বৈ প্রা্যে দিশো ন চাবন্তে সর্বাণি হ বা অন্তানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্য 
দিশশ্যবন্তে।” ইহার অর্থ বুঝিলে সে উপাষটি পাওযা! যাইবে । 

শূন্ত আকাশে পূর্বদিক্‌ চিহ্নিত কবা যাইতে পাবে না, কোন্‌ নক্ষত্র সে দিকেই থাকে, 
কোন্টা তাহার উত্তরে, কোন্টা দক্ষিণে আছে, তাহা বলিতে পারা যায না। ভূমিতে 
পূর্বপশ্চিম বেখা কবিঘা সে রেখার দূরে দূরে ছুইটা খুঁটি কিম্বা গৌজ পুতিলে পূর্বপশ্চিম দিক্‌ 
চিহ্নিত হয। প্রাগবংশ-নির্মীণেব পূর্বে ভূমিতে এই রেখা অঙ্কিত কবিতে হইত। সে 
বেখায় মাঝের দুইটা উচ্চ খুঁটি পোতা হইত। সে বেখা পূর্বদিকে বাভাইয়া বেদিতে 
যজ্ঞশালাব ত্রিপদক্ষেপ দূরে একটা গৌঁজ, যট্ত্রিংশ পদক্ষেপ দূরে আব একটা গৌজ পোতা 
হইত। শতপথে (৩৫১) এই বিধি বৰ্ণিত আছে। এখন পশ্চিমের গৌঁজেব পশ্চাতে 
বসিষা পূর্বেব গৌঁজে দৃষ্টি রাখিলে ক্ষিতিজের ও আকাশের পূর্ববিন্দু পাওয়া যাষ। 
সারাবাত্রি দেখিতে থাকিলে কোন্‌ নক্ষত্র পূর্বদিকে উঠে, কোন্‌ নক্ষত্র উঠে না, তাহ 
অক্রেশে বলিতে পাবা যায। শতপথ বলিতেছেন, কৃত্তিকাই পূর্বদিক হইতে উঠে, অন্যান্য 
নক্ষত্রেব কোনটা সে দিকের উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে উঠে। কি উপাযে পূর্বপশ্চিম 
উত্তরদক্ষিণ দিক্‌ নিকপিত হইত, তাহা এক্ষণে চিন্তনীয় নয । Eo 

বর্তমানে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুব ২৪* অংশ উত্তবে উঠে। কোন্‌ কালে পূর্ববিন্দুতে উঠতে 
দেখা যাইত? আকাশের বিষুববৃত্ত (6৫০৪$০২) যে বিন্দুতে ক্ষিতিজে (07207) লগ্ন হয়, 
সে বিন্দুই পূর্ববিন্দু। অতএব প্রশ্নটি এই, কোন্‌ কালে কৃত্তিক! বিষুববেখায় আসিযাছিল ? 
গণিত দ্বারা জানিতেছি, খি-পূ ২৯০০ অব্দে। চিত্র দেখিলে গণিতবিষয়টি স্থবোধ্য হইবে। 
চিত্রে বি যু ব বিষুববেখা, প পশ্চিম, পূ পূর্বদিক্‌। যু ববিপথ ও বিষুবরেখাব সম্পাত। 


২ 
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দ্‌ 
এই বিন্দু স্থির আছে, কৃত্তিকা শনৈঃ শনৈঃ পূর্বদিকে যাইতেছিল। খি-পূ ২৯০০ অবে 
বিষুববেখাষ আসিযাছিল। ইহাৰ পূৰ্বে প্রা তিন শত বৎসর দক্ষিণে ২ অংশের মধ্যে 
ছিল, এবং পৰে তিন শত বৎসর উত্তরে ২” অংশেব মধ্যে ছিল। তখনও কৃত্তিকা যু বিষুব- 
পাত (equinox) হইতে দূবে ছিল। 
পূর্ববিন্দু নির্ণ্ঘ করিতে ২* অংশ তুল হইলেও খি-পূ ৩৩০০ ভইতে ২৫০০ অব 
আসিবে । (চাবিটি সূর্যবিশ্ব পাশে পাশে থাকিলে ২: অংশ হইবে ।) অতঞ প্রা সাত 
আট শত বসব, প্রতি বৎসবে সাডে পাঁচ মাস, প্রতি বাত্রে কৃতিকাকে পূর্ববিন্দুতে উঠিতে 
দেখা যাইত। নক্ষত্রদর্শক কৃত্তিকার এই বিশেষ লক্ষ্য করিষা অসামান্য কিছুই কবেন নাই। 
যে কালে নক্ষব্রচক্র কল্পিত হইয়াছিল, সে খি-পূ ৩২৫০ অন্দে প্রত্যেক নক্ষত্র 
পুনঃপুনঃ পরিদৃষ্ট হইধাছিল, কাবণ, এক দিনে কিম্বা এক বসবে ২৮টি নক্ষত্র 
নিরূপিত হইতে পারে নাই। সে সমযে কৃত্তিকাঁব পূর্বদিকে স্থিতি লক্ষ্য হুইযা 


| 
উপবে পাইলাম, খি-পৃ ৩০০০ অবে কৃত্তিকা পূর্বদিক্‌ হইতে চ্যুত হইত না। তৎকালে 
বৎসরের কোন্‌ কোন্‌ দিন অগ্নিব আধান বিহিত হইযাছিল ? এখন ২৮* অক্ষাংশে ( যেমন 
দিল্লীতে )৩ জুন কৃত্তিকাব "উদষ, হ্য। সেদিন ভোব গুটায কৃততিকাঁর উদয্‌ হয, ৫টায 
কুর্যেব হয। থি-পৃ ৩০০০ অন্দে ২৬ মার্চ হইত। বোহিণীব উদঘ ২১ এপ্রিল হইত। অন্য 
কযেকটি নক্ষত্র এই দিনেব পবে পবে হইত। চিত্রা শেষেব শুভ নক্ষত্র। ইহাৰ উদ্য ২১ 
আগষ্ট হইত। 
রঃ এই গণিত দ্বারা জানিতেছি, কৃত্তিকাৰ উদয় ২৬ মার্চ হইত। ২১ মার্চ বাসন্তবিষুব- 
দিন। অর্থাৎ বিষুবদিনের পাঁচ দিন পরে । আমরা উদয দর্শনেব ছেশ জানি না। আমাদের 
গর্ণিতেও ছুই এক দিনেৰ ভুল থাকিতে পারে। কিন্ত দেখা যাইতেছে, যে কালেব কথা 
হইতেছে, সে কালে কত্তিকাষ বাসন্তবিষুবপাত হইত নাঁ। আরও পাইতেছি, উক্ত আটটি 
শুভদিন বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন দেবখতুর মধ্যেই পডিত। অতএব আমাদের ব্যাখ্যায় 
ও কালনির্ণয়ে ভুল নাই। 
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কিত্তিকাই পূর্বদিক্‌ হইতে চ্যুত হ্য না,’ শতঠথব্রাহ্ষণেব এই বাক্যটি প্রথমে শঙ্কর- 
বালকৃষ্ণ-দীক্ষিত দেখাইযাছিলেন। তদনন্তৰ তিলক ও জাঁকোবি দীক্ষিত-মহাশযেব ব্যাখ্যা 
সমর্থন কবেন। ব্রাহ্মণের বাক্যে বর্তমান কালের প্রযোগ আছে। 'কৃত্তিকাই পূর্বাদিক্‌ 
হইতে চ্যুত হয় না৷’ ইহা দেখিযা তিনজনেই ও অপর সকলেই মনে কবিধাছিলেন, খি-পু 
৩০০০ অব শতপথব্রাহ্ষণ-বচনাৰ কাঁল। এটি ভুল। কারণ, শতপথত্রাক্ষণ শুরুষজর্বেদের 
্রা্ণ। অতএব এই বেদে পরে প্রণীত হইযাছিল। কৃষ্ণযুর্বেদ থি-পু ২৪৪৯ অন্দে রচিত 
হইযাঁছিল। শুরুযজূর্বেদও তৎকালেব। অতএব শতপথত্রাঙ্ষণ এই কালের পৰে প্রণীত। 
বস্তুতঃ অন্ত প্রমাণে পাই, সহল্ বর্ষ পৰে প্রণীত হইযাঁছিল। 

শতপথব্রান্মণে পূর্বস্বতি অঙ্সাবে অগ্নির আধানেব ব্যবস্থা লিখিত হইযাছে। শতপথ- 
ব্রাহ্মণ বচনাব কালে রৃত্তিকা পূর্ববিন্দুতে উদ্য হইত না। তখন অশ্বিনী পূর্ববিন্দুতে উদয 
হইত। কিন্তু অশ্বিনীতে অগ্নি-আধানেব ব্যবস্থা ছিল না। শতপথত্রাক্গণ প্রাচীন ব্যবস্থা 
অন্ুপরণ করিষাছেন। আমরাও প্রাচীন স্তি মানিয়া চলিতেছি। 


এখন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা শুনা যাউক। প্রোফেসব ম্যাকডোনেল ও 
কীথ লিখিযাছেন,৩ “শতপথত্রাহ্মণেব উক্তিটি বিশ্বাসযোগ্য নয, কালনির্ণযে পর্য্যাপ্ত নয। 
কাৰণ, বৌধাযন শতন্থত্রে এইকপ বচন আছে, বাব্থ সাহেব তাহা হইতে খি-পর ষষ্ঠ 
শতাব্দ পাইযাছেন।” প্রোফেসর কীথ লিখিলেন,৪ “নক্ষত্রেব সহিত স্থ্যকে যুক্ত করিবাব 
কিছুমাত্র প্রমাণ নাই । শতপথত্রাহ্মণের উক্তি অগ্রাহ। যেহেতু শতপথব্রাঙ্গণে বিজ্ঞান- 
সম্মত নক্ষত্রদর্শনক্ষমতার অভাব দেখা যায। পবন্ নক্ষত্র-চক্ত বিদেশাগত বোধ হয়।” 
অর্থাৎ এই পণ্ডিতেব বিচাবে পূর্বদিকে কৃত্তিকাব স্থিতি হইলে নক্ষত্রটি বিষুবপাতে ছিল, 
আব বিষুবপাতে কৃত্তিকা থাকিলে তদ্বারা সুর্যস্থিতি জ্ঞাপিত হইত। যখন এই জ্ঞান ছিল 
না, তখন কৃত্তিকাও পূর্বদিকে ছিল না। অতএব শতপৎত্রাঙ্গণ বিজ্ঞানসম্মত উপাযে পূর্ববিন্দু 
নির্ণ্য কবিতে পারিতেন না। কৃত্িকাই পবের দ্রব্য, তাহার আবার পূর্বদিক্‌। দুইটি ভ্রমের 
এমন অপূর্বসংষোগ কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাহারা ভাবিলেন না, যদি বাব্থ সাহেব 
খি-পর ষষ্ঠ শতাব্ব পাইয! থাকেন, সেটা কিছুতে সম্ভবপর নয, তাহার ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা । 
প্রোফেসর উইন্টাবনিৎ্দ্‌ শতপথেব উক্তিটি বুঝিতে চেষ্টা কবিয়াছেন, কিন্তু এক বুঝিতে 


আর বুঝিষাছেন। তিনি লিখিযাছেন, “বৈদিক গ্রন্থে বিষুবেব কোন উল্লেখ নাই।.. 


নক্ষত্র ও ুর্ধের স্থিতি সন্বন্ধেব কোন উল্লেখ নাই। পূর্বদিক্‌ অর্থে ঠিক পূর্ববিন্দু নয, কারণ, 
সে অর্থ কবিলে বাসম্তবিষুবেব জ্ঞান স্বীকার করিতে হয । বাক্যটি ব্যাখ্যা এই মনে হয যে, 





৩) 77622627222 . 
8) 07207 ৮296 History of nd, Vol. 1) p. 148. 
¢) Winternitz' History of Indian Lnterature, Vol. L p. 298. 


১২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা। [ ১ম সংখা] 


কৃত্তিকাতাবাপুঞ্জ পূর্বপ্রদেশে (98897798109, ) প্রত্যেক রাত্রে কয়েক ঘণ্টা দৃষ্ট হইত। 
খি-পু ১১০০ অব্দের কালে এইৰূপ হইত |” 

বিদ্বানের এমন বিষম ভ্রম হইতে পারে, তাহাব এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস 
হইত না। প্রশ্নটা কি, কিৰূপে তাহার উত্তৰ আসিতে পাবে, তাইাবা৷ সে দিক্‌ মাডাইলেন 
নাঁ। অগ্নির আধানের দিন-নির্ণঘ কবিতে হইবে, ইহা মূল প্রশ্ন । “কিভিকা পূর্বদিক্‌ হইতে 
চ্যুত হয না, ইহা কৃতিকাব বিশেষণ। মুল প্রশ্নে সহিত বিষুবেব কোন সম্বন্ধ নাই। 
বস্তুতঃ চিত্রে দেখা গিয়াছে, কৃত্তিকা বিষুব-বিন্দুতে ছিল না, ইহাব পশ্চিমে ছিল। বিষুব- 
পাতে নয, বিষুবরেখাষ আসিযাছিল। কত্তিকা বেবিলন হইতে আম্ক, তাহাতেও 
কিছু আসে যায না। আবও আশ্চর্যের বিষষ, প্রোফেসব উইনটাবনিৎস্‌ 
মনে কবিষাছেন, আকাশে পূর্বদিকে কৃত্তিকা দেখিযা যজ্ঞশীলার প্রাগ বংশ স্থাপিত 
হইত। 

বস্তুতঃ শতপথত্রাহ্মণের দ্বাবা তাহাব তিনটি উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে। 
নক্ষত্রের দ্বাবা স্থর্যের অবস্থান নির্দিষ্ট হইযাছে, ববিপথ দুই বিষুব-বিন্দুতে উত্তরদক্ষিণে 
বিভক্ত হইযাছে। বিষুববিন্দুব জ্ঞানের কোন প্রয়োজনও ছিল না, কেবল পূর্ববিনদুটি জান! 
আবশ্যক ছিল। আব ক্ষিতিজে সে বিন্দু জান! না থাকিলে 'কত্তিকাই পূর্বদিক হইতে চ্যুত 
হয না” এই বাক্য উক্ত হইতে পাবিত কি? বাস্তবিক এই সকল তর্ক সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্দিক। 
যজ্ঞশালা নিমিত হইযাছে। আব কে বা রাত্রিকাঁলে তারা দেখিযা পূর্বপশ্চিমবেখা অঙ্কিত 
কবিবে? সে তাবা যে পূর্বদিকে আছে, তাহা বলিবাব পূর্বে পূর্বদিক্জ্ঞান অবশ্ঠ চাই। 
যদি সে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ নির্বোধ তাবা দেখিযা পূর্বদিক্‌ -আবাব নির্ণষ 
করিবে? 

প্রোফেসব উইন্টারনিৎদ্‌ বৌধাযন শ্রোতন্থত্রেব (২৫৫) উপর নির্ভব কবিষা 
যজ্ঞশালা-নিম্ণেব নিমিত্ত পূর্বদিক্‌ নির্ণয মনে কবিযাছেন। কিন্তু সে বচনে কৃত্তিকা ব্যতীত 
শ্রবণ! এবং চিত্রা ও স্বাতীব অন্তব উল্লিখিত আছে। যদি “অন্তর” অর্থে চিত্রা ও স্বাতীব 
যোগরেখাব মধ্যবিন্দু বুঝিতে হয, তাহা হইলে উক্তিটি অসম্ভব হইযা পড়ে । কাবণ, সে 
বিন্দু দৃশ্য নয, কাল্পনিক । 

এই সকল পণ্ডিত ভুলিযাছেন, শতপথত্রাহ্মণে অগ্নি-আধানের দিননির্ণষেব কথা, 
বৌধাযনে যজ্ঞশালা-নির্মাণের দিননির্ণযের কথা। শতপথে ও বোৌধাযনে কৃত্তিকাব 
*-বিশেষণটি আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। 

শতপথের উক্তি যে ভাবে ব্যাখ্যা কবিষাছি, বৌধাযনেৰ ব্যাখ্যাও সেই ভাবে সহজে 
কবিতে পাব! যায। ইনি বলিতেছেন, প্রথমে যজ্ঞশালার ভূমি পৰীক্ষা কবিবে। তাব পৰ 
প্রশ্ন আসে, কোন্‌ দিন যজ্ঞশালা-নি্মাণ প্রশস্ত । বৌধাষন তিন মতে তিনটি দিম 
নির্দিষ্ট কবিষাছেন। (১) কৃত্তিকা দ্বাবা, (২) শ্রবণ দ্বারা, (৩) চিত্রা ও স্বাতীর অন্তব দ্বারা 
নিৰ্ণয় কবিবে। 


০৮৫ 


কি বৈদিক কৃষ্টিব কাল-নির্ণ্য ১৩ 


বৌধাযনেব নিবাস দক্ষিণাঁপথে ১৫* অক্ষাংশে শ্থিল ধব! যাউক, এবং মনে করি, 
তিনি খি-পু ১০০০ অন্দে সুত্র লিখিযাছিলেন। গণিত দ্বারা* পাইতেছি, ২১ 'ডিসেম্বব 
শরবণাঁব, ১৭ সেপ্টেম্বব চিত্রাব, আব ২৭ সেপ্টেম্বর স্বাতীব উদয হইত। চিত্রা ও স্বাতীব 
উদয-দিনেব মধ্যদিন ২২ সেপ্টেম্বৰ। এই সকল দিন হইতে বুঝা যায, যজ্ঞশীলা-নির্মাণের 
নিমিত্ত বাসস্তবিষুব-দিন, উত্তবাধণ-দিন আব শীবদ-বিষুবদিন, এই তিন দিন দিদি 
ছিল। শারদ-বিষুবদিন চিত্রা কিংবা স্বাতীব একটিব দ্বাবা পাওযা যাইত না। ও ছুই 
তাবাব মধ্যবর্তী দিন ২২ সেপ্টেম্বব উদ্দিষ্ট ছিল। বোধ হয, যজ্ঞশালা-নির্মাণে ববিৰ 
দক্ষিণাযন-দিন বিহিত ছিল নাঁ। কারণ, দক্ষিণাপথে তখন বর্ষা পভিযাছে। কৃত্তিকা 
বহুকাল পূর্বে বাসস্তবিষুবদিনে উদ্ঘ হইত । সেই স্থৃতি ছিল। বোঁধ হয, শতপথ হইতে 
কৃত্তিকাই পূর্বদিক্‌ হইতে চ্যুত হ্য না, কৃত্তিকাব বিশেষণৰূপে উদ্ধৃত হইযাছে। কৃতিকাৰ 
উদ্যদিন ত্যাগ কবিলে দেখা যাইতেছে, শাবদ-বিষুবদ্দিন ও উত্তবাধণ-দিন ঠিক পাওযা যাইত। 
ইহাতে এই মনে হ্য, বৌধাযন-হুত্র দক্ষিণাপথে ও খি-পূ ১০০০ অবে প্রণীত হইযাছিল। 
পক্ষাস্তবে মনে কবি, উত্তবাপথে ২৫* অক্ষাংশে ও খি-পু ৫০০ অব্দে বৌধাযন ছিলেন। 
গণিতদ্বারা জানিতেছি, সেখানে ২৬ সেপ্টেম্বর চিত্রার ও ২০ সেপটেম্বব স্বাতীব উদয হইত। 
অর্থাৎ প্রথমেস্যাতীর, পবে চিত্রাব। ইহাতে ক্রমটি বিপর্যস্ত হৃইযা পড়িল। অতএব 
দক্ষিণাপথ ও খি.-পু ১০০০ অব্দই ঠিক মনে হইতেছে। 


শতপথব্রাক্ষণেব অগ্নি-আঁধানেব নক্ষত্রে বৈদিক কৃষ্টিব কালনির্ণযের আবও 
কযষেকটি মৃল্যবান্‌ প্রমাণ আছে। বিস্তাব করিতে গেলে. অন্তান্ত প্রমাণেব উল্লেখ 
আবশ্যক হইযা পড়ে। অতএব প্রমাণের ব্যাখ্যা না কবিষা ছুই একটি স্থূল বিষয নির্দেশ 
করিতেছি। | 

প্রথম দ্রষ্টব্য, যে আটটি নক্ষত্রেব নাম কবা হইযাছে, কুত্তিকা, রোহিণী, মৃগণিরা, 
( আৰ্দ্ৰ ), পুনৰ্বস্থ, (পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা), পূৰ্বফন্তনী, উত্তবফস্তনী, হস্তা ও চিত্রা, সেগুলি 
পবে পবে আটটি নয। আতা, পুয্যা, অশ্লেষা ও মঘাব উল্লেখ নাই। পূর্বকালে আর্দ্র 
নক্ষত্রেব নাম বাহ্‌ ছিল। ইহা মৃগ নক্ষত্রেব এক অঙ্গ বিবেচিত হইত । অতএব ইহা 
মৃগ নক্ষত্রের অন্তর্গত ছিল, এই হেতু পৃথক্‌ নাম আসে নাই। কিন্তু পুষ্যা, 
অশ্লেষা ও ম্ঘা, এই তিন নক্ষত্রেব নাম নাই কেন? ইহার কারণ এই বোধ হয 
যে, এই এই নক্ষত্রে যজ্ঞাগ্সি প্রজালিত করিবাব কোন স্বৃতি ছিল না। বস্তুতঃ .. 
নির্দিষ্ট আটটি নক্ষত্র সন্বন্ধে, বিশেষতঃ মৃগ এবং চিত্রা সম্বন্ধে যে যে উপাখ্যান লিখিত 
হুইযাছে, তন্বাবা বহু পুর্বকালের স্মৃতি বক্ষিত হইযাছে। এই অন্থমানেৰ সমর্থন উক্ত আটটি 
নক্ষত্রের তালিকাতেই পাওয়া যায়। দেখা যায, প্রথম চারিটি এককালে বাসন্ত-বিষুবদিনের 
নক্ষত্র ছিল। পবের চাবিটি নক্ষত্র কৃত্তিকা ব্যতীত তত্তৎ কালেব দক্ষিণাযনেব নক্ষত্র 
ছিল। যথা,_ 


১৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্য 


বিষুব *  দক্ষিণাযন 

কৃত্তিকা Y মঘা (খি- পূ ২৩০০ ) 

বোহিণী ». পূর্বফন্কনী ( খি-পূ ৩২০০) 

মৃগ উত্তরফন্তনী ( খি-পূ ৪০০০) 
| হস্তা (খি-পূ ৫৫০০ ) 

i ভি 


( এ এ নক্ষত্রে দক্ষিণাঁধন কালের অব্দ )। 

যখন পূর্বন্তনীতে দক্ষিণাযন হইত, তখন কৃত্তিকা বাসন্ত-বিষুববেখায থাকিত না। 
তখন বোহিণী থাকিত। কৃত্তিক! যখন বাঁসস্ত-বিষুবে আসিষাছিল, তখন ম্ঘা দক্ষিণাযনেব 
নক্ষত্র। অতএব মঘায দক্ষিণাযন (খি-পু ২৩০০) হইবার পূর্বেই কৃত্তিকা যাঁজ্িক নক্ষত্র স্বীকৃত 
হইত। এই কাবণে কৃত্তিকা অগ্নিব নক্ষত্র বলা হইয়াছে । অগ্নি, যজ্ঞাগ্ি। ম্ঘার বহু পরে 
অগ্লেষা ও পুষ্যা দক্ষিণাযন-নক্ষত্র হইযাছিল। এই তিন নক্ষত্র ত্যাগ করাতে এই অনুমান 
হয, যে যে যাজ্ঞিক নক্ষত্রেব স্থৃতি ছিল, কেবল সে সে নক্ষত্রেব নাম কবা হইযাছে। সেসে 
নক্ষত্র বাসস্ত-বিষুব ও দক্ষিণায়ন-দিনেব নক্ষত্র হইতে পাবিত, অন্ত কালের নক্ষত্র হইতে 
পাবিত না। অতএব উক্ত আটটি নক্ষত্র হইতে খি.-পু ৬০০০ হইতে খি-পৃ ৩০০০ অন্দেব 
বৈদিক কৃষ্টিৰ কাল পাইতেছি। খগবেদে খি-পূ ৬০০০ অৰ্দেব পূর্বের স্বতিও, আছে। 
কিন্তু খগবেদেই তাহা ক্ষীণ হইযা গিযাঁছিল, শতপথেও আসে নাই। 

শেষোক্ত কাল তিন বিভিন্ন উপাযে নির্ণীত হইল। (১) ইহা মঘাষ দক্ষিণাযনেব 
পূর্বের ঘটনা, (২) ইহা সে সমযের কথা, যে সমযে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুতে উদিত হইত, 
(৩) সে সমযের কথা, যে সম্যে বাসস্ত-বিষুবদিনেব চাবি পাঁচ দিনে মধ্যেই কৃত্তিকা 
উদিত হইত ৷ 4 


জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পণ্ডিত জযনারাধণ তর্কপঞ্চানন এক জন খ্যাতনামা নৈযাযিক ও আলঙ্কাবিক ছিলেন। 
আঙ্গমানিক ১৮০৫ সনে কলিকাতার দক্ষিণে ২৪-পবগণাব অন্তর্গত মুচািপুব গ্রামে 
তাহাব জন্ম হয। তিনি স্ববচিত একখানি পুস্তকেব শেষে সংক্ষেপে যে বংশ-পরিচয সংস্কতে 
লিপিবদ্ধ কবিষা! গিষাছেন, তাহার মর্মার্থ এইরূপ ₹-- 
পূর্ধ্বে সাবর্ণগণ বডিসাতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে বসতিস্থান দিয়া স্থাপিত কবেন। 
স্তামন্ন্দৰ বাচস্পতি নামে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীৰ এক ব্ৰাহ্মণ, তাহাদেব মধ্যে সকলেবই 
পূজনীয় ছিলেন। তাহাব ভ্রাতুদ্পুত্র বামচন্দ্র তর্কালঙ্কাব , বামচন্দ্রের পুত্র হবিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগৰ 
ধন্দুশান্ত্র ও পুবাণশান্তে বিশেষ পাণ্ডিত্য অঞ্জন কবেন। হরিশ্চন্জেব দ্বিতীয় পুত্র জযনাবায়ণ 
তর্কপধ্গুনন। ইনি বাল্যকালে পিতাব নিকটে ব্যাকবণ প্রভৃতি ও ধশ্মশাস্ত্রমূহ অধ্যয়ন 
কবেন। পবে 'প্রাণতোষণীলতা' প্রণেতা রামতোঁষণ বিদ্যালঙ্কাবেব নিকট অলঙ্কাবশান্ত, 
শালিখানিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তেব নিকট ্তায়শান্ত, এবং গুর্জরদেশীয় পণ্ডিত নাথুবাম 
শান্ত্রীব নিকট বেদাস্তাদি শান্তর অধ্যয়ন কবেন। জয়নাবায়ণ পবে কলিকাতার বাজ্জকীয় 
পাঠমন্দিবে দর্শনশাস্ত্রেব অধ্যাপক. নিযুক্ত হন এবং নাবিকেলডান্গায় লৌহপথেব নিকটে বসতি 
স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা কবিতে থাকেন । জযনারায়ণেব জোষ্ট ভ্রাতা মধুস্থদন তর্কবাগীশ 
শালিখাব একটি মঠে ন্যায়শান্ত্র অধ্যাপন করাইতেন ।-“পদার্থতত্বসাবঃ” । 
স্বীয অধ্যাপক জগম্মোহন 'তর্কসিদ্ধান্তেব মৃত্যু হইলে (১৮৩১ সনে?) জয্নাবাষ্ণ 
শালিখায চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তথায অধ্যাপনা কবিতে কবিতে তিনি হিন্দুল কমিটিব 
পবীন্ষ! দেন! পবীক্ষাঘ উত্তীর্ণ হইযা তিনি জজ-পণ্ডিত পদের প্রশংসাপত্র লাভ 
কবিয়াছিলেন। তিনি ও ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর একই বৎসরে (১৮৩৯ সনে) এই পরীক্ষা 


দিযাছিলেন বলিয়া জানা যায । ইহাব পব-বৎস্যুর জযনাবাধণ সংস্কৃত কলেজে স্তাযশান্রেব 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইযাছিলেন। A 


/ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা 
১৮২৪ সনের জানুযাৰি মাসে কলিকাতা গব্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠাবস্ত হয। এই 
সময হইতে নিমাইটাদ শিবোমণি সংস্কৃত কলেজে ন্যাযশাস্থের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই 
পদে তিনি ১৬ বসব অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২ ফেব্রুযাবি ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে, 
জযনারাধণ তর্কপঞ্চানন ন্াষশাস্তাধ্যাপকেব পদপ্রার্থী হন। শিবোমণিব মৃত্যুব ছুই দিন 





১৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [১ম স্যখ্যা 
" পরে-_১৪ই ফেব্রুযাবি তাঁবিখে তিনি ঈংস্কৃত কলেজেব সেক্রেটবীব নিকট যে আবেদনপত্র 
পাঠাইযাঁছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত কবিতেছি £-- 
মহামহিম শ্রীযুক্ত কাণ্ডেন মার্ষল সাহেব সংস্কৃত পাঠশালাধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু 
শ্রীজ়নীবায়ণতর্কপঞ্চাননস্যাবেদনমিদং গত ১২ ফেব্রুওবি বুধবাব উক্ত পাঠশালার ) 
্যায়শান্ত্রাধ্যাপক ৩নিমাইচন্দ্র শিবোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব লোকাত্তবপ্রাপ্তি হইযাছে এইক্ষণে 
আমি এঁ কর্মের প্রার্থনা কবি অতএব মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমাব এই আবেদন কমিটি 
গোচৰ কবাইতে আজ্ঞা হয়__ 
আমি ন্তায়শান্ত্র বহুদিবসাবধি অনেক ছাত্র লইয়া ক্রমিক অধ্যাপনা কবিতেছি এবং 
* পাঠশালার ব্যবহাধ্য ব্যাকবণকাব্যালঙ্কাবাদিশান্ত্র প্রায় তাবৎ অধ্যয়ন করাইতে সমর্থ কদাচিৎ 
যদি অন্য কোন পণ্ডিত পাঠশালায় অনুপস্থিত হয়েন তদা তৎকাধ্য আমাহইতে নির্বাহ 
হইতে পারিবেক বিশেষত আমি লা কমিটিব সাটিফিকেট, ও অন্যান্য অনেক খ্যাত্যাপন্ন 
পপ্ডিতেবদিগেব প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উক্ত ন্যায়শান্ত্রাধ্যাপক জীবদ্দশায় আমাকে 
স্বীয়কর্খ প্রতিনিধি দিতে মহাশয়সমীপে আবেদন কবেন্‌ তাহাতে কমিটিব পরীক্ষা দিতে আজ্ঞা 
হয় আমিও তদন্ুসারে অন্ত কতিপয় পণ্ডিতের সহিত ২ নবন্বরে পরীক্ষা দিয়াছি কিন্তু এ পবীক্ষা- 
কালে পৰীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বামকমল সেন মহাশয় আমাৰ অত্যন্ত প্রতিকুলাচবণপুর্ব্বক প্রায় দুই 
ঘন্টা সময় নষ্ট কবিয়াছেন্‌ তাহা মহাশয় স্বযং এবং অন্যান্য যাহারা তথা উপস্থিত ছিলেন { 
তাহাবা সকলেই বিলক্ষণ বিদিত আছেন্‌ উক্ত বাবু পবীক্ষাকালে তাদৃশ ব্যাঘাত না জন্মাইলে * 
যেরূপ উত্তর লিখিয়াছি তদপেক্ষা উত্তমোত্তর লিখিতে পাবিতাম ইহাতে সন্দেহ নাই সে 
যাহ! হউক এইক্ষণে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেও যে তিনি আমার পক্ষে যথার্থ বিবেচনা! কবিবেন 
তাহ! পবীক্ষাকালেৰ ব্যবহাৰ দ্বাৰা বোধ হয় না আবো শ্রবণ কৰিতেছি অম্মৎসহিতপবীক্ষিত 
জনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতকে এ কৰ্ণে নিযুক্ত কবিতে তাহাৰ ইচ্ছা আছে ইহাতে আমাৰ 
বক্তব্য এই যে উক্ত পণ্ডিতেব ও আমাব উত্তবপত্রেব সংস্বত রচনা শুদ্ধাশুদ্ধি ও প্রশ্নান্থ্যায়ি 
উত্তবেব যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিষয় উত্তম পণ্ডিত দ্বারা বিবেচনা করেন্‌ উক্ত বাবুব সম্মত এ 
হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত মুগ্ধবোধ ব্যাকবণ জানেন্‌ না এবং কাব্যাদিশাস্ত্রাবিজ্ঞ ও অল্পবষন্ক ও কদাচ 
অধ্যাপনা কবেন্‌ নাই আত্মবোধ হইতে পববোধন! সুকঠিনা এবং বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণকে 
তদ্দেশীয়াধ্যাপকেব ন্যায় বিদেশীয়াব্যবসায়ি অবনৃদশি পণ্ডিতের সুশিক্ষা কদাচ সম্তবে না তাহা। 
ছাঁত্রগণ কে জিজ্ঞাঁস। করিলেই সপ্রমাণ ই অতএব প্রার্থনা এই যে এ বিষয় মহাশয় 
কমিটিতে জানাইয়! যথার্থ বিবেচনা দ্বাবা প্রাপ্য হয় তাহাকে দেন আমি আরও 
নিবেদন কবিতেছি যে কমিটি আমাকে অনুগ্রহপূর্ববক উক্ত কঞ্জেনিযুক্ত কবিলে আমি ছাত্রগণকে 
বিলক্ষণ মনোযোগপূর্ববক পাঠনা ও উত্তমবপে প্ৰশ্নোত্তৰ শিক্ষাথীনা শীযুক্তেবদিগেব পবিতোষ 
সম্পাদন কবিবো ইহাতে কোনৌপ্রকীবে গুঁদাস্ত হইবে না ইতি। 
পববত্বী আগষ্ট মাসেব ১১ই তাবিখ হইতে তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০২ বেতনে সংস্কৃত 
কলেজে ন্যাষশীস্পেব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাহার নিযোগেব পূর্বে সর্ধানন্দ ন্যাযবাগীশ 
কিছু দিন অস্থাধিভাবে অধ্যাপনা কবিযাছিলেন। 





“ores । 


ন্ট 


«AAO ARNON 


৪৯শ বর্ষ ] জযনাবায়ণ তর্কপঞ্চানন ১৭ 


জধনাবাঁধণের নিকট যে-সকল ছাত্র সংস্কৃত কঁলেজে ন্যাষশীস্ব অধ্যযন করিযাছিলেন, 
তাহাদের দুই জনেৰ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইহাদের এক জন পণ্ডিত ঈশ্ববচন্দ 
বিষ্যাসাগব, অপর জন মহেশচন্দর ন্তাযরত্ব, উভযেই| জযনাবাযণেব অতিশয প্রিযপাত্র ছিলেন। 
জযনাবাযণ তৎসম্পাদিত “শঙ্করবিজযঃ’ গ্রন্থে ইহাঁদেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখ কবিযাছেন। 

জযনাবাযণ ৩০ বৎসর সংস্কৃত কলেজে স্তাঁষদর্শনেব অধ্যাপনা কবিযাছিলেন। অবসব 
গ্রহণেব কিছু দিন পূর্বব হইতেই শাবীবিক অস্ুস্থতাবশতঃ ছুটি লইয়া তিনি কাশীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। ২৪ জুলাই ১৮৬৯ তাবিখে কাশী ‘মানসসরোবব’ হইতে সংস্কৃত কলেজেব 
অধ্যক্ষকে কৰ্ম্ম হইতে অবসব লইবাব ইচ্ছা! প্রকাশ কবিযা তিনি একখানি পত্র লেখেন, 
জীবনেব অবশিষ্ট কাল কাশীতেই কাটাইবেন-- এ কথাবও উল্লেখ পত্রে ছিল। 

১০ আগষ্ট ১৮৬৯ তাবিখে, ডিবেক্টৰ অব পাবলিক ইন্স্ট্রাকৃশনেৰ নিকট সংস্কৃত 
কলেজে জয়নারায়ণেব চাকুবীর বিবরণ পেশ কবিযা, কলেজেব অধ্যক্ষ প্রসরকুমাব সর্বাধিকাবী 
লিখিলেন £-- 

In consideration of the continuous services of the venerable Professor and of 
his vast and profound erudition by which the College has benefited so long, the 


highest scale of pension allowed by the 70185 be granted to him, namely half of his 
average monthly salary for the last five 70215 amounting to Rs 57-54 


জযনাঁবাষণেব পেন্সনেব প্রার্থনা ২৬এ নবেম্বৰ তাবিখে মঞ্জুৰ হইযাছিল। সংস্কৃত 
কলেজেব অধ্যাপকবর্গেব মাহিনার হিসাব-বই হইতে জানা যায, তিনি ৩ নবেম্বব ১৮৬৯ 
হইতে পেন্সন গ্রহণ কবেন। তাহার পেন্সনের পৰিমাণ ছিল মাসিক ৫৭০ | 
১০ আগষ্ট ১৮৬৯ তাবিখে, সংস্কৃত কলেজে জয়নারাযণেৰ চাকুরীর যে বিববণ শিক্ষা- 
বিভাগে প্রেবিত হয, তাহাতে প্রকাশ, ও তাবিখে তাঁহার ব্যস হ্ইযাঁছিল ৬৩ বৎসর 
৪ মাস, এবং এ তাবিখ-পর্যযন্ত সংস্কৃত কলেজে তীাহাব কার্যকাল ২৯ বৎসর, ৩ 
মাস, ২১ দিন। উল্লিখিত বিবব্ণ হইতে তাঁহার বেতনেবও এইরূপ হিসাব পাওয়া যায: 
আগষ্ট ১৮৪৭ হইতে জানুয়াবি ১৮৪১ মাসিক ৮*২ 
ফেব্রুয়াবি ১৮৪১ হইতে মে ১৮৬৩ ** মাসিক ৯৪২ 
জুন ১৮৬৩ হইতে ফেব্ৰুয়াৰি ১৮৬৬ *** মাসিক ১০০২ 
মার্চ ১৮৬৬ হইতে অবস্ব গ্রহণ পর্য্যস্ত মাসিক ১২৪০২ 


মৃত্যু 
সংস্কৃত কলেজ অবসরগ্রহণের তিন বসব পরে ১২ নবেম্বর ১৮৭২ (২৮  * 
কান্তিক ১২৭৯) তাবিখে জযনাবাধণ কাশীতে দেহরক্ষা করেন।* মৃত্যুকালে তাঁহার 





* শভুচন্দ্র বিদ্যাবত্বেব “চবিতমালা', ২য় ভাগে জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চাননের একটি সংক্ষিপ্ত 
জীবনী আছে। তাহাতে তর্কপধশননেব মৃত্যু তাবিখ “১২৮০ সালেব অগ্রহায়ণ মাস” বলিয়। উল্লিখিত 
হইয়াছে। ইহা ভুল। “বিশ্বকোষে"ব “জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চানন” প্রবন্ধটি (পৃ৬৭০) প্রধানতঃ 
গরিতমালা' অবলম্বনে লিখিত , ইহাঁতেও তর্কগঞ্চাননের মৃত্যুকাল “১২৮০ সাল" দেওয়া আছে। 

০ 


১৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্য, 


বয়ঃক্রম ৬৭ বসব হইযাছিল। ২৬ নবেম্বৰ ১৮৭২ তাবিখের 'স্থলভ সমাচার’ পত্রে 
তাহাব মৃত্যু-সম্পর্কে যাহা লিখিত হইযাছিল, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £₹- 
পণ্ডিত জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চানন 14. গত ২৮শে কার্তিক সোমবাব ৬৭ বৎসব বয়সে 
তিনি ইহলোক হইতে অবস্থত হইযাছেন। 
ইহাব সমান নৈয়ায়িক বাঙ্গালা দশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয না! আমাদের দেশেব 
নৈয়ায়িকেরা সচবাঁচব কাজ চালান মত ছুই এক খান গ্রন্থ পড়িয়া দুই চাবটা ফাকি শিথিয়। 
কেবল টিকি নাডিযা “অবচ্ছেদাবচ্ছেদক” কবিয়া বেডান। কিন্ত তক্পঞ্চানন মহাশয়ের 
স্যায়শাস্ত্ে প্রকৃত গভীব বিদ্যা ছিল। তাহার নিকট যাঁহাবা পডিতেন তাহারা সকলেই তাহার 
গভীব বিদ্যা ও পবিষ্কাৰ বিচাঁবশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। অধিক সুখেৰ বিধষ এই 
যে এত বিদ্যা থাকিয়াও তাহার লোক দেখান ছিল না; বুথ। আস্ফালন তিনি কখন কবিতেন 
না। কোন প্রশ্ন হইলে অতি ধীব, প্রশান্ত ও গম্ভীব ভাবে ফল কথ! গুলি বলিয়া দিতেন। 
তিনি দুই পক্ষে মধ্যস্থত। কবিবাৰ অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন। তাহাব সমক্ষে আসল কথা 
ছাডিয়া আগডম বাগডম বকা কাহাবও সাধ্য হইত না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃত পথে 
আনিয়া দিতেন! ন্যায়ে তাহাব প্রগাঢ ব্যুৎপত্তি ছিল বটে, কিন্ত অন্য সকল বিষয়েও তিনি 
এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত তাবানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় সর্বদা বলিয়া 
থাকেন যে, “তর্কপঞ্চানন মহাশয় ভিন্ন প্রকৃত পণ্ডিত আমি দেখিতে পাই না” * 
ভাব সবলতা, মুদুতা, শাস্তস্বভাব মনে হইলে তাহাকে যথার্থ অস্তবে শ্রদ্ধা না করিয়! 
থাকা যায় না। তাহাব এই সকল গুণেব পৰিচয় স্বরূপ ছুই একটী কথা পাঠকগণেব গোচব 
করা যাইতেছে । তিনি স্থূলকায় ছিলেন ও ইদানীং এক প্রকাব অথর্ব হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন। স্ুতবাং তিনি একখানি সামান্য তৃতীয় শ্রেণীৰ গাড়ি ভাভা কবিয়া কলেজে 
আসিতেন। এক দিন কলেজ হইতে যাইবাব সময় তিনি গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন 
সময় স্কুলেৰ একপাল ছোট ছোট ছেলে তাঁহাব গাড়িব পিছন ও চাকা ধবিয়৷ পিছন দিকে 
টানিতে লাগিল, ঘোডা আব চলিতে পাবে না, গাভোয়ান মহাবাগে বকাবকি কৰিতে 
লাঁগিল। কিন্ত ছেলেবা শুনে না, অবশেষে তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুখ বাহিব কবিয়! বলিলেন, 
“ও বাবাবা তোমবা টানিলে ঘোড। যাবে কেন?” ছেলেব! আরও আনন্দ পাইল, এবং 
আবও টানাটানি করিতে লাগিল। অবশেষে অন্ত এক জন আসিয়া ছেলেদেব হস্ত হইতে 
তাহাৰ গাড়ি উদ্ধাৰ কৰিয়া দিল। তিনি ভ্ভাবতঃ এমনি শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। হিন্দুধৰ্ম্ম 
ও হিন্দুশান্ত্রে তাহাব প্রগাঢ শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তীষ্ব্ৰ্‌ মন আবাব এমন উদাব ছিল যে ইংবাজী 
হইতে ভাল ভাল মত ও ভাল ভাল কথা বৰ আহ্লাদিত হইতেন এবং 
ইংবাজদিগেব শাস্ত্রের উপব তাহাব অতিশয় শ্রদ্ধা বাডিত। দিন ন্যায় পড়াইবাব 
সময় ন্যায়েব যেখানে আছে যে বায়ূব ভাব নাই, সেইখানে একজন ছাত্র বলিলেন যে “বায়ুর 
ভাব আঁছে।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “বাবা! কেমন কবিয়া জানিলে ?” তাহাতে সেই 
ছাত্র যে উপায়ে ইউবোগীয় পণ্ডিতেৰা বাতাসেব, ভাব সপ্রমাণ কবিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া 
দিলেন। শুনিষ! তিনি ৫৷৭ মিনিট চুপ কবিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন “দেখ দেখি 
বাবা, এই উপায়টী না জানাব জন্য আমাদেৰ পূৰ্ব পুকষেবা এমন সত্যটা জানিতে পারেন 








২টি 


an 


, ৪৬শ বর্ষ] জযনাবাধণ তর্কপঞ্চানন ১৯ 


নাই৷” এমন কি তিনি “পদার্থতত্বসাব” নাম যে ন্যায়েব গ্রন্থথানি বচনা কবিয়াছেন, 
তীহাতে অনেক ইংবাজ মত নিবেশিত করিয়াছেন। তাহ্নাব আব একটী বিশেষ গুণ এই 
ছিল যে তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। একটু বুদ্ধিমান্‌ ও পবিশ্রমী দেখিলে তিনি একেবাবে 
মোহিত হইতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে যে, তিনি নিজকুত কবিত। আনিয়৷ ছাত্তদিগকে 
বলিয়াছেন “বাবাঁবা একবার দেখিয়া কাটিয়! কুটিয়া দেও দেখি, তোমব! আমা অপেক্ষা এসব 
বৌঝ ভাল ।” বাস্তবিক তীাহাব সবলতা ও বিনয় মনে হইলে গায় কাটা দেয়। ঈশ্বব 
তাহাব পবলোকগত আত্মাকে শান্তিতে বক্ষা ককন। তাহাব নাম ম্মবণ রাখিবাব জন্য 
সংস্কৃত কলেজেব অধ্যাপক এবং তাহাব ছাত্রদের কোন উপায় অবলম্বন কব! উচিত। 
আমাদেব বিবেচনায় তাহাব একখানি ছবি সংস্কৃত কলেজেব পুস্তকালয়ে বাখিলে অতি উত্তম 
হয়। বাবু প্ৰসন্নকুমাব সর্ববাধিকাবী এবং তাহার প্রিয়তম ছাত্র মহেশচন্দ্র ন্যায়বন্ধ মহাশয়ের 
এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত ৷ 


গ্রন্থাবলী-_রচিত ও সম্পাদিত 
জযনাবাষণ তর্কপর্ধাননেব বচিত ও সম্পাদিত যে-সকল গ্রন্থের সন্ধান পাইযাঁছি, 
নিয়ে সেগুলিব একটি তালিকা দিলাম = 
১। উদ্যনাচাধ্য-কৃত আত্মতত্ববিবেকঃ। জ্যনারাণ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক 
“পরিশোধিতঃ 1 ১৯০৬ সংবৎ ( = ১৮৪৯ সন)। 
২৮ কণীদসৃত্রবিবৃতিঃ। ১৮৬১ সন। (বির্িওখিকা ইণ্ডিকা )। ইহা বৈশেষিক 
টাকা। 


৩। র্র্ধদর্শন সংগ্রহ । ১৮৬১ সন] 
৪। গৌোতম-মুনিকৃত ন্ঠায়দর্শনম্। বাতন্তাঁষন-ভাষ্যসমেত। জযনাবাষণ 
তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সম্পারদদিত। ১৮৬৫ সন। (বিরিওখিকা ইণ্ডিকা )। 
'৫। পদার্থ তত্বসীরঃ। ১৮৬৭ সন।  (প্রসন্নকুমার ঠাকুবেব আন্গকুল্যে 
প্রকাশিত )। 
৬। আনন্দগিরি-কত শঙ্করবিজয়ঃ। জয়নারাধণ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সম্পাদিত। 
১৮৬৮ সন। (বিব্রিওখিকা ইণ্ডিকা )। 
এই সকল গ্রন্থ দেবনাঁগব অক্ষরে মুদ্রিত, কেবল র্বদর্শন সংগ্রহ” বাঁংলায লিখিত 
ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। 
পদার্থতত্বসাবঃ, পুম্তকেব শেষে জযনারাধণ সংক্ষেপে আত্মপবিচয দিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি “কণাদস্থত্রবিবৃতিঃ, ছাডা স্ববচিত আরও কযেকখাঁনি পুস্তকেব উল্লেখ 
করিষাছেন, সেগুলি-- 
(ক) নীবাজনপ্রকাঁশঃ 
(খ)ন্্বাংক্রমদীপিকা 
(গণ) তারকেশ্তবঃ 
- (ঘ) বচঃপুষ্পাঞ্জলি; (চামুণ্ডাশতকং ) 
জযনারায়ণ স্থকবিও ছিলেন। '“তারকেশস্তবঃ ও গ্চামুণ্ডাশতকং'-এর ন্যায় তিনি 
সংস্কৃত পছ্যে আরও একখানি পুস্তক--পপছ্যপদ্মমালানামিকাঁ ভৈববপঞ্চাশিকা? রচনা 
কবিষাছিলেন; ইহাব পৃষ্টা-সংখ্যা ১৬, প্রকাশকাল ১৭৯০ শকাব্দ ( = ১৮৬৮ সন)। 


সংস্কৃত কলেজেব গ্রন্থাগারে এক খণ্ড ভৈরবপঞ্চাশিকা, দেখিয়াছি । 


পপি 


| 
মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান 


শ্রীঅমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ 


ভাবতবাসীদের মধ্যে কষেক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত মুসলমান-সাহিত্যেব মধ্য দ্িষা নিজ 
নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিষা প্রতিষ্ঠালাভ করিযাঁছিলেন। যত দূব জানিতে পারা গিষাছে 
তাহাতে বলিতে পারা যাঁষ এইৰপ পণ্ডিতের সংখ্যা সত্তরেব কিঞ্চিৎ উধ্ব। ইহারা ইতিহাস, 
দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, কাব্য প্রভৃতি বিবিধ বিষযে বিশেষ যশ অর্জন কবিষাছিলেন। 
আনন্দবাম, আনন্দ বাধ, কন্কহও কিষণ সিং, কপাবাম, কিরলবাম, গঙ্গাকিষণ, গিরিধব, চতুভূ জি, 
চন্দবমন, চন্দরভান ব্রাহ্মণ, ছিতবমল, জসব্ত রাঁষ, জুবান্বীর সিং, দতরাম নন্দী, দামোদর, 
দিতবাম, দেবীদাস, দূনীচাদ বালী, ধন্নৃন মিশ্রী, নৱলকিশোর, নরনাবায়ণ, নিহালটাদ, পরতাব, 
বনওবালি দাস, বসাৱন লাল, বিষণনারাঁধণ, বিষাঁভী, বিজ্রাবন, ভূপতরায়, মনসারাম, 
মন্ুহর রায, মহতাব সিং, মুহবীব, মেদ্নীমল, রাঘিব, বাধাকান্ত তর্ক, রামপ্রসাদ, 
রূপনারায়ণ, লছমীনারাষণ, লালা টাক্কারাম, শনক, সদাস্থৃক, সনজহল, সলিহ, স্থজানবাঁষ, 
হবকরন, হবচরণদাস, হীরাঁলাল-_মুসলমান সাহিত্যে এই সকল লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতেব নাম 
সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের সামান্য সামান্য বিবরণ যতটুকু আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকাণ্য তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইল। এ ছাড়া অপর ক্ষেক জন 
পপ্তিতেব নাম মাত্র পাইযাছি, কিন্তু তাহাদের কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পাবি নাই। 
মুসলমান সাহিত্যের সেই সমস্ত হিন্দু পণ্ডিতের নাম-_বাখব, দাহব, জভব, রাঁহ্হ, অঙ্কব, 
অন্দি, সকহ্‌, জঙ্গল ও জারি। গ্রেট ব্রিটেনের রযাল এশিষাটিক সোসাইটার পত্রিকা 
(7 R 4 ৪, Vol VI, 119) এক জন ইযুবোগীয পণ্ডিত ইহাঁদেব সম্বন্ধে লিখিযাছেন,_- 


“ ৪]] these bemg authors of various books, were philosophers and physicians of India, 
and to them are to be referred the rules laid down relating to the soience of ৪829 
‘The Indians at present occupy themselves with the works of these men, and imitate 
them, handing them down from one to another Razin dis book called Addave and 
In several ০ মনেও fiom the works of many of the Indians ” 


মুসলমানগণ এই মত কীন্তিমান্‌ পত্তিতকে ভাবতবাসী বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। 
কিন্তু ইহাদের নাম পডিযা ইহার! যে ভারতবাসী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মুসলমান 
গ্রন্থকাবগণ বলিযাছেন বলিযা আমরা তাহাদিগকে ভাবতবাসী বলিষা বুঝিতে পারিতেছি। 
সাত নকলে আসল ভেম্তা হইযা গিযাছে। নিয়ে আমাদের সংগৃহীত পত্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত 
বিববণ বর্ণাঙ্ক্রম অন্ুসাবে প্রদত্ত হইল £_ 
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আনন্দরাম মুখ লিস 2 6 
নু আনন্দরাম ‘মুখ লিস’ (= অকপট, অকপট বন্ধু) উপাধিভূষিত ছিলেন। ' নাঁদির 
, শাহর ভারতে অবস্থানকালে ইনি তৎকালীন বহু্ব্যাপাব স্বযং প্রত্যক্ষ করিযাঁছিলেন। 
, তাঁহাব নিজের দেখা ঘটনা, বিশেষতঃ নাদির শাহ্‌ব আক্রমণ-ব্যাপার অবলম্বন করিয়া 
আনন্দৰাম এক ইতিহাস বচনা করেন। তাহাব নাম ‘তজ্‌কিবা’। গ্রন্থথানি অসম্পূর্ণ ই 
রহিযা গিযাছে। এই গ্রন্থের অসম্পূর্ণ পাগুলিপি আলিগভ বিশ্ববিস্তালযে সংরক্ষিত আছে। 
লেফটনেন্ট পাবকিন্স ( 1/6. Perl৷৷৪ ) স্যব চাৰ্লস এলিষটেব ইতিহাসের অষ্টম খণ্ডে 
(পৃ ৭৬-৪৪) আনন্দরামের এই ফাঁসী ইতিহাসের কয়েক স্থানের তর্জম! দ্দিয়াছেন। 
গ্ন্থথানি ১১৫১ হিজরার ঘটনা লইয়া আরম্ভ করা হইযাছে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত 
হয 1-_J. N. Sarkar: Fall of the Mughal Empire, Bibhography , Elliot 3 
History of India, p 76, 


আনন্দ রাঁষ 
প্রসিদ্ধ কবি। ইহাৰ কবিনাম 'মুখলিস। ইনি 'মুখলিস হিন্দী নামেও পৰিচিত 
ছিলেন। “আনন্দ রাষ হিন্দু নাম দিযা “দিবান-ই-সঈদে বহুবার ইহার কবিতা উদ্ধৃত 
হইযাছে (“দিবান-ই-সঈদ”, ১৬৪ পত্রাঙ্ক ইত্যাদি )। আনন্দ বাঘ জাতিতে ক্ষত্রী ছিলেন। 
* ইনি অহ্মদ শাহর রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে ১১৬৪ হিঃ (১৭৫১ খ্রীঃ) পবলোক গমন কবেন। 
ইনি ৫০,০০০ ফার্সী শ্লোক রচনা! করিযাছিলেন। Beal ১ Oriental Biographical 


Dictionary. 


কন্কহ্‌ (=কঙ্ক বা! কাঙ্কাযন ) খ্ৰীঃ ৮ম শতক 

কন্কহ্‌ ছিলেন প্রাচীন ভারতেব শ্রেষ্ঠ মনীষিগণেব অন্ততম। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিধিদ্গণ একবাক্যে ইহাকে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিবিদ্‌ বলিষা স্বীকাব 
করিতেন।৯ ইনি চিকিৎসক ও পদার্থবিদ্যাবিৎ ছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিযাও ইহার 
খ্যাতি ছিল। ওঁধধের গুণবিষযে ইনি এক জন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মিশ্রিত পদার্থের 
প্রকৃতি এবং সাধাবণ ভেষজের গুণাবলী সমন্ধে ইহাব অসাধাবণ জ্ঞান ছিল। বিশ্বের 
আকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্তিতগণের ন্তাষ ইনি যথার্থ মত পোষণ করিতেন। নভোমগুলেব 
. গ্রহনক্ষত্রাদিব সংস্থান ও গঠন সম্বন্ধে এবং গ্রহাদিব গতি সম্বন্ধে তীহাব ধারণা আধুনিক 
পত্ডিতদিগেব ধারণাব অন্তুকপ ছিল। 2/ 5, // 

তিনি কোন্‌ সমষের লোক ততৎ্সন্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পাবা যায না, তবে 
তিনি যে শ্রীপ্টীয অষ্টম শতকের তৃতীয পাদে জীবিত ছিলেন তাহা অল্‌ হুসেন বিন মুহম্মদ 





১ অৰু মা অশীর জফ যব বিন্‌ মুহম্মদ বিন উমব অল্‌ বলথি ইন্‌ কিতাব অল্‌ উলিফ কন কহ, 
সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ কবিযাঁছেন । 


২২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


* বিন হামিদের* গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যাঁয়। তিনি লিখিযাছেন যে ৭৭৩ শ্রীঃ কন্কহ্‌ 
বাগ দাদ্‌ শহবে ভ্রমণ কবিতে গিযাছিলেন। খলিফ, মামুন তাহাকে বিশেষ ন্েহ করিতেন। 
ইনি ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত (্যাভিবিজ্ঞান লইযা গিয়াছিলেন, সেগুলি খালিফ, অল্‌ 
মনস্থবের আদেশে মুহম্মদ বিন ইব্রাহিম অল, ফজাবী ভাষাত্তবিত কবেন। “এই অন্জবাদ- ) 
পুস্তকের নাম বৃহৎ ‘সিন্দ হিন্দ”। মুসলমানগণ যত দিন পর্যন্ত গ্রীক জ্যোতিবিদ্গণের 
পুস্তকাবলীর সহিত পরিচিত না-ছিলেন তত দিন পর্যন্ত এই পুস্তক হইতে উপকৰণ লইযাই 
মুসলমান জ্যোতিষিগণ স্বকীয় ভাষায় জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী রচনা 
করিযাছিলেন 1 
*  কন্কহ-রচিত গ্রস্থাবলী-- 

১ অল্ন্নমুজাব্‌ ফী অল্‌ ’অমার--জীবনাদর্শ । 

২ কিতাব অস্বাব্‌ অল্‌ মন্বালিদ্‌-_জন্মপত্রিকাবহস্ত । 

৩ কিতাব অল্‌ কিবানাত, অল্‌ কবীব-_বাশিচক্রে গ্রহসংযোগ-সন্বন্ধীয বৃহৎ গ্রন্থ 

৪ কিতাব অল কিরানাত্‌ অন্‌ সঘী"ব্‌__রাশিচক্তে গ্রহগণেব সংযোগ-পুস্তকের * 

সংক্ষিপ্তসাব ! 


৫ ' কিতাব ফী অল্‌ তিব্‌ ৰা হৱা যজরী কন্াশ__কন্মাশ নামে পরিচিত্ত চিকিৎসাগ্রন্থ। . 

[ 'কম্মাশ” শব্দ সম্ভবতঃ সিরিযা দেশেব ভাষা হইতে গৃহীত। ইহাব অর্থ--সংগ্রহ, 
কর1। ইহাতে লেখকের অভিজ্ঞতাব ফলে প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্র (2199071761003 ) ও তীহার 
পূর্ববর্তী চিকিৎদকগণেব ব্যবস্থাপত্রও সংগৃহীত আছে ।] 

৬ কিতাব অল্‌ তবাহম-_কল্পনা শীর্ষক পুস্তক । 

৭ কিতাব ফী ইহ্দাস্‌ অল্‌ আলম্‌ ওযাঁলজোর ফীল কিবান্‌-_বিশ্বস্ষ্টি ও রাশিচক্রের 

আবর্তসন্বন্বীয পুস্তক । 

গুলাম জিলানী-রচিত “তারিখ-উল-অতিব্বাঁ নামক পুস্তকে এই কষখানি 
গ্রন্থের নাম আছে। রয়াল এশিযাটিক সোসাইটার জর্ণালেও (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১১৭) এই 
কষখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া! যায়। হাজি খলিফাও তাহাব মূল্যবান গ্রন্থে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিব 
নাম করিয়াছেন! এতভিন্ন তিনি নিম্নলিখিত ছুইখানি পুস্তক কন্কহ. অল্‌ হিন্দী-বচিত 
বলিয়া উল্লেখ করিযাঁছেন।_- 

৮ কিতাব অল্‌ ইখতিযাব--জ্যোতিষবিষযক পুস্তক ৷ 


* ইনি সাধাবণতঃ ইবন বিন অদমী নামে পবচিত ৷ 


117 alQuifti, p 808, F Wuestenfeld—Geschiehte 067 arabusshen Aerzte und 
Naturforscher, p 3, Johann Gauldmeister-—Scriptorum Arabum de rebus 17020651008 et 
opuscula 22620) 1888, pp 94, 102, 103, 107, von Bohlen—Das alte Indien 11, p 281, 
Dretz—dAnal Med p 117, A Weber—Indische latteraturgeschichte, pp 287, 284 and 
802, J. R. A 55 Vol. VI 7p. 116 
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৯ কিতাব মনজিল অল্‌ কমব্--চন্দ্রেব সংস্থান-ধিষ্যক গ্ৰন্থ ।--হাজি খলিফা! ১৫৩০ 
সংখ্যক পুন্ডক। kb | 

REE Rial) আরবদেশেব জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের পুস্তকে কন্কহুর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। মুসলমানগণ বলেন, চিকিৎসক বলিয়! ইহার 
যশ বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ভাবতীয চিকিতৎদাশাস্ত্ের ইনি এক জন প্রামাণিক গ্রন্থকার । ইহাব 
প্রকৃত নাম কি, তৎসন্বন্ধে নানা লেখক নানা মত প্রকাশ কবিষাছেন। বাইস্কে (7১978/9) ও 
শুল্টেন্স (90:516973) বলেন, ইহার প্রকৃত নাম “কন্গহ+| পাবস্ত ভাষায “কাফ, ও "গাফ, 
একই প্রকারে অনেক সময লিখিত হইযা থাকে। তাই শেষের “কাফস্টাকে ইহাবা 'গাফ, 
বলিযা অনুমান করিযাঁছেন। “তাঁবিখ অল হুকম! কতা, গ্রন্থে কন্কহ--“কসিবী, হইয় 
দডাইযাছেন। কোলক্রক ইহাব নাম গর্গ বলিষা উল্লেখ কবিয়াছেন। 1), Herbelotএর 
Bibliotheque Orientale নামক গ্রন্থে কঙ্কর, কজ্ঘা ও কঞ্কা বলিষা ইনি অভিহিত 
হইযাছেন।* উইলসন সাহেব ইহার নাম গঙ্গা বলিতে চাহ্যাছিলেন, কিন্তু তাহাব মতে 
গঙ্গার সহিত অন্য কোন শব্দেব সমাস হইলে তবে পুকষনামবাঁচক হইবে এই আশগ্কাষ 
তিনি কন্কহ্‌ নাম স্বীকাৰ কবিষাছেন। ‘কঙ্ক’ বা ‘কাঙ্কায়ন’ ইহাব নাম ছিল বলিষা 
অনুমান করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি । 


কাশীরাঁজ ক্ষত্রী লাহুরী-_-১৯শ শতক 
ইনি ‘লুগা’ত_ই-পঞ্জাবী’ নামক পঞ্জাবী ভাষার একখানি কোগ্রস্থ সংকলন কবেন। 
ইহাতে প্রতি শব্দেব সহিত হিন্দী ও ফার্সী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইযাছে। পঞ্জাবী শব্দগুলি 
গুরমুখী হবফে এবং হিন্দী শব্দগুলি লাল কালিতে প্রচলিত নাগরী হবফে লিখিত। 
হিন্স্থানীতে একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও ইহাতে দেওযা হইযাঁছে। সংকলনকাল ১৮১৫। 
গরন্থথানি লর্ড ম্যরাকে উৎসর্গ কবা হইযাছে। পৃ. ৭৫৬। বন্দী ব্যাল এশিয়াটিক 
সোসাইটার লাইব্রেরীতে সংবক্ষিত —Ivanow : Cat. Pers. Mss.-—~No 1445 


কির্পাঁবাম ( = কৃপারাম )--১৮শ শতক 
ওয়ারেন হেস্টিংসেব সময কলিকাতাব পাবসীক অন্থবার্দ অফিসে ইনি মুনশী ছিলেন। 
ইনি সংস্কৃতসাহিত্যান্ুবাগী পণ্ডিত ছিলেন। আববী ও ফার্সী ভাষাও ইহাব বিশেষণ 
পাব্দগিতা ছিল। ইনি পারস্য ভাষায় ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষযে সংস্কৃত পুবাণ ও 
এঁতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিযা ওযারেন হেস্টিংসেব নির্দেশক্রমে ১১৯০ হিজবায 





+4 Kenker ou Kankat Al 76201) Kenker Indien, Nom d’um 01011090018 and 000 
Astrologue des Indes, 00006] on a un lvie dAstronomie Judicaire, sous le titre 
d’Elchtiarat 1] est aussi nomme Kenghch, ou Kanghah and Kankah *-Tom II, p 3863, 


২৭ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 
" (১৭৭৬ খ্ৰীঃ) একখানি গ্রন্থ বচনা করেন। গ্রন্থথানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত ৷-_ Ren 
B. M Pers Cat, D. 88৫ | 


কিৱলরাম ( = কেবলবাম )--১৮শ শতক 
“তজকিরতু*ল-উমবা” একখানি জীবনী-সংগ্রহ পুস্তক । ভারতীয় তৈমুববংশীয়গণেব 
অধীনে যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচাবী ও ’অমীব-ওমব! কর্ম কবিযাছিলেন 
ইহাতে তীহাদেরই জীবনবৃত্তান্ত আছে। এই গ্রন্থখানি রঘুনাথ দাসের পুত্র কিন্বলরাম 
১১৯৪ হিঃ (= ১৭৮০ খ্ৰীঃ) সম্পূৰ্ণ করেন। এলিষটের ইতিহাসে (৮ম খণ্ড, ১৯২ পৃ) 
ও বঙ্গীয় এশিষাটিক সোসাইটাব জনণলে ( ২৩শ খণ্ড পৃ ২৩৯) কিৱলবামের উল্লেখ আছে। 
কিরলবামেব গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে ( ‘বাব’-এ ) বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে মুসলমান ও দ্বিতীয় খণ্ডে 
হিন্দুদেৰ বিববণ প্রদত্ত হইযাছে। আবাব প্রত্যেক খণ্ড ছুই ভাগে বিভক্ত__ প্রথম ভাগে 
উপাধিভূষিত ব্যক্তিব জীবনী এবং দ্বিতীষ ভাগে যাহারা কোন উপাধি পান নাই তাহাদের 
জীবনী প্রদত্ত হইযাছে। বভলিয়ান গ্রস্থাগাব (২৫৮), ইত্ডিযা অফিস গ্রস্থাগাৰ (৬২৯) 

ও ব্রিটিশ মিউজিযম গ্রন্থাগারে ( ৩৩৯ ) ইহাব পাঙুলিপি রক্ষিত আছে। 


কিশরারী ( - কিশোরী ) | 
, পাবস্তভাষাভিজ্ঞ এক জন প্রাচীন হিন্দু কবি। ইহাব সময জানিতে পাবা যায নাই। 

তবে ইনি যে সম্রাট অকববের পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহা অন্মান কবিবাব যথেষ্ট কাবণ 
আছে। কিশবারীর কোন কাব্যগ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয নাই। কিন্তু “মজমুআ-ই- - 
অশাব” নামক প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ-গ্রন্থে ইহাব কবিতা স্থান পাইযাছে। এই গ্রন্থে 
১০০০ হিঃ ( = ১৫৯২ খ্ৰীঃ) পৰ্যন্ত প্রসিদ্ধ কবিব কবিতা স্থান পাইযাছে। অথচ অকবরেব 
সময়েব একটা কবিবও কবিতা ইহাতে নাই। স্থতরাং এই কবিকে অকববের পূর্ববর্তী 
মনে কর! অসঙ্গত নয। 


কিষণ দাস বাসদেও 
ইনি লাহোবেব অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের বাজত্বকালে ইনি বত্রিশ 
সিংহাসনেৰ ফার্সী অন্ধবার্দ করেন। ইহা নৃতন অস্থবাদ নহে। পূর্বতন অন্বাদগুলির 
সংশোধিত অনুবাদ । কিষ্ণ দাস তাহাব পুস্তকেব নাম দিযাছিলেন-_ কষ্চবিলাস। 


B HM. Pers Cat, 02636, Pertsch . Bern Cat No 1088, Ind Off Cat No 1989 


কিষণ সিং--১৭শ-১৮শ শতক 
ইনি সিষাঁলকোট-নিবাসী রাষ প্রাণনাথেব পুত্র। জাতিতে ক্ষেত্রী। কিষণ সিং 
সংস্কৃত ও ফার্সীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। “ইনশা” নামক অলঙ্কাববহুল গদ্য ও পদ্য রচনায় 
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কৃতিত্ব দেখাহিঘা কাবা প্রণঘন করিষা পনিশ উপাধিতে ভূষিত হইযাছিলেন। ১১৫৭ হিঃ- 
১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয । 

নিয়মিত চাবিখানি প্র ইহার বচিত_: | 

১। পঞ্চক্রোশী- সংস্কৃত 'পঞ্চক্রোশী” গ্রন্থের ফার্সী অন্ুবাদ। ইহাতে পঞ্চকোশী 
বারাণসীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইযাছে। বিশ্বনাথেব পৃজাষ প্রাযশ্চিত্তের শক্তি কত দুর তাহাও 
প্রদর্শিত হইযাছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস ও বড্লিয়ান গ্রন্থাগারে ইহাব 
পাতুলিপি সংবক্ষিত আছে। 


Rieu : RY M. Pers. Cat, p 795-6; 
17076 20 Office Cat, No 1758, 
505 Bod Cat, 0 “28 

২। শিবপুবাণ_ শিবপুরাণের ফার্সী অন্বাদ। উইলসন যারা 190 
ed 140, p.lvi) ও বার্থ (Religion of India, p 262) এই গ্ৰন্থেৰ উল্লেখ কবিযাছেন। 
[ Pertsch : Berlin Cat, p 1028, Ind Of Cat No 1958 ; Weber : Berlin , 
Cat, p 847 ] 

৩। »আইন অল্‌ জুহুর--এখানি ব্রক্ঘবৈবর্তপুবাঁণেব ফার্সী অন্থবাদ। ইহাতে 
বাবাণসীর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইযাছে। ইহা ১৭৯৪ সংবতে (১৭৩৭ খ্রীঃ) রচিত। বার্থ 
(Religion of India, Pp 187, 286 & 262) ও উইলসন (Select Works, Vol II) 
ইহার উল্লেখ কবিযাছেন। ব্রহ্মবৈবতর্পুরাণেব লাটিন অন্তবাদও হইযাছিল। Stenzler 
বালিন হইতে তাহা সম্পাদন করেন ( ১৮২৯ খ্রীঃ) । 

৪1 গরীব অন্‌ ইন্শা- ফার্সী ভাষায় আলঙ্কারিক গদ্যে রচিত পুস্তক। ইহা 
দেওযান বপনারাযণ সাহিবেব “শশ-জিহঘ্য-গ্রন্থের অনুকরণে রচিত। পুস্তকখানির বচনা 
১১৫৭ হিঃ (= ১৭৪৪ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ হইয়াছিল । এই পুস্তকখানি ব্রিটিশ মিউজিযম গ্রন্থাগারে 
সংবক্ষিত আছে ।3190. : B. M Pers 0৫০ p 7956. 


গঙ্গাবিষণ ( =গঙ্গাবিষ্ণু ) 
ইনি এক জন কোষকাব। প্রচলিত ফার্সী ও আরবী শব্দেব একখানি কোষগ্রন্থ বচনা 
করেন। গ্রন্থের নাম_“ফবহজ-ই-শিব-উ শকব” | গ্রন্থে সংকলনেব সময উল্লিখিত নাই। 
ভ্রযোদশ শতক হিজবাঁর প্রাবন্তের ইহাব একখানি নকল বঙ্গীয রযাল এশিযাটিক সোসাইটীতে 
সংবক্ষিত আছে ।-_[ছ%00%, 1440, 


গিবিধর দাঁস 
হিন্দু কাষস্থ পণ্ডিত। সম্রাট শাহ জহানের সমসামধিক | সম্বাটের প্রতি ইনি বিশেষ 
্দ্ধাপবাষণ ছিলেন। সংস্কৃত ও পাবস্ত ভাষায় ইহাব বিশেষ বুৎ্পতি ছিল। ১০৫০ হিঃ 
৪ 


২৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


ইহার মৃত্যু হয! রচিত গরন্থ-_‘তজু মা-ই-বামাযণ’ । এখানি পাবস্য ভাষায় সংস্কৃত বামাযণের 
অনুবাদ । ১০৩৩ হিঃ ইহা লিখিত হয।) ব্ৰিটিশ মিউজিযম গ্রন্থাগার (৪6৫) ও ইতিয়া 
অফিস গ্রন্থাগারে (নং ১৯৬৫ ) ইহাঁব পর্গুলিপি সংরক্ষিত । 


চতুভূ্জি 

ইনি মিহ্সিটাদ নামক কায়স্থের পুত্র। সোঁপতের অধিবাসী। সংস্কৃত ও ফার্সী 
সাহিত্যেৰ ইনি একজন বসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ধর্মাহুবাগী পণ্ডিত বলিষা হিন্দুদিগের 
নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। সম্রাট অকবব মহাভাবত ফার্সীতে অনুবাদ করাইবাব 
জন্য ইহাব সাহায্য গ্রহণ কবিযাছিলেন। এই অন্ুবাঁদকার্ষ-সম্পাদ্দনে ইহাব অদম্য উৎসাহ ও 
উদ্যম দেখিযা সম্রাট অকবর ও পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাব যথোচিত গুণগ্রাহী হইয| পডেন।* 
ইনি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ “সিংহাসন দ্বাত্রিংশতিকা” বা বত্রিশ সিংহাসনেব ফার্সী অনুবাদ 
' কবেন। অনুবাদের নাম--সিংহাসন-ব্তীসী”। বডলিযান গ্রন্থাগাবে ইহাব পাঙুলিপি 
সংরক্ষিত আছে Bod. Cat, No. 1824. 


চন্দরভান ব্রাহ্মণ * 

১০৬৮ হইতে ১০৭৩ হিজবার ( ১৬৫৭-১৬৬৩ খ্রীঃ ) মধ্যে ই'হাব মৃত্যু হয়। পঞ্জাবের 
অন্তর্গত পাতিয়ালানিবাসী এই ব্রাহ্মণ শাহ জহান ও তৎপুত্র দারাশেকোর সেক্রেটাবী " 
ছিলেন। “মজ মুযা” ও “মজ মুয়া-অশব’ নামক দুইখানি বিখ্যাত কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার 
বচিত একাধিক কবিতা স্থান পাইযাছে।_ম্জযুযা (৪), মজমুযা-অশর ( ৩৩, ৯৮, 
১০০) ১০৮ সংখ্যক কবিতা )। ইহার বচিত গ্রন্থ 

১ মুনশা” আত্-ই-্রাঙ্ষণ _শাহজহান ও অন্তান্ত আমীর-ওমরাহর নামে লিখিত 
পত্রাবলী। সমুজ্জল বাক্‌ছন্দে গ্রন্থধানি পরিপূর্ণ -—H.Ethe * Neuperschische ht, 
841, Ind Of. Cat Nos 2094, 2940, Bod Cat 1885-1886, Pr 1017, B 897- 
898 etc ১ Ivanow, 868 

২ দিবান-ই-তরা্ণ_নানাবিষয়ক কবিতা-পুস্তক। বর্ণানুক্রমিক গজলে লিখিত। 
H Ethe * Neupers, ht, 841-342 ; Ind, OF Cat, 1574-1575, Bod Cat 1193, 
RB 888, 1087 96০ , Sprenger . Cat. 876. 


চন্দবমন 
হিন্দু কাষস্থ পপ্ডিত। পিতা- শ্রীবাম। সম্রাট জহাদ্দীবেব বাজত্বকালে ইনি দীন্ধি 
শহবে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও পাবস্ত ভাষায় ইহাব বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১১০৭ 


* Journal Asiatigue (1845), Vol II, p 278, 01010 de Tassy, 17125897520 la [74167010079 
hindoue, Tom ITI, pp 90, 178, 28 238 


পা 


un 
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হিজবাষ ( ১৬৯৫ খ্রীঃ) ইহার মৃত্যু হয। ১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে (১০৯৭ হিঃ) “অলম্গীরের 
বাজত্বকালে ইনি ‘তজু্মা-ই-রামাযণ’ বচন! ক্টুরন। ইহ গদ্যে সংস্কৃত 'বামাষণের 
সংক্ষিপ্ত অন্থবাদ। গ্রন্থের শেষে চন্দবমন বাল্সীকিন্বামায়ণের রচনা সম্বন্ধে একটা পরিশিষ্ট 


ও মহাভাবত হইতে শ্রীরুষ্ণের কাহিনী প্রদান করিযাছেন। 
H Ethe Ind Off Cat No 1964 
Rieu B M Cat, yp 56a 
Mackenzie Collection, II, p 144 


চাঁদ হ্‌ 
ইহার কোন পরিচয পাওয়া যায না । ইনি মধুরামের পুত্র। সিংহাসন বতীসীব 
ইনি ফার্সী অন্থবাঁদ করেন ।-- Munich Cat. p 29 


ছিতরমল 
ইনি বায প্রাণচাদ মুন্শীব পুত্র। ইনি রাজন্ব-বিধি ( principles of taxation ) 
সম্বন্ধে ফাসীতে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখানি পুরাতন গ্রন্থ নয। গ্রন্থখানি চারিটী 
দস্তবে বিভক্ত । চ০এর পাবস্ত গ্রন্থেব তালিকায় (০ 990) নকলেব তারিখ ১২৩৫ 
হিঃ 1180০, 1637, 


জবদর 


ইনি ভারতীয় দার্শনিকগণের অন্ততম ছিলেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিষাও ইহাঁব খ্যাতি 
ছিল । অতি স্থপণ্ডিত ব্যক্তি । ভেষজ সম্বন্ধে ইহাব বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। দর্শন সন্বন্বেও ইনি 
গ্রন্থ রচনা করিষাছিলেন । জন্মপত্রিকা সম্বন্ধে ইনি একখানি গ্রন্থ বচনা কবিয়াছিলেন। সেখানি 
আরবী ভাষাষ অনূদিত হইযাছে। গ্রেট ব্রিটেনের বযাঁল এশিষাঁটিক সোসাইটাব জনালে 
(V1, 119) ভারতবাসী জৱদব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে ৷"—Wuestenfeld, p 5, 
Dietz, p 120 ১ 91101009186) p 97, 109 


জশৱন্ত রায 


ইনি একজন বিখ্যাত কবি। 'মুন্শী’ এই ছন্ননামে কবিতা লিখিতেন। ইহার রচিত 
‘দিৱান-ই-মুন্শী’ নামক কবিতাপুস্তকে গজল, কবাই প্রভৃতি বর্ণাহুক্রমে সঙ্জিত। বঙ্গীয় 


ব্যাল এখিযাটিক সোসাইটাতে ইহাব স্বাক্ষরিত পুথি রক্ষিত আছে । নকলের সময় ১১২৪ হিঃ 
(১৭১২ খ্ৰীঃ ) ।=_Ivanow, 880 ) Sprenger, 507-508 , Ind. OF Cat. 1695. 


২৮ সাহিত্য-পৃবিষৎ-প্রিকা [ ১ম সা 


, জ্রারর সিং 

গভন/র. জেনারেল ওয়ারেন হেক্টি|সের সময় ইনি জীবিত ছিলেন। ইহার যে ফার্সী 
ও সংস্কৃত ভাষাষ অসামান্ত অধিকার ছিল তাহা ইহার রচিত “পুরাণার্থ-প্রকাশ” হইতে 
অবগত হওয়া যায়। হেস্টিংসের আদেশে ইনি এ পুস্তক প্রণযন করেন। তৎকালীন 
পণ্ডিতপ্রবব রাধাকান্ত তর্কবাগীশ “পুরাণার্থপ্রকাশ” নামে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বচনা করেন। 
ইহাতে হিন্দু শাস্তান্সযাখী কালনিৰপক তালিকা! (০০1010? ), সথষ্টপ্রক্রিযা ও হিন্দুশাপ্ত ও 
হিন্দু নৃপতিবৃন্দের তালিকা আছে। জুরাৱর পিং এই গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিযা নিজের 
কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই অন্গবাদ ১১৯০ হিঃ ( = ১৭৭৬ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ হয। বন্দাক্ষরে 
মূল সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষাষ অনৃদ্দিত মূলের নাথানিষেল ত্রাসী হালহ্ডক্কৃত ইংরেজী অনুবাদ 


ব্রিটিশ মিউজিষমে রক্ষিত আছে ।--79. 74 Pers. Cat. 0688 ১ Ind Of. Cat. 


No. 2008, Brown : Cambridge Cat. 0. 94. 


দিতরাম ( =আদ্দিত্যরাম ) - 

ইনি জাতিতে' ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাঙহানাবাদের অন্তর্গত বিজনূরের অধিবাসী । 
কিছু কাল ইনি লখনৌ শহরে বাস করেন। এ সময ইনি মেজর জেনারেল ক্লড মার্টিনের 
প্রিষপাত্র হইযা উঠেন। ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অত্যধিক 
ধমণঙ্গরাগের জন্য দেশবাসীব ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত 
ছুইখানি পুস্তক রচনা করেন 

১। যডকর্মকাণ্--এখাঁনি নেমি চন্দ্রীচার্য কর্তৃক জৈনগ্রাকৃতে রচিত ৮১টা গাথা 
সম্বলিত কর্মকাণ্ডের ফার্সী টাকা । দোহার আকারে এই টাকাখানি ক্লড মার্টিনের জন্য 
লিখিত হইযাছিল। গ্রন্থসমান্তিকাল ১২১১ হিঃ (= ১৭৬৯ খ্ৰীঃ )। 

২। ষড় পঞ্চাশ গৈ। এখানি গোবিন্দাচাৰ্য-কৃত ৩৪৬' দোহী-সম্বলিত জৈনপ্রাকৃত 
গ্রন্থের ফার্সী টীকা । এখানিও ক্লড মার্টিনের জন্য লিখিত। ১৭৯৬ গ্রীস্টাব্দের মে 
মাসে ইহা! সম্পূর্ণ হয় Rieu : Pers. Cat, 0 67 ; Aufrecht : Cat. No 262. 


দুনীচাদ বালী 
এঁতিহাসিক। ইনি “কযগৌহ্‌র নামা’ নামক গ’ক্খব জাতির ইতিহাস রচনা করেন। 
১১৩৭ হিঃ (১৭২৫ খ্ৰীঃ) পৰ্যন্ত গ'কৃখব জাতিব মধ্যে যে সমস্ত সাধু জন্মিয়াছিলেন 
এই গ্রন্থে তাঁহাদেরও বিবরণ আছে Rien, 1012-1003, J. এ. 9, 295 xl, 
67-101, 


pe EP 
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| ঙ 
ইনি হিন্দু কাষস্থ। ইহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তুলসীদাসেব হিন্দী 


বামাযণের ইনি ফার্সী অনুবাদ করেন। এই অন্বাঁদে দেবীদাস লব ও কুশেব এবং 
মেধনাদ-পত্বী স্থলোচনাঁব কাহিনী সংযোগ কবিযা যশস্বী হইযাছেন। 


নযনাবাধণ ( =নবনারাষণ ? ) 


সম্রাট ফবোকসিযবের সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। নযনারাযণ পণ্ধীবের অধিবাসী 
ছিলেন। ইনি বাজ! মুকিম সিং-এব মুন্শী ছিলেন। বাঁজা সাহেব ইহার গুণবত্তায় এত দূব 
মুগ্ধ হইযা পড়েন যে ইহাকে তিনি আপনাব অতি বিশ্বস্ত কমণ্চারী ভাবিতেন। রাজা 
সাহেব যখন মাডোৱাড যাত্রা করেন, তখন তিনি ইহাকে সঙ্গী করিযা লইযা গিযাছিলেন। 
* ইনি ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত বহু শান্তরে তাহাব বিশেষ 
অধিকাৰ ছিল। সমসামধিক সন্ত্রান্ত ভদ্রলোক ও বডলোকেরা ইহাকে অত্যধিক সম্মান 
কবিতেন। অন্যন ১১৪০ হিজবায ইহার মৃত্যু হয। 

নধনাবাধণ-রচিত গ্রন্থের নাম-_-গুলশান-ই-বাজ, । ১১৩৪ হিজরাষ ইহা সম্পূর্ণ হয। 
* এই গ্রন্থ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বামাষণ, মহাভারত, ভাগবত ও হরিবংশ 
হইতে পুবাণোক্ত কাহিনী ও বীরগাথ! সংগ্রহ কবিযা লেখক ফাসী ভাষায সেগুলি অনুবাদ 
করেন। এই অন্থবাদেব নাম “গুলশান-ই-রাজ”। এই গ্রন্থেব তিনটা অধ্যায়--(১) বিশ্ব- 
সৃষ্টি ও বিশ্বেব কালনিবূপণ » (২) হরিবংশেব ঘটনাবলী , (৩) মৃহাভাবতেব ঘটনাবলী ৷ 


নৱলকিশোব 

সরকারী দলিল দস্তবেজ, সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ওজস্বিতাপূর্ণ সালঙ্কার পদোর 
নমুনা, সাধুসন্যাসীদের প্রশংসাস্থচুক কসীদাঁ-এই সমস্ত উপকরণ-সম্বাযে তিনি একখানি 
গ্রন্থ সঙ্কলন কবেন। নাম--“তিলিস্‌্মাতুল-খিযাল্‌”। গ্রন্থখানি সাতটী ভাগে ( তিলিস্ম ) 
বিভক্ত। ইহার এই গ্রন্থ হইতে আধুনিক যুগেব এঁতিহাসিক গবেষণার উপকরণ পাওযা 
যায়।_Iva৷০%, 408, ইনি স্বনামধন্য পুকষ। আলিগডের অন্তর্গত বস্তুই গ্রামে ইহাব 
জন্ম। ইহাব পিতাব নাম যমুনাদান। ইনি প্রথমে মুনশী হ্রস্থখ বাষের নিকট লাহোবের 
‘কোহিনূর’ সংবাদপত্র-কার্ধালযে কর্ম করিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর কর্ম পরিত্যাগ 
কবিযা লখনৌ শহরে আসিযা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজে মুদ্রাযন্তর স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা 
হইতে নানা ভাষার বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পর বসব ‘অন্ধধ আখবার’ নামে 
দৈনিক পত্র প্রকাশ কবেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ ইহার মৃত্যু হয়। 


৩০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ১ম স্মথ্যা 
| নিহাঁলট রর 

উদ্অন্বাদক। ১২১৭ হিজর ইনি ফার্সী জনপ্রিষ কাহিনী “গুল্‌-ই-বকারলী*-র 
উৰ্দু ভাষাষ প্রাঞ্জল ও সবল অনুবাদ কেন Ind Off Cat 828, Ivanow, 174]. 


পবতাঁব ( = প্রতাপ ) 
ইনি ফার্সী ভাষার এক জন প্রসিদ্ধ কবি। ইহার কোন গ্রন্থ পাঁওযা যায না। তবে 
ইহাব কবিতা পশ্চিমাঞ্চলে এক সময লোকে অভ্যাস করিত। '‘মজমুযা-অশারে ইহার একটা 
কবিতা উদ্ধত হইযাছে 1৮200) 984 


বনওয়ালি দাস ( = বনমালী দাঁস ) 
ইনি ধামিক হিন্দু ছিলেন। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষজ্ঞ । সাধারণতঃ ইনি 
' দ্বালী” এই ছদ্মনামে ফার্মী কবিতা লিখিতেন। ইহার যশ সুশিক্ষিত শাহজাদা 
" দারাশেকোকে আক্কষ্ট কবিয়াছিল। বনওষালি দাস দারাশেকোর সভাসদ ছিলেন। তিনি 
কেবল সাহিত্যিক বলিষা যশ অর্জন করিযাছিলেন তাহা নয, পবন্ত তিনি শাহ জাদাব বিশ্বস্ত 
সহচব ছিলেন। ইহাকে সর্বব্যাপাঁবে বিশ্বাস করিতেন বলিযা তাহাব বিশ্বস্ত বন্ধুগণের 
অন্যতম মনে কবিতেন। চিঠিপত্র-বিভাগের ভার ইহাব উপর ন্যস্ত ছিল। ১০১৫ হিজরাষ 
ইহাব মৃত্যু ঘটে। 
বসাবন লাল I 
জীবনী-লেখক। অমীর-উদ্দৌল মুহম্মদ অমীর খা একজন অফগান সর্দাব। ১৮৩২ 
খ্রীঃ পরে ইহার মৃত্যু হয। বসাৱনলাল নামে একজন হিন্দু ১২৪০ হিঃ ( = ১৮২৪ খ্ৰীঃ) এই 
সর্দারেব জীবনী সম্কলন করেন। বসান লাল বল্গ্রাম-নিবাসী ছিলেন। “শাদান’ এই 
উপনামে তিনি এই জীবনী-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহার সমসামধিক ভারতের রাজনৈতিক 
অবস্থাবও পরিচয এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । নু.ু' চ:5800-লিখিত অমীর খার বিবরণ 
তুলনীয় ।_Ivanow, 217, Rieu, 1119 


বিযাড়ী ( -ব্যাড়ী) 


কবি। ইহার একটা মাত্র ফার্সী "কবিতা ‘মজমুযা-অশার’-এ ৯৫ সংখ্যক কবিতাতে 


উল্লিখিত আছে! ইহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায না। 


বিষণ নারায়ণ ( =বিষ্ণুনারায়ণ ) 

Lieut না Postans ১৮৪৩ গ্রীস্টাব্দে লণ্ডন হইতে সিন্ধুপ্রদেশের এঁতিহাসিক ও 
ভৌগোলিক আলোচনা-মূলক একখানি গ্রন্থ ইংবেজিতে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম 
Personal Observations 0% Sind. বিষণ লাল ইহা ফার্সীতে তর্জমা করেন এবং 
২৮৮ বট দাত টনী নেত্র বটনাবনা থয গ্হব।বেৰ দহিত্ যোগ করিয়া দেন। 


চি 
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বিস্বরৈ ( = বিশ্ববাঁষ ) 


ইনি হবিগবব দাস নামক এক কায়স্থের |পুত্র ৷ সম্রাট, জহাঙ্গীবের সময ইনি 
সিংহাসন বতীসীর ফাসী অনুবাদ করেন। চতুর্ূর্জ ও ভারীমলের অনুবাদের এখানি 
একটা অপূর্ব সশ্মিলন। অনুবাদকের কৃতিত্ব বাঁ নিজস্ব ইহাতে নাই বলিলেই চলে ।__ 
7711 Pers, Cat, 07682 ১ India Of Cat No 1299, 2878, Bod Cat 
No. 1825 


ভাকীমল- খ্রীঃ সপ্তদশ শতক 
ইনি বাজমল ক্ষত্রীব পুত্র । সম্রাট, জহাঙ্গীরের বাজত্বকালে ১০১৯ হি* ( = ১৬১০ 
গ্রীণ) ইনি সিংহামন বতীসী ফার্সী ভাষায় অনুবাদ কবেন nia 0764 Cat 
No 1250, Pertsch— Berlin Cat. No 1087, B. M Pers. Cat Dp. 768a. 


ভিচক্‌রাম 
আধুনিক কালের টীকাকার। অযোধ্যার অধিবাসী । গুলিস্তানের অনেকগুলি টীকা 
আছে। তন্মধ্যে ভিচক্রাঁমও একটা টীকা প্রণযন কবেন। ইহাব টাকার নাম 
“বহ_-ই-গুল্শানী’। এই গ্রন্থের বচনাকাল ১২১৫ হি" (= ১৮০০ খ্ৰী" )। 


ভীমসেন 


ভীমসেন এক জন কবি ছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিঃ (১৭৩৫ খ্রীঃ ) ‘মুহ বিব’ এই 
উপনামে কবিতায় শাহনামাব বিষয়-্থচী বচনা কবেন। তাহার বচিত গ্রন্থের নাম 
‘ফিহ বিস্ত-ই-শাহ নামা’ । ইহা দুই খণ্ডে (মকাল ) বিভক্ত । খণ্ডগুলি আবার কষেকটী 
ফস্লে বিভক্ত '=—Ivanow, 424 


ভূপত্‌ রাঁষ 
ফার্সী পত্রলিখন-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় গ্রস্থ-প্রণেতা। ইহাব গ্রন্থেব নাম_-দন্তব-ই 
শিগফি। 
ভূপত, বায় কোন্‌ সময়েব লোক তাহা স্থিব কবা যায নাঁ। তবে তিনি যে ১০২৫ হিজবাব 
(= ১৬১৬ খ্রীঃ) পরবর্তী লেখক তাহাব প্রমাণ তীহাব গ্রন্থেই বিদ্যমান। তিনি জুষ্থুবীর 
কবিতা উদ্ধৃত কবিয়াছেন। জুহ্‌বীব মৃত্যু-ব্সব ১০২৫ হি" nd OF Cat 2188-2139 
Rueu, 1043, | 


৩২ পাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা | [১ম সংখ্যা 
মন্সারাম মুন্নী 


দামোদর নামক একজন হিন্দী সাহিত্যিক হীব ও বাঞ্চন বা রাঞ্চাব প্রণয়-কাহিনী বচন! 
কবেন। এই গ্রন্থ ফার্সী কবিতায় অনুষ্ধিত হয। প্রথমে ১১৫৪ হিঃ (= ১৭৪১ খ্ৰীঃ ) তৰ্জমা 
করেন আফবীন নামক একজন মুসলমান । পবে ১১৫৭ হিঃ (= ১৭৪৪ খ্ৰীঃ) অনুবাদ কৰেন 
একজন হিন্দু--নাম মন্সারাম মুন্শী। তার পর ১১৯৫ হিঃ (= ১৭৮১ খ্রীঃ) অন্থবাদ কবেন 
মিন্নত নামে এক মুসলমান 111৩8, 770, 15800, 918, 


মহ তাৰ সিং 
এঁতিহাসিক পণ্ডিত। ইনি হজবা-রাজ্যের ইতিহাস প্রণধন করেন। ইহাতে অতি 
প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিষা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনা বিকৃত হ্ইয়াছে। বিশেষতঃ 
১৮১৯ হইতে ১৮৪৯ পর্যন্ত ৩০ বতসবেব ঘটনা বিশেষ কবিযা ইহাতে লিখিত হইযাছে। 
মহতাব সিং হজরা জেলাব সবকারী কমণ্চাবী ছিলেন। 


মেদ্নীমল 


কল্যাণমল শাক্ত-সম্প্রদাযের অন্তর্গত এক জন কায়স্থ ছিলেন। ই'হাব পুত্র ছিলেন 
ধরম্ধাস নাবায়ণ। ধরমদাঁসের পুত্র মেদ্নীমল। ম্দ্নীমল আওর্ঙজেবের রাজ্যের 
তৃতীষ বর্ষে অর্থাৎ ১০৭৪ হিঃ ( ১৬৬৪ খ্রীঃ ) সংস্কৃত ‘লীলাবতী’ অবলম্বন করিযা “বদীই*উ'ল- 
ফুনূন নামে গণিতশাস্ত্রেব একখানি উপাদেষ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন ।-__17701% Office Cat, 
2259, Ivanow, 1497, 


রাজা ছুর্গাপ্রসাদ 
ইনি আগ্রা অবস্থানকালে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বত্রিশ সিংহাঁসনেব একটা উদর তর্জমা করেন । 


বাঁমপরসাঁদ (= রামপ্রসাদ ) 
এতিহাসিক ও ফার্সী অন্ুবাদক। ইনি প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী সহৃদ্য পণ্ডিত ছিলেন। 
ফৈজাবাদেব নবাব মুহম্মদ দরাব আলি খাঁর মুন্শী পদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব শুজাউদ্দৌলাব 
প্রধান! মহিষী বেগম সাহেব! রামপরসাদকে পোষ্যপুত্রর্ূপে গ্রহণ করিযাছিলেন। ইহার 
মৃত্যু ১২৩০ হিজবায় হয । ইহার রচিত গ্রন্থ 
১। মখজন অল্-ইর্ফান্--ইহা হিন্দী কাব্য “অমৃত চরিত্রে” ফার্সী ভাষায় লিখিত 
ভাষ্য । এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয অজ্ঞেযবাদ (৪2098070157) | গ্রন্থখানি গুকশিষ্যেব 
কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। 
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২। খুলাসা মুনতখব অত্তাবিখ--এখানি ভারতবর্ষে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহাতে, 
প্রধানতঃ তৈমুর-বংশীয সমাট্দিগেব বাজত্বেব বিবৰ লিপিবদ্ধ* হইযাছিল। সম্রাট দ্বিতীয 
অকবর শাহ্‌ ব বাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 


রাঁষ বিন্দাবন 

‘তারিখ-ই-ফিবিস্তা’ ( নামান্তর-_গুলশন-ই-ইব্রাহিখি, তারিখ-ই-নৌরসনামা-ই- 
ফিরিস্তা ) মুসলমান আক্রমণের সময হইতে ১৬০৭ খ্রীঃ ( = ১০১৫ হিঃ) পর্যন্ত ভাৰ্বতের 
একখানি প্রসিদ্ধ সাধারণ ইতিহাঁস। রাষ ভারামলের পুত্র রায় বিন্রাবন ( বৃন্দাবন ) 
পাবস্ ভাষায় এই ইতিহাসখানির একটা সারসঞ্চলন করেন। ইহাতে তিনি একটা পরিশিষ্ট 
বচনা করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ কবেন। তাহার লিখিত পরিশিষ্টেব আলোচা 
বিষয ছিল হিজবাব ১১শ শতক হইতে ১২শ শতক (১১০১ হিঃ ₹১৬৯০ খ্ৰীঃ) পৰ্যন্ত 
ভারতবর্ষেব রাজনৈতিক অবস্থা । এই শ্রন্থখানিব নাম-_'লুব’ত’-তারিখ’। ইহা ১১০৬ হিঃ 
". (-১৬৯৪-৯৫ খ্ৰীঃ) সঙ্গলিত। গ্রন্থখাঁনি ১০টা পবিচ্ছেদে বা ফস্লে বিভক্ত। বডলিযান 
গ্রন্থাগার (২৪৫, , ২২৮ ইত্যাদি ), "ইত্ডিযা অফিস গ্রন্থাগার (৩৫৮-৩৬১ ) ও বঙ্গীয 
ব্যাল এশিযাটিক সোঁসাইটীতে ( ১৬১১ 1%%০০প-সক্কলিত পাবস্ত গ্রন্থতালিকা, ৪৯ পূ) 
! বিজ্দাবন-কৃত এই গ্রন্থের প্রতিলিপি সংবক্ষিত আছে । হিঃ ১২শ শতকেব নকল । এলিষটেব 
* ভাবতেতিহাসে ( ৭ম খণ্ড, ১৬৮) এই গ্রন্থের আলোচনা আছে। 


| বূপনাঁবাযণ 

সিযালকোট-নিবাসী হবিবাম ক্ষত্রীব পুত্র। ইনি এক দিকে যেমন সংস্কৃত ও ফার্সী 
ভাষাষ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অপর দ্বিকে তেমনই নিষ্ঠাবাঁন্‌ ধাখিক ছিলেন। শ্রীরুষ্ণের 
প্রতি তাহার অচল! ভক্তি ছিল। দেবদেবীব প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাপরাষণ ছিলেন। 
ইনি ৫ বৎসব ত্রজর্থামে বাস করিযাছিলেন । ১১৫০ হিজবায ই'হাব মৃত্যু হয। ইঁহাব রচিত 
গ্রন্থ _-“মখজন-অল্‌ ইফাঁন,। ইহা পারস্য ভাষায লিখিত । ইহাতে ব্রজধামের বিববণ লিপিবদ্ধ 
আছে, এ ছা, শ্রকষ্ণেব অন্তান্ত লীলাস্বানেব বিবর্ণও ইহাতে আছে। লাহোর 
শহবে ১১২৯ হিজরায ইহা লিখিত হয। এই গ্রন্থের নামান্তর-_ব্রজমাহাত্ময” Ren, 626. 


লছমীনারায়ণ 
ইনি গুরঙ্গাবাদের অধিবাসী ছিলেন। “শফীক” এই ছত্সনামে গ্রন্থ রচন! করেন । 
ইনি এক জন এঁতিহাসিক পণ্ডিত ছিলেন। লছমীনারায়ণ ১২০৪ হিঃ ( ১৭৯৪ খ্রীঃ) “হকী- 
কত হাই হিন্দুস্তান’ নামক ভারতীষ বিভিন্ন প্রদেশের বাজন্বের অঙ্থপাত ও বিবরণ-সংক্রান্ত 
গ্রন্থ বচন! কবেন !=-Bankipore ( Patna ) Library. Cat, 548, কাপ্তেন উইলিযম 
পাটিক এই গ্রন্থখানিকে সাজাইযা চাবি অধ্যায়ে ( মকল ) বিভক্ত করেন 1180০), 179, 
৫ 
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'লছমীনারাযণ আর একখানি গ্রন্থ লিখিযাঁছিলেন। তাহার নাম--'ম’আসিব-ই-আসফী’। 
এই গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যেব আঁসফীগণেব ॥বা নিজামগণের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম 
আসফজা (জন্ম ১০৮২, মৃত্যু ১১৬১ হি ১৬৭১-১৭৪৮ খ্রীঃ) হইতে আরম্ভ কবিযা নিজাম 
আলি খা বহাদুব দ্বিতীয আসফজাব রাজ্যারস্ত ( ১১৭৫ হিঃ= ১৭৬১ খ্রীঃ ) পর্যন্ত ঘটনাদি 
এই গ্রন্থে বিবৃত হইযাছে Ind. Office Cat 468) Ivanow, 196 


* লালা টীক্কাবাম 
প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ‘বহ জৎ’ এই উপনামে কবিতা! লিখিতেন। ইনি নিজে যেমন 
একজন আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন, ইহাব ফার্সী কবিতাগুলিও প্রধানত; দেওয়ালী, 
গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুব ব্যাপাব লইয়াই বচিত হইত। ইহাব কাব্যগ্রন্থের নাম 
দীরান-ই-বহ অ’ Sprenger, 869-870, Ivanow, 884 


লাল! সিং 
সম্রাট শাহ জহানেব অন্তুরোধক্রমে সুন্দরী দাস সর্বপ্রথম ব্রজভাষাঁষ বত্রিশ সিংহাসনেব 
একটা অন্গবাদ করেন। লালা সিং নামক এক ব্যক্তি ১৮০১ খ্রীঃ উদ ভাষ্য এই গ্রন্থের 
অন্বাদ করেন। ১৮০৫ খ্রীঃ ইহা মুদ্রিত হয। কলিকাতা (১৮৩৯), আগ্রা ( ১৮৪৩ ), 
ইন্দোর (১৮৪৯) ও'লগুনে ( ১৮৬৯ ) এই গ্রন্থের কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 


শনক্‌ 

মুসলমান এঁতিহাসিকগণ বলেন, শনক্‌ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ চিকৎসকগণের 
অন্ততম ছিলেন। ইনি চিকিৎসার অনেক প্রকাব প্রণালী উদ্ভাবন কবিযাছিলেন। 
ব্যাবহারিক চিকিৎসায় ইনি বহুবিধ নৃতন পবীক্ষাও করিযাছিলেন। বিজ্ঞানের বহু বিভাগে 
ও দর্শনে ইনি স্থূপত্ডিত ছিলেন। ফলিতজ্যোতিষ সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান ছিল অসাধাৰণ এবং 
বাগ্মিতায় ইহার সমযে ইহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। ভারতীয রাজন্তবৃবন্দ ইহাকে অত্যন্ত 
সমাদর করিতেন। কিন্ত শনক্‌ নামে একপ কোন চিকিৎসকের নাম প্রাচীন ভারতে পাওয়া 
যায না। কযেক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে চাণক্য বলিযা সাব্যস্ত করিযাছেন। কিন্ত 
চাণক্য শনকের প্যায় গুণবিশিষ্ট কখনই ছিলেন না। মুসলমান গ্রস্থকারদের হস্তে পরিবর্তিত 
হইতে হইতে কোন ভারতীয চিকিৎসকের ‘শনক’ত্ব লাভ হইযাছে। এই শনক কে তাহা 
নির্ণয় কবিতে পাবা যায় না। অন্ততঃ আমি পাবি নাই। সে যাহা হউক, শনক্‌--তিনি 
যিনিই হউন, তিনি ভারতবাসী। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 

১ কিতাব অন্স্থমুম ফি খম্‌স্‌ মকালত__এখানি বিষ সম্বন্ধে পঞ্চাধ্যাষে সম্পূর্ণ পুস্তক । 

২ কিতাব অল্-বৈতরহ-_পণুচিকিৎসা-সন্বস্বীষ ব্যাবহারিক পুস্তক। 

৩ কিতাব-ফি ইব ন্‌ অল মুজান-্-জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক । 


| 
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৪! কিতাব মুনতহল্‌ অল-জবহর--ইহা! জনৈক বাজাব রাজত্বের ইতিহাস রাজার 
নাম ইবন্‌ কামনাস্‌ অল, হিন্দী। ইবন্‌ কামনাস ঝৌঁন ভাবতীফ হিন্দু রাজাই হইতে পারেন 
না। হইলেও সাত নকলে ভেম্তা হইযা গিষাছে। , 


সদাস্থবক্‌ (= সদাস্খ ) j 

গুলাব রায নামক এক কাযস্থ এলাহাবাদে বাস করিতেন । তাঁহার পুত্র বিষ্ণপ্রসাদ। 

ইহার পুত্র সদাক্ক। ইনি “মুবস্স! খুবশেদ” নামক পদ্য ও গদ্য লিখিবার প্রণালী সন্ধে 

একখানি গ্রন্থ ১২১৭ হিঃ (১৮০২ শ্রীঃ) বচনা করেন। উ্ুতে একখানি কথাকাহিনীও 
লিখিযাছিলেন। |] 


সদাসহ্থখ 
সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষাষ স্থপণ্ডিত হিন্দু। সদাস্খ দীল্লিব অধিবাসী ছিলেন। ইনি 
নিষাজ নামে কবিতা বচনা কবিতেন। এই কবিতা-রচনাষ ইনি প্রভূত যশোলাভ 
কবিযাছিলেন। সদাস্থখ নজফ খাঁর অধীনে আগরায় সেরেস্তাদাবের পদে নিযুক্ত হন। 
৬৫ বৎসর বযসে ইনি এলাহাবাদে আসিষা ব্রিটিশ সরকাবেব অধীনে কার্ষভার গ্রহণ করেন। 
১৮১৯ খ্রীঃ (হিঃ ১২৩৪ ) ইহার মৃত্যু হয Ren, 9140) Elliot " History of India, 
Vol VII, 408 


সহজহ 


অল্বিরুনী (৮০1 7,] 188) ইহাকে সঙ্গহিল বলিযাছেন। ইহার প্রকৃত নাম কি 
জানিবাঁর উপায নাই। ইনি ভারতের এক জন শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা ও ফলিতজ্যোতিষে ইহার অসামান্য জ্ঞান ছিল। জন্মপত্রিকা সম্বন্ধে 
ইনি একখানি গ্রন্থ লেখেন, গ্রন্থেব নাম--“কিতাব অল্‌ মরাঁলিদ অল কবীব”। ইহা একখানি 
উপাদেয গ্রন্থ । হৃজিখ বলেন এ গ্রন্থখানি কন্কহর রচিত--সন্জহলেব নয। কিন্তু অন্য 
কেহ একথ! বলেন নাই। ইহা সন্জহলেরই রচিত। 


সুজান রায় 
ইনি পাতিয়ালা-নিবাসী ছিলেন। প্রাচীনতম কাল হইতে আওরঙজিবের 
রাজ্যারোহণ-কাল ( ১০৬৮ হিঃ= ১৬৫৯ শ্বীঃ) পর্যন্ত ‘খুলাসতুত_তারিখ’ নামে ভারতের 
একখানি সাধারণ ইতিহাস ইনি ১১০৭ হিঃ (= ১৬৯৫ খ্ৰীঃ) প্রণযন করেন। পরে তিনি ইহাতে 
আওরউজিবের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, স্থিতিকাল ও প্রধান প্রধান ঘটনা সংযোজিত কবেন। 


নি 
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তিনি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ গ্রস্থাদি হইতে উপকবণ সংগ্রহ করেন তাঁহাব গ্রন্থেব ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় 
সেগুলিব' নাম উল্লেখ করিযাছেন। ইর্তা অফিস লাইত্রেবীব তালিকাষ ( ৩৬২-৩৬৪ ) ইহার 
সবিশেষ বিববণ প্রদত্ত হইযাছে। *্বভলিযান গ্রন্থাগাব (২৪৬), মিউনিক্‌ লাইব্রেবী 
(৮৪) ও রয়াল এশিযাটিক সোসাইটাব গ্রস্থাগারেও (৬৯-৭১) ইহা সংবক্ষিত আছে। 
তাহার গ্রস্থের উপকবণ হিসাবে ব্যবহৃত গ্রন্থগ্তলিৰ নাম-_ 

তবকাত-ই-অকববী, অকবরনামা জহাস্গীরী, জহাঙ্গীবীনামা, তাবিখ-ই-শাহজহান, 
তাবিখ-ই-আলমগিবি, তাবিখ-ই-কাশ্মিবী, তারিখ-ই-বহাছুরশাহী, গোলে আযসা, তবজুমা 
সিংহাসন বতীসী , ( শেখ অল্লাখদাদ মুন্শী মুরতজা খানি-রচিত) অকবরনীমা, রজমনামা, 
বামাষণ, হরিবংশ, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, পদ্মাবত, রাজাবলি, তাবিখ-ই-স্থলতান মহমুদ 
গজনী, রাজতরদ্ধিণী, তাবিখ-স্থলতান সাহাবুদ্দীন ঘোবী, তৈমুবনামা, তারিখ-ই-বাববী, 
তারিখ-ই-অকববশাহী, অকবরনামা, তাবিখ-ই অকববনামা এবং তারিখ-ই-ন্থলতান 
অলাউদ্দীন খিলজী । 


হরকরন 

ইনি মথ্রদাস কম্বু মূলতানীব পুত্র। ইনি ফার্সী লিপিমালাব আদর্শ *গ্রন্বচষিতা। 
বড বড অথচ শ্রুতিমধুব শব্দ প্রয়োগে কি কবিষা পত্রা্ি লিখিতে হয, হরকবনের “ইন্শাঁই- 
হবকরনে” তাহাব যথেষ্ট নমুনা দেওযা হইযাছে। এই গ্রন্থখানি ১০৩৪ হিঃ ( ১৬২৫ খ্রীঃ) " 
হইতে ১০৪০ হিঃ ( ১৬৩১ খ্রীঃ) মধ্যে সঙ্কলিত হয। কষেক বাব ইহার লিখো সংস্কৰণ ছাপা 
হইযাছিল। ['. 05109: এই গ্রস্থখানি সম্পাদন করিয়| ইংবেজী অনুবাদ সহ ১৭৮১ খ্রীঃ 
প্রকাশ কবেন। ১৮৩১ খ্রীঃ ইহা পুনমুত্রিত হয। ইগ্ডিযা অফিস ( ২০৬৪-২০৭৬, ২৯৩২ ), 
কেম্বি,জ (১৮৮) ও বডলিয়ান ( ১৩৮৪ ) প্রভৃতি গ্রন্থতালিকায এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 


হরচরণ দাস 
ইনি চহাব গুলজাব-ই-শুজাই, নামক গ্রন্থ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত কবেন। 
শাহ জহানের পুত্রের বিববণ ইহাতে আছে । ইহাব পাুলিপি পাটনায (চা, 204) বক্ষিত। 
সাত N Sarkar, Fall of the Mughal Empire, 13101502100 


বর্তমান প্রবন্ধেব ছাপা প্রায় শেষ হইবাব সময় আরও কয়েক জন ভাবতবাসী কবি, এঁতিহাসিক, 
সাংবাদিক প্রভৃতিব বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্ত ক্রম ভঙ্গ হইবে বলিয়া সেগুলি এক্ষেত্রে সংযোজিত 
হইল না, পবে আলোচিত হইবে ৷--লেখক । 


লে 


গিঙ্জগারাম দত্তের রামায়ণ 
শ্রীবমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


যশোহব জেলাব অন্তর্গত নভাইল গ্রামেব “বাধ'-উপাধিধাঁবী স্থবিখ্যাত জমিদাব-বংশ 
বঙ্গদেশের সর্বত্র পরিচিত। ইহারা আঁদিশূর-আনীত পুকযোভ্তম দত্তের বংশধব। ইহবদের 
্থবিস্তীর্ণ জমিদারীব ভিন্তিস্থাপন কবেন ৰূপবাম বাঁবু। ইহাঁবই নামান্গুপাবে বিখ্যাত 
“বূপগৃঞ্জ” নামক বন্দর ও বাজার । কবি গল্পাবাম এই বপবামেব কনিষ্ঠ 1* 

গঙ্গাবাম স্থপত্ডিত ও স্থলেখক ছিলেন। বামাষণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি বহু 
সংস্কৃত শাস্গরন্থেব হস্তলিখিত অনুলিপি ( পুথি ) তাহাৰ ভাগারে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তাহার 
স্বরচিত কযেকখানি বাংলা গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র রামাযণের পুথিই বিনষ্টপ্রায অবস্থা" 
এখনও বর্তমান আছে। বঙ্গদ্েশের অনেক স্থানে বহু মৃল্যবান্‌ পুথি এখনও লোকচক্ষুর 
অন্তরালে থাকিযা নষ্ট হইতেছে। গঙ্গাবামের রামায়ণ এই শ্রেণীব গ্রন্থে অন্যতম ৷ 

পুথিখানি তুলট কাগজে লেখা, ৩৩৫ সংখ্যক পত্র পৰ্য্যন্ত আমি দেখিযাছি। এইখানেই 
লঙ্কাকাণ্ডের সমাপ্তি । গ্রন্থকাঁৰ আশ্বাস দিযাছিলেন, “ইহাঁব পশ্চাতে হবে উত্তরা প্রকাশ ৷” 
কিন্তু উত্তরাকাণ্ডের একখানি পত্রও পাওয়া যায নাই। পুথিখানিব উপৰ উদ্দেশ্হীন 
কৌতুহলী প্রতিবেশীদিগের লাঞ্ছনাব চিহ্ন বর্তমান ৷ তাহারই ফলে গ্রন্থের শেষ ভাগ 
লুপ্ত হইযাঁছে কি না, বলিতে পাবি না। 

পুথির পত্রগুলি প্রায পনর ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি চওডা। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৫1১৬ 
পংক্তি। ৩৩৫ পত্রে ও ৬৭০ পৃষ্ঠার এই পুথিখানিকে একখানি স্থবৃহৎ গ্রন্থ বলা অসঙ্গত 
হইবে না। প্রথম পত্রটি নিকদ্দেশ হইযাছে। উহাতে গ্রন্থকারের নিজের এবং তৎকালেব 
কোন ঘটনাব পরিচয থাকা অসম্ভব নহে। দুইখানি নিমকাঠেব পাটা পুথিখানিকে 
রক্ষা করিতেছে । পাটা দুইখানিব উপর ভাঁবতীঘ চিত্রকলার পদ্ধতিতে নর, বানর 
ও বাক্ষসাদির মৃত্তি আঁকিযা বামাযণের দু-একটি ঘটনা চিত্রিত কব! হইযাছে। কথিত 
আছে, গন্গাবাম স্বহস্তে এগুলি আঁকিযাছিলেন। দেড শত বৎসর পরেও চিত্রগুলি 
মোটামুটি স্পষ্ট ও উজ্জল বহ্যাছে। 2 





* গন্দাবামেব সুযোগ্য বংশধব নডাইলেৰ উকিল শ্রীযুক্ক ঝুকুমাব দত্ত কবিৰ পুস্তকভাণ্ডাব 
দেখিবাব স্থযোগ দিয়! এবং এই প্রবন্ধ লিখিতে সাহায্য কবিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 


কবিয়াছেন। 


৩৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পাত্রক! [ ১ম সংখ্যা 


গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভণিতার মধ্যে গঙ্গারামের নিজের ও নিজবংশের পবিচয পাঁওয! 
যাঁয়। স্থন্দরাকাণ্ডেব শেষে এইরূপ একটি বংশ-পরিচয আছে £- 
বালী সমধজেব দত্ত শ্রীপুকষোত্তম । 
সেই বংশে নাবায়ণ নারায়ণ সম ॥ 
মদনগোপাল নাম তাহাব নন্দন | 
বুতবাম গোবিন্দ কীর্তির বিবদ্ধন ॥ 
বূপবাম দত্ত নাম তাঁহার তনয়। 
তাহাব অন্থুজে এই ভাষা করি কহে (কয়) | 
নিবাস নড়াল গ্রাম নলদ্বিপ মাঝে ।* 
চাকলে ভূষণা নাম ( মহিদেব ? ) বাজে ! ( পত্র--88৪) 
লঙ্কাকাণ্ডের উপসংহারে আব একটি আত্মপরিচয আছে, উহাতে গঙ্গারামেব নিজ- 
বংশের কষেক ব্যক্তির নামেব উল্লেখ আছে। 
সমাপ্তঞ্চেদং লঙ্কাকাগ্ডমিতি । 
ইহার পশ্চাতে হবে উত্তরা প্রকাশ । 
অগস্ত্যেব মুখে রাম সুনে ইতিহাস ॥ 
ক % # 
ক সু ক 
গঙ্গাবাম দত্ত কহে শুনহ ভাবতী । 
শ্রীনন্দকিশোঁবে মাতা কর শুদ্ধমতি | 
কালীশম্করে মতি বামনিধি দত্তে ৷ 
ধনধান্তে পূর্ণ কবি রাখিব! মহৃত্তে ॥ 
গদাধর শ্রীধব কিন্কব তব পাষ। 
প্রথমে কবিবা দয়া মূর্খতার দায় ॥ 
পঞ্চ ভাই একমতি সুদ্ধে সুদ্ধাচার । 
পদছায়! দিয়! বাখ তনয় তোমাৰ ॥ 
কবিতাব ভালোমন্দ কিছুই না জানি। 
জে বোল বোলাও তুমি বাগ ময়ি বাণী ৷ 
শশাঙ্ক বামনে ধবিবাবে যেই আশ। 
তেন বামায়ণ কহে গঙ্গাবাম দাস 1 (পত্র ৩৩৫ ) 


গঙ্গারামের উল্লিখিত “পঞ্চ ভাই” এই কয় জন--কবির নিজের ছুই পুত্র, 
গদাধৰ ও শ্রীধর , এবং বপবামের তিন পুত্র, নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও বামনিধি। 





* নলম্বীপ বর্তমান “নল্দী” পৰগণা । ৬সতীশচন্ত্র মিত্র-প্রণীত “যশোহ্ব খুলনাব ইতিহাসে” 
গলাবমকে ভ্রমক্রমে রূপবামেব জ্যেষ্ঠ বল! হইয়াছে । 


গঙ্গাবাম দত্তের বাঁমাষণ ৩৯ 


এই কালীশঙ্কৰ সেই দৌর্দওপ্রতাপ জমিদার, *্যাহাকে ওযেষ্টল্যাও ভিজিডি 
সাহেব “লাঠিযাল জমিদার” আখ্যা দিযাছিলেন। , 

স্থানাভাববশতঃ রচনার নিদর্শনম্ববপ গঙ্গ)রামেব রামায়ণ হইতে উদ্ধত কবা 
সম্ভব হইবে না। তবে এইটুকু বলা দরকার যে, এই রামায়ণেব বহু স্থানেই কবিত্ব- 
শক্তিব উৎকর্ষের পবিচয পাওষা যাষ। 

আব একটি বিষষের প্রতি পাঠকেব 7 555 
করি। গন্ষাবামেব বাংলা রামাষণের বৈশিষ্ট্য-_উহার মৃলান্থবন্তিতা। গঙ্গাবাম সংস্কৃত 


৪৬শ বর্ষ ] 


ব্যক্তি ছিলেন। স্ববচিত রামাযণের সর্বত্রই তিনি যথাসাধ্য মূল বাল্মীকি রামাযণেব অনুসরণ 
» কবিষাছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত না দিলে ইহা ভাল বুঝা যাইবে না। . 


গঙ্গারাম 
(দণ্ডকাবণ্যে রাবণের প্রতি সীতা ) 
মহাবীর পতি মোর মহেন্দ্র সান । 
মহোদধি সম গুণে মহাবলবান্‌ ॥ 
হিরা প্রভা যেন oR না গাবি। 


কানত দশ দয সুখে হবে গতি । 
লা 
( জটাযুর মৃত্যুকালে বামেব সাক্ষাৎ ) 


প্রাণ ত্যজে পক্ষবাজ দেখেন সাক্ষাত ! 
কহো২ বলি বাম জৌড কবে হাত ॥ 


শিত! হবণেব দুঃখ পিতার মরণে | 
তাহার অধিক দুঃখ ইহাব কাবণে ॥ 


মূঢমতি হৈয়। তুমি পণ্ডিতমানিনী ৷ 
ইত্যাদি । 


বান্মীকি 


মহাগিবিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্ৰসদৃশং পতিং। 
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যং*** ( অবণ্য--৪৭ ) 
নাহং শক্য! তবয়। স্পষ্ট মাদিত্যন্তয প্রভা যথা । 


কালকুটবিষং পীত্ব। স্বত্তিমান্‌ গন্ভমহঁসি। 


হ্ধ্যাচন্দ্ৰমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্ভমিচ্ছসি। 
( অবণ্য-_৪৭ ) 


ত্রহি ত্রাহীতি বামস্ত ক্ৰবাণস্য কৃতাঞ্জলেঃ । 
ত্যন্কা শবীরং গৃতরস্ত প্রাণ জগ্ম,ধিহায়সম্‌ ॥ 
( অবণ্য-_-৬৮) 


সীতাহবণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্‌ 
০০০ । 
( অরণ্য--৬৮ ) 


অল্পপুণ্যে নিবৃত্ার্থে মুঢে পত্িতমানিনী | 
(লঙ্কা-৩১) ইত্যাদি । 


গঙ্গাবাম বামাযণ ব্যতীত আবও তিনখানি বাংল! গ্রন্থ রচনা করিযাছিলেন বলিয়া 
জানা যায। সেগুলি এই £:--১। উযাহরণ। ২। স্থদ্ামচরিত। ৩। সত্যনাবাষণেব পুথি | 


৪০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


প্রথমোক্ত পুথিখানিব কষেকটি পত্র,ব্দীষ-সাহিতা-পরিষদেব পুথিশালাষ বক্ষিত আছে। 

১২৮৮ বঙ্গাব্দৰ আশ্বিন মাষ্ষে নভাইল ভ্ুইতে “আচার্য” নামক একখানি মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হইযাছিল। উহাব দ্বাদশটি সংখ্যা মাত্র বাহিব হয। উক্ত পত্রিকার ১২৮৯ সালের 
জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোক গন্গাবাম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
লেখেন। উহাতে কেবল 'উযাহরণে'ব আলোচনা ছিল এবং লেখক জানাইয়াছিলেন, 
ভবিষ্যতে গঞ্ধাবামেব অন্তান্ত কাব্যগুলিবও পরিচষ দিবেন, কিন্ত সে পরিচষ আর প্রকাশিত 
হয নাই। | 

বন্দীয-সাহিত্য-পবিষদের পুথিশালায রক্ষিত যে সত্যনারাযণেব পুথিখানি গঙ্গাবাম 
দত্ত-প্রণীত বলিয়া পবিচিত, গঙ্গাবাম দত্তের ‘রামাষণ’ ও ্উষাহরণেব সহিত লিপি- 
সাদৃশ্ঠবশতঃ আমার মনে হয, উহা আলোচ্য গন্গারাম দত্তেবই বচিত। 

গঙ্গাবাম কোন্‌ সমযে জীবিত ছিলেন, তাহার সন তাবিখ নির্ণঘ করা দুরূহ । 
কুঞ্জবিহারী দত্ত স্বীয় প্রবন্ধে লিখিযাছিলেন,_“ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে 
জীবিত ছিলেন।” 'স্থদামচরিতে'র কষেকথানি মাত্র, পত্র আমি দেখিষাছি। বাংলা ভাষাষ 
বচিত অথচ স্বন্দব দেবনাগবী অক্ষবে লিখিত পৃষ্ঠাগুলির একটিতে “১১৭৭, ৮ শ্রাবণ, 
শনিবার” এইবপ লেখা আছে। ১১৭৭= ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ ।*% এবন্বিধ কয়েকটি প্রমাণ হইতে 
মনে কবা যাইতে পারে যে, গঙ্গাবাম পলাশীর যুদ্ধের সময বিদ্যমান ছিলেন। তীহাব 
লিখিত ও সংগৃহীত অনেক কাগজপত্র নষ্ট হইয! গিষাছে | ১৩৪০ বঙ্গাবে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু 
নামক এক ভদ্রলোক নডাইলে আসিযা গঞ্গারামেব যে-সমস্ত পুথি ও কাগজের “টুক” (59898) 
দেখিযাছিলেন, আমি তাহাও দেখি নাই। যোগেন্দ্ৰ বাবু স্বহস্তে যে নোট রাখিয়া 
গিযাছেন, তাহাতে তাহার নিবাস নলধা, খুলনা, এইরূপ আছে। কাষস্থ-সমাজের 
একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবাব সম্বল্প কবিয়া উপাদান সংগ্রহের জন্ত তিনি ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। গঙ্গাবামের পুথি ও অন্ত কাগজপত্র দেখিযা তিনি সিদ্ধান্ত 
কবেন যে, “হারাষ্ট্রপুবাণ-রচয়িতা গন্দারাম এবং এই গঙ্গাবাম দত্ত অভিন্ন ব্যক্তি । 
গঙ্গাবাম কাধ্যব্যপদেশে মুরশিদাবাদে বহুদিন ছিলেন এবং রাঁঢদেশের নানা অঞ্চলেও 
গিযাছিলেন। বর্গীর হার্জামা তাহার সমসামধিক ঘটনাও বটে। অন্ত কোন "গঙ্গারাম- 
নাম্ধাবী লেখকের পরিচযও পাওযা! যায় নাই। এমতাবস্থায় উক্ত অনুমান একান্ত ভিত্তিহীন 
না হইতেও পারে। 








* গল্জাবামেব পুথি গুলিব মধ্যে ‘অন্নদামঙ্গল’ ও “বিদ্যান্ন্দর এক খণ্ড এখনও আছে । উহাতে 
*১১৯২ সাল” এই উল্লেখ আছে। 
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শ্রীপঞ্চানন নিযোগী, এম-এ, পি-এচডি 


গ্যালিষম ধাতুর আবিষ্কার-কাঁহিনী 

গ্যালিষম ধাতু একাধিক কাবণে বাসাধনিকের প্রিষ। ইহার আবিষাব-কাহিনী 
অজৈব-বসাষনশাস্ত্রেব একটি স্মবশীয অধ্যায় । কশিযাব বিশ্ববিশ্রুত বাসাধনিক মেণ্ডেলিযেফ 
তাহাব স্প্রসিদ্ধ মৌলিকপদার্থসমূহেব পিবিষডিক শ্রেণী-বিভাগ ( Periodic classifica- 
tion of elements ) আবিষ্কাবকালে দেখিতে পাইলেন যে এ তালিকাষ এলুমিনিযম ধাতুর 
নিষ্নশ্রেণীতে একটি স্থান শুন্ত রহ্যাছে। দে স্থানটি পূর্ণ কবিতে না পারিলে তীহাব শ্রেণী- 
বিভাগ অসম্পূর্ণ থাঁকিযা যা । তিনি দৃঢক্ঠে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা কবিলেন যে, বর্তমানে 
অজ্ঞাত কোনও নৃতন ধাতু ভবিষ্যতে এ শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে । তিনি সেই অনাবিস্কৃত ধাতুব 
নাম রাখিজেন «এক-এলুমিনিষম”। ‘এক’ শব্দটি তিনি লইলেন সংস্কৃত হইতে । ইহাৰ পূর্বে 
কোনও সংস্কৃত শব্দ রসাষনশাস্তে স্থান লাভ কবে নাই, গ্রীক ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার অক্ষব 
বা শব্দই এবপ স্থলে ব্যবহৃত হইত। কশিয়ার এই সুপ্রসিদ্ধ বাসাঘনিকেব দ্বারা সংস্কৃত ভাষার 
এই অভিনব মর্যাদা দানেব কথা স্মবণ করিষা ভাঁবতীঘ এক জন বাসাযনিক আজ তাঁহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিযা থাকিতে পারিতেছে না। সংস্কৃত “দি” ও ‘ত্রি’ শব্দও 
তিনি এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে ব্যবহাব কবিযাঁছিলেন এবং “বৌদ্ধ-ঘির্ববাণেব কথাও 

তাহাব স্থপ্রসিদ্ধ ‘রসায়নের মূলস্ত্র' (9,1090198 of Chemistry ) গ্রন্থে দেখিতে পাই। 
মেণ্ডেলিষেফ শুধু এই একটি ভবিষ্যদ্বাণী কবিয| নিশ্চিন্ত রহিলেন না । তিনি আবও 
দেখিলেন যে, “বোবন” (০:০0) এবং সিলিকন (৪১০০০ ) নামক আরও দুইটি মূল- 
পদার্থে নামের নীচে এপ দুইটি স্থান শূন্য বহিযাছে। তিনি এ ক্ষেত্রেও দুইটি অনাবিদ্কৃত 
নৃতন মৌলিক পদার্থে অস্তিত্ব ঘোষণা কবিলেন এবং পূর্বোক্ত সংস্কৃত ‘এক’ শব্দের দ্বাবা 
চিহ্নিত কবিয়া তাঁহাদের নাম দিলেন_-এক-বোবন” ও ‘এক-সিলিকন’ । এই তিনটি মূল- 
পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা ও নাম-নির্দেশ করিষাই তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন না, উহাঁদেব স্বরূপ, 
বাসাযনিক ও পদার্থমূলক, গুণাবলী, যৌগিকগণের নাম ও তাঁহার্দেব ফরমুলাঁ_-এ সকলেবই 
সম্পর্কে ভবিষাদাণী করিযা গেলেন। বডই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহার সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী 
উত্তরকালে সফল হইযাছে। একে একে এই তিনটি মুলপদার্থই আবিষ্কৃত হইযাছে এবং 
মেগ্ডেলিযেফের শ্রেণী-বিভাগের শৃন্ত স্থানগুলি সম্পূর্ণভাবে পৃব্ণ কবিযাঁছে। ফবাসী রাঁসাযনিক 
লেকক ডি বইসবর্ধন গ্যালিষম” ধাতু আবিষ্ষাব করিলেন। এই ধাতুটির আণবিক 
ওজন, গুণাবলী প্রভৃতি সমস্তই 'এক-এলুমিনিযমে”ব বিজ্ঞাপিত ওজন ও গুণাবলীব সহিত 
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৪২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সখ্যা 


হুবহু মিলিযা গেল। সেইরূপে ্যাডিনেন্তিয়া-নিবাসী নিলশন সাহেব 'স্ব্যাণ্ডিযম্‌’ এবং জাম্মীনী- 
নিবাসী উইনক্লার ‘জারস্মানিষণ্’ আবিষ্কার করিযা ফেলিলেন। দেখা গেল, গুণাবলীর 
সর্বাঙ্গীন একতায় স্ক্যাপ্ডিয়ম্‌ হইতেছে ,‘এক-বোবন’ এবং জার্শ্মানিয়ম্‌ ‘এক-সিলিকন’ 
সমগ্র রসাযনশাস্ত্রে এইবপ ভবিষ্যদ্বাণী ও তাহাব পববর্তী কালে সর্ব্বাদীন সফলতার আব 
দ্বিতীয দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওযা যায না। 

গ্যালিযম ধাতুৰ এইৰূপ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আবিফাবেব কাহিনী পাঠে সকলেই বুঝিতে 
পাবিবেন যে, ইহার গুণাবলী এলুমিনিয়ম ধাতুর মত হইবে। এই দুইটি ধাতুব গুণাবলীব 
সাদৃশ্য পৰীক্ষামূলকভাবে দেখাইতে হইলে উহাদেব যতগুলি সম্ভব যৌগিক আবিষ্কার কবার 
যে একান্ত প্রযোজন, সে কথা স্বতঃই আসিযা পডে। এই প্রশ্নও আমাব ছাত্রবর্গ ও আমাঁব 
মনেও উদয হয। গ্যালিঘম ধাতু ছুশ্রাপ্য ও মূল্যবান্। সৌভাগ্যবশতঃ কলিকাতাৰ 
গ্রেমিডেন্দী কলেজে এঁ ধাতু খানিকটা আমবা পাইযাছিলাম এবং উহাব সাহায্যেই 
আমি ও আমাব ছাত্রবর্গ গ্যালিষমের নৃতন নৃতন যৌগিক আবিষ্ষাব-কার্যে 
ব্যাপৃত আছি। ইতিমধ্যে এই সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ ইপ্ডিযান কেমিক্যাল সোসাইটিব 
পত্রিকাষ প্রকাশিত হইযাছে। এই কার্যে আমাব সহকর্মী শ্রীমান্‌ সবজিতকুমাঁব 
নন্দী ও শ্রীমান নীহারকুমাব দত্ত।* এইখানে গ্যালিযম ধাতুর এই সকল নূতন, যৌগিকেব 
কিঞ্চিৎ পরিচয দিতেছি। বাস্তবিক গ্যালিষম ধাতু ও তাহাব যৌগিক সম্বন্ধে বাসাষনিক 
জ্ঞান এত অসম্পূর্ণ যে উহা পূর্ণতব কবিতে হইলে অনেক অর্থ, সময ও ছাত্রের সহযোগিতা 
আবশ্যক। 


গ্যালিয়ম ধাতু ভাঁবতবর্ষে গ্রীষ্মকালে তরল পদার্থ 


প্রথমে গ্যালিষম ধাতু দেখিতে কিৰপ, তাহাব একটু পরিচঘ দেওয! প্রযোজন। 
ভাব্তবর্ষে গ্যালিষম ধাতু বোধ হয খুব কম লোকেই দেখিযা থাঁকিবেন__ছুপ্রাপ্য 
ও মূল্যবান্‌ বলিযা অধিকাংশ বাসাষনিক পবীক্ষাগারে উহা থাকিবার কথা নহে। সেই 
জন্য নিবেদন করিতেছি যে গ্যালিযম ধাতু ভাবতবর্ষে গ্রীষ্মকালে পাবদেব মতই চক্চকে 
সাদা তবল পদার্থ, শীতকালে উহা কঠিন হইয! রূপার মত দেখায। বসাধনশান্ত্রের অধ্যাপক 
আমবা সকলেই ক্লাসে পডাইযা থাকি যে, পৃথিবীতে মাত্র একটি তবল ধাতু আছে-_ 





» বল! বাহুল্য দেশপ্রিয়তায় বৈজ্ঞানিকেবা কাহাবও নিকট পবাজিত নহেন। পাঠকবর্গ 
দেখিবেন যে, গ্যালিয়ম্‌, স্ক্যাণ্ডিয়ম্‌ ও জান্মীনিয়ম্‌ ধাতুগুলিব নাম আবিষ্ষারকগণ তাহাদেব নিজ নিজ 
মাতৃভূমির নামেই রাখিয়। গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মাদাম ক্যুরীও তাহাব মাতৃভূমি পোলাণ্ডেব নামে 
ভাহাব দ্বাবা আবিষ্কৃত “পোলোনিয়মেব নামকৰণ কবিয়াছিলেন। | 


ক New Compounds of Gallium, Pts 1, IL & II —Journal of the Indian Chemacal 
Society for 1936, 1937 and 1988 


৪৮শ বধ] গ্যালিষম ধাতুব,নূতন যৌগিক ৪৩ 


পাঁবদ। কিন্তু বাস্তবিক এ দেশে এবং অন্যান্য গরীখ্মপ্রধান দেশে সে কথা বুলা ঠিক 
হইবে না। ভাবতবর্ষে গ্রীষ্মকালে অন্ততঃ দুইটি তবল ধাতুব কথা পডাইতে হইবে, একটি 
অবশ্য পাবদ, অপরটি গ্যালিযম্‌ ।* শীতল অবস্থায় উহ! কঠিন হইলে উহাকে পিটাইযা 
এলুমিন্ষিমের মৃত পাত কবা| যায । 


গ্যালিষম ধাতুর নূতন অজৈব ( £7015801০ ) যৌগিক 


এক্ষণে গ্যানিযমেব যে সকল নৃতন যৌগিক প্রস্তুত হইযাছে তাহাব সংক্ষিপ্ত বিববণ 
দিতেছি। তিন প্রকাব যৌগিক প্রস্তুত হইযাছে-_ 

(১) অজৈব, (২) জৈব ও (৩) কো-অৰ্ভিনেটেড অজৈব ( ০0-01dinated 
Inorganic) | শেষোক্ত প্রকাবের যৌগিক এই সর্বপ্রথম আলোক-ক্রিযাশীল ( optically 
৪০1৪ ) বিভাগে বিশ্লিষ্ট (98০01%90) হইল । ইহাব বিবরণ পরে দিতেছি । নিম্নলিখিত 
অজৈব যৌগ্্কিগুলি প্ৰস্তুত হইযাছে , তাহাদের বাসাধনিক বিশ্লেষণ, বিস্তৃত প্রস্তত-প্রণালী 
প্রভৃতি জানিতে হইলে পূর্ক্বোক্ত তিনটি প্রবন্ধ দেখিতে হইবে :-- 

* গ্যািয়ম হাইড্রেট_পূর্বে একটি মাত্র হাইড্রেট জানা ছিল। এখানে দুইটি 

হাইড্রেট প্রস্তুত হইয়াছে--0৪৮২০৩৩ন৪২০ এবং 09৪২০৬২২০।৭ গ্যালিষম্‌ 
নাইট্রেটেব দ্রব-কে উত্তপ্ত কবিযা সোভিযম বাইকার্ধনেটেব উত্তপ্ত ভ্রব ফোটা 
ফোটা ঢালিলে একটি সাদা স্তাল্‌্নেলে দ্রব্য তলায পডে। উহাকে ফিণ্টাব কবিষ! গবম জলে 
ধুইযা লইযা ফিল্টাব কাগজেব মোভকে চাপ দিযা একেবারে শুষ্ক কবিষা লইলে 0২০৩, 
৩২০ প্রস্তুত হয। কিন্তু ধৌত অধঃস্থ দ্ৰব্যকে বাধুনিষ্কাশিত ডেসিকেটাবে ( vacuum 
৭98:00%%0এ ) কষেক দিন ধরিষা একেবারে শুষ্ক করিযা লইলে 0৪২০৩, ২৪২০ প্রস্তুত 
হয। এলুমিনিষম ধাতুরও 41২০৩, ২২০ হাইড্রেটে আছে। এলুশিনিযম ও গ্যালিয়ম 
ধাতুর এই দুইটি যৌগিকেব গুণ প্রা সমান--সাধাবণতঃ উহার! অস্ত্র ও ক্ষার ভ্রবে 
সহজে গোলে না। বাস্তবিক গ্যালিযমেব এতগুলি যৌগিক প্রস্তুত ব্যাপাবে আমাদের সাফল্য 





* যদি কোনও বাসায়নিক এই তবল গ্যালিয়ম ধাতু দেখিয়! চক্ষুকর্ণেব বিবাদ ভঞ্জন কবিতে 
চান, তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজেব বাসায়নিক পবীক্ষাগাবে আসিলে আমি সানন্দে 
তাহা দেখাইব। 

৭ বাসায়নিক দ্রব্যগুলির নাম ও ফবমুল! ইংরাজী প্রথা অন্ুযাঁধী লিখিত হইল , কেবল ইংবাঁজী 
1, 2, ৪ ইত্যাদি, বাঙ্গালা ১১২, ৩, ইত্যাদি কূপে লিখ্তি হইয়াছে । আর mono-, ৫1-, (০- 
প্রভৃতি, বাঙ্গাল এক-, দ্বি-, ত্রি-, প্রভৃতি লিখিত হইল | নাম ও ফরমূলা লিখিবাব এই প্রথাই সমীচীন 
বলিয়া আমাব মনে হয় । 


88 সাহিত্যহপবিষৎ-পত্রিক। [১ম সংখ্য! 


॥ 
নির্ভব কবিযাছে ইহারই উপবূ। গ্যালিষম হাইড প্রস্তত কবিযা তখনই তাহা ব্যবহাব 
কবিতে হইবে, এক দিন বাখিযা| দিলে জৈব ও দুৰ্ব্বল অজৈব অম্গুলিতে উহা গুলিবে না। 


গ্যালিয়ম ফস্ফাইট-_ছুই প্রকার গ্যালিযম ফস্ফাইট প্রস্তুত হইযাঁছে_-নর্মাল 
ফস্ফাইট, ৪০৬,৪২০ এবং অগ্ফস্ফাইট, 9৪৩(১০৩)২,ল২০। প্রথমটি 
প্রস্তত হইযাঁছে গ্যালিষম নাইট্রেট দ্রবেব উপর সোডিযম ফস্ফাইটের দ্রব ঢালিষা। 
একটি সাদী জিনিষ অধঃস্থ হয়, সেটিকে ফিল্টার কঁবিযা ধুইযা শুকাইয! লইতে হ্য। উহা 
জল, স্থরাসার ও ইথাবে অদ্রবণীয়, কিন্তু জলযুক্ত হাইড্রোক্রোরিক অয্নে দ্রবণীয। 


* নব-অধ-স্থীকৃত ( freshly precipitated ) গ্যালিষম হাইডেটকে জলমিশ্রিত ফস্ফবস 
অগ্্ে গুলিযা, বাযুনিফাণিত ডেসিকেটাবে শুষ্ক কবিয়! লইয| স্কুবাসারে ধুইযা লইলে অস্ত 
ফস্ফাইট প্রস্তুত হয। এই জিনিষটিও জলে, স্থরাসার ও ইথারে অদ্রবণীয় এবং 
হাইডোক্লোরিক অম্নে দ্রবণীয। 


গ্যালিয়ম হাইপো-ফস্ফাইট-_ছুই প্রকাব গ্যালিযম হাইপো-ফস্ফাইটও প্রস্তুত 
হইযাছে--নশ্াল ও অম্প। নর্মাল হাইপো-ফস্ফাইটের ফবমুলা 9৮০২,এ২০ এবং অন্ন 
হাইপো-ফস্ফাইটেব ফবমুলা 058৩(১০২)২। এই ছুটি দ্রব্যের প্রন্তত-প্রক্রিয়া 
যথাক্রমে গ্যালিষম নর্খাল ফস্ফাইট ও অস্ফস্ফাইটেব প্রস্তুত-প্রক্রিযাব অন্থবপ। 
এগতলিও দেখিতে শ্বেত, এবং স্থবাসাব ও ইথাঁরে অদ্রবণীষয এবং জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোবিক 
অস্ত্রে দ্রবণীয়। অগ্ন হাইপো-ফস্ফাইট গরম জলে দ্রবণীষ, নর্শ্মাল হাইপো-ফস্ফাইট 
জলে অদ্রবণীয়। 

গ্যালিয়ম অর্থো-কস্ফেট--95০0৪,৩7৪২০ ফরমুলার ফস্‌ফেট প্রস্তুত 
হইযাছে। ছুই উপাযে উহা! প্রস্তুত হইযাছে। প্রথম উপাষ-_সদ্য অধচস্থীকৃত গ্যালিষম 
হাইড্রেটকে স্বল্নতম অর্থো-ফস্ফরিক অঙ্্রে দ্রব করিয়া, বাষু-নিফাশিত ডেসিকেটাবে শুক 
কবত তাহাকে উত্তমবপে বাব বার স্থবাঁসাবেব দ্বাবা ধৌত করিষা শু কবিয়! লওযা। দ্বিতীষ 
উপায গ্যালিয়ম নাইট্রেট ভ্রবেব উপর সোডিযম হাইড্রোজেন ফস্ফেট দ্রব ঢালিয়া দেওয়া 
উহা ধৌত করিয়া বাফু-নিফাশিত ডেসিকেটারে শুক কৰিযা. লইলে পূর্বোক্ত দ্রব্য পাওযা 
যায। দেখিতে শ্বেত, জল, স্থরাঁসার ও ইথারে অন্বণীষ ও জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক 
অম্নে দ্রবণীষ। ূ 

গ্যালিয়ম ক্লোরেট, 98(010০)২,7২0- ইহা গ্যালিষম সাল্‌ফেট ও বেরিষম্‌ 
ক্লোরেটেব দ্রব মিশ্রিত কবিয়! প্রস্তুত হইযাছে। এই মিশ্রণ খুব সাবধানে করিতে হইবে 
যেন এ ছুটি দ্রবের কোনটির আধিক্য না থাকে। বেরিয়ম্‌ সাল্‌ফেট ফিল্টার কবিয়া 
ফেলিষা দ্রবটি ডেসিকেটারে বাখিয়! দিলে সুচাককৃতি দানাদার 'অবস্থায় গ্যালিয়ম ক্লোরেট 
পাওয়া যায়। উহা! জলে ভ্রবণীয কিন্তু স্থবাসার ও ইথরে অন্রবণী। উত্তপ্ত করিলে 
উহা ক্লোরাইডে পরিণত হয। 


৪৬ ব্য] গ্যালিয়ম ধাতুৰ নৃতন যৌগিক ৪৫ 


গ্যালিয়ম ব্রোমেট__ব্রোমেটও ক্লোবেটের &ত প্রস্তুত হইযাছে, কেবল বেবিয়ম্‌ 
ক্লোবেটেব স্থানে বেবিষমূ ব্রোমেট লওযা হইযাছিল। দানাদাৰ অবস্থায় পাইবার জন্ত 
ফিল্টাবীকুত ভ্রবটি ডেসিকেটারে ঘন করিবার কালে ব্রোমেটটি ভা্দিযা গিযা উহা হইতে 
ত্রোমিন বাহির হইতেছিল। স্বর-শুষ্ষ ত্রোমেটেও কতকটা অংশ অবিকৃত থাকে, কিন্ত 
একেবাঁবে শুফ দ্রব্যে ব্রোমেট মোটেই অবিরুত ভাবে থাকে না। ত্রোমেট দ্রবেব উপব 
খাঁটি সুবাসাব ( bs০lute ৪1001101 ), এসিটোন এবং স্থরাসাব-ইথাব মিশ্রণ প্রভৃতি 
ঢালিবাও কোনও অধঃস্থ (0:50108668 ) ব্রোমেট কঠিনাকাবে পাওযা যায নাই। 
ইহাতে বুঝ! যায যে ত্রোমেট, ক্লোরেট অপেক্ষা অনেক ভঙ্গুব। 
গ্যালিয়ম আইয়ৌভেট--ছুই প্রকাব আইয়োডেট পাও! গিষাছে। একটি 
সাধারণ আইযোডেট 9৪900৩)৩২:৪২০ এবং অপরটি বেসিক আইযোডেট, 
08(10৩)৩, 9৪২০৩, ৩:২০ । সাধাবণ আইয়োডেটটি একটি বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত 
হইযাছে। গ্যালিষম ধাতুকে প্রথমে নাইটি,ক অগ্্ে দ্রবীভূত করিযা, ওজন-কব! আইযোভিক 
অন্ন যোগ করা হইযাঁছিল। তাব পর ওযাঁটার-বাখেব উপব উত্তপ্ত কবিযা নাইটি.ক অন্ন 
তাভাইযা দিলে ক্রমে আইযোডেটের দানা বাহিব হয। সেগুলি জলে ধুইযা লইয়া 
_ ডেসিকেটারে* শুদ্ধ করিষা লওয়া হয। ইহা জলে স্বল্প-দ্রবণীয, স্থরাসাব ও ইথাবে 
অদ্রবণীফ এবং জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক, দাঁলফিউরিক ও নাইটিক অস্ত্রে দ্রবণীয। 
- খাটি হাইড্রোক্লোরিক অগ্লের সহিত উত্তপ্ত কবিলে আইযোডিনের বাষ্প বাহির হ্য। 
বেসিক আইয়োডেটটি, গ্যালিষম নাইট্রেটেব দ্রবেব উপর সোডিষম আইযোডেট 
দ্রব ঢালি! দিযা প্রস্তুত হইযাছে। একটি সাদা জিনিষ অধঃস্থ হয। উহা! জলে ধুইযা 
শু করিষ! লওষা হয। 


গ্যালিষম ধাতুর নৃতন জৈব যৌগিক 


এক্ষণে আমবা গ্যালিষম ধাতুব নৃতন জৈব যৌগিকের কথা বলিতেছি। অনেকগুলি 
জৈব যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে , সেগুলিব প্রস্তত-প্রণালী বিশদভাবে এখানে বর্নিত হইল না। 
তাহাদেব সংক্ষিপ্ত প্রস্তত-গ্রণালী এইবপ *__সদ্য-অধ্যস্থীকৃত গ্যালিযম হাইড্রেট বা হাইডুক্‌- 
সাইভ বিবিধ জৈব অস্ত্রে দ্রবীভূত করিতে হইবে । দুইটি জিনিষেব প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে-_( ১) হাইড্রেট সদ্য-অধ:স্থীকৃত হইবে, ( রাখিষা দিলে উহা আব জৈব অস্ত্রে গুলিবে 
না) এবং (২) জৈব অস্ত্র প্রযোজন অপেক্ষা অতিবিক্ত হইবে না, এবং যদি হয তাহ! হইলে 
তাহাকে তাডাইযা দিতে হইবে। পরে এ ভ্রবকে বাষুনিষাঁশিত ডেসিকেটারে শুষ্ক কবিষা 
লইযা স্থুরাসার বা ইথারে ধুইয! আবার শুফ করিযা লইতে হইবে । এই জৈব যৌগিকগুলিব 
নাম ও ফরমুল! নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 


৪৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 
(১) বেসিক গ্যাঁলিয়ম ফরমেট, 0০0700২)৩, 9৮২০৬ ৫ন২০--জলে 


অদ্রবণী্ । 

(২) বেসিক গ্যালিয়ম এসিটেট,, 89(085৩009২)৩, ২০৭০৪, ৫7২০ 
জলে অদ্্রবণীয ৷ 

(৩) নর্দ্যাল গ্যালিয়ম অক্জ্যালেট 9৪২(০২০৪ )৩, ৪৪২০--জলে খুব 
দ্রবণীয। 

(৪) গ্যালিয়ম সাইট্রেট, 9৪ (0৬7৫০৭)৩, ৩২০--জলে ভ্রবণীয়। 

(৫) শ্যালিয়ম ল্যাকটেট, 0৪00৩ ৫০৩)৩, ২ম ২০--জলে দ্রবণীষ। 

(৬), গ্যালিয়ম ম্যালেট, 0২60৪৪0৫)৩, ৩২০--জলে ভ্রবণীয়। 

(৭) গ্্যবলিয়ম টারটারেট--একটি গ্যালিয়ম টাবটারেটেব উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া, যায, কিন্তু তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তত-প্রক্রিযাব সংবাদ পাওয়া যায 
না। এখানে ডেক্সট্রী, লিভো, রেসিমিক ও মেসো এই চারি প্রকাঁরেব টাবটাবেটই প্রস্তুত 
হইযাছে এবং ডি- ও এল- টাবটাবেটের আলোঁক-অযন ( 01081 rota৮৷০৷ ) বাহিব কর! 
হইযাছে। চাবিটি টাঁবটাবেটেরই ফবমুল! হইতেছে--0২0৪87৪০0৬)৩, ৪3২01 ইহাবা 
সবই জলে ভ্রবণীয়। আলোক ক্রিযাঁশীল (০৷০০]]) ৭০২৮৪ ) গ্যালিযর্খ যৌগিকেব 
আবিষ্কার বোধ হয এই প্রথম । 


গ্যালিয়মের কৌ-অক্ডিনেটেড অজৈব যৌগিক ( Co-ordinated 
inorganic Compounds ) | 


গ্যালিযমেব কো-অভিনেটেড অজৈব যৌগিকের উল্লেখ এতাবৎ কাল বসাযনশান্তে 
দেখা যায না। এখানে আমবা গ্যালিযমেব সোডিযম, পোট্যাসিযম ও এমোনিযম জটিল 
(complex ) অকজ্যালেট (sodium, potassium & ammonium complex 
oxalates of 281110) ) প্রান্তিব সংবাদ দিতেছি এবং উহাদেব আলোক-ক্রিযাশীল 
অবস্থাতে প্রাপ্তিবও উল্লেখ কবিতেছি। পূর্বেই বলিষাছি ডি- ও এল- টাবটাবেট গ্যালিষমেৰ 
প্রথম আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিক, এবং তার পব এই সর্বপ্রথম বেসিমিক- গ্যালিষম যৌগিক 
আলোক-ক্রিযাশীল যৌগিকে বিশ্লিষ্ট হইল । এই সম্পর্কে যে-সকল নৃতন জটিল যৌগিক 
- প্রস্তুত হইযাছে সেইগুলি নিয্নে প্রদত্ত হইল :-- 
(১) এমোনিয়ম গ্যালিয়ম অকৃজ্যালেট। (NH; )৩ [ Ga (0২0৪ )৩ 7 

৩7২0 । 

(২) পোঁট্যানিয়ম গ্যালিয়ন অকৃজ্যালেট, Ks [Ga (0২০৪)৩], ৩7২০ | 
(৩) োভিয়ম গ্যালিয়ম অকজ্যালেট, N৪৩ [9% (0২০৪)৩], ৩ওH২০। 


৪৬শ বৰ্ষ ] গ্যালিয়ম ধাতুব নৃতন যৌগিক ৪৭ 
| (8) এল-ছ্রিক্নিন গ্যালিয়ম টং এল- [9% (0২০৪)৩] 


(100২১7২২০২ম২)৩ ১২৪২৪ । * 
(৫) এই ও নং যৌগিক হইতে এল্রির্মিন ডি-গ্যালিয়ম EE 
( l-strychnine-d-gallinm 0xalate ) প্ৰস্তত হইযাছে। 

(৬) তাব পৰ ৫ নং যৌগিক হইতে ডি-পোঁট্যাসিয়ন ও ডি-এমোনিয়ম 
গ্যালিয়ম অক্জ্যালেট এই দুই আলোক-ক্রিযাশীল গ্যালিষম যৌগিক প্রস্তুত 
হইযাছে।* ওয়াল নামক এক জন রাপাধনিক ১৯২৬ সালে এনুমিনিযমেব এমোনিষম 
অক্জ্যালেটের আলোক-ক্রিষাশীল যৌগিক আবিষ্কাৰ কবিষাছিলেন। ১৯৩৮ সালে 

= গ্যালিষষেব এমোনিযম ও পোর্্যাসিযম অকৃজ্যালেটের আলোক-ক্রিযাশীন যৌগিক 
প্রস্তুত হওয়াতে এনুমিনিযম ও মেগ্েলিষেফের ‘এক-এলুমিনিষমে’র সাদৃশ্টেব আর একটি 
উদ্দাহবণ মিলিল। ৰ 

গ্যালিষম ধাতুর অন্যান্ত যৌগিক এখনও প্রস্তুত হইতেছে । যথাকালে উহাদেব সংবাদ 
প্রকাশিত হইবে ৷ 

প্রেসিডেন্দী কলেজ 

কলিন্কাত৷ ৷ 





- * এগুলিৰ প্রস্তত-প্রণালী আমাদেৰ New Compounds of Gallium প্রবন্ধেৰ Lido) ভাগে 
বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। 


গু 
iE 


Ld 


কপার “শাস্ত্রের অর্থভেদ’ fe 
অধ্যাপক শ্ৰীস্ুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায, এম-এ, ডি-লিট্‌ 


পান্দি মানোএল্‌-দা-আস্হুম্পসাম্‌ বিবচিত কপার শাস্ত্রের অর্থভেদু’ বইখানি 
কতকগুলি কাবণে বাঞ্ধালা ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয পুস্তক । 
(১) ইহা বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ, (২) কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎনব পূর্বে = 
বচিত বাঙ্গালা গদ্যেব প্রাচীন নিদর্শন ইহাতে বক্ষিত হইযা আছে-_বা্গাল! গণ্য-সাহিত্যেব 
ইহা অন্যতম আদি পুস্তক, (৩) ইউবোপীধদেব মধ্যে বঙ্গভাষ! চর্গাব প্রথম যুগে ইহ! 
রচিত--বিদেশীব হাতে বাঙ্গাল! বচনার সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন, (৪) বঙ্গভাষায 
্রীষ্টান-ধর্মবিষষক সাহিত্যের ইহা! এক আদি গ্রন্থঃ (৫) ছুই শত বব পূর্বেকীৰ পূর্ব- 
বঙ্গে (ঢাকা ভাওযাল অঞ্চলেৰ ) প্রাদেশিক ভাষাব সহিত অল্লাধিক মিশ্রিত বান্ধাল! 
সাধূ-ভাষাব ইহা স্থন্দর নিদর্শন, এবং (৬) রোমান বর্ণমালা পোতু“গীস ভাষাৰ উচ্চাবণ 
ধরিযা লেখা বলিষা, বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক ৰপভেদেব ( তথা পোতুগিস ভাষাব ) "» 
উচ্চাবণ-তত্বেব আলোচনায এই বই অমূল্য । রর 

পানি মানোএল্-দা-আস্হম্পসাম্‌ ছুই শত বৎসব পূর্বেকাব লোক। এখন বাঙ্গালা 
ভাষা ও সাহিত্য লইযা আলোচন! কবেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পানি মানোএল্‌ ও 
বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে খবর রাখিতে হয, এবং বাঙ্গালা! সাহিত্যের 
ইতিহাসেব সহিত বাঙ্গালী জন-সাঁধাবণেব পবিচয় বাঁডিবার সঙ্গে সঙ্গে, পাদ্রি মানোএল্‌-এব 
নামও সাধারণ্যে প্রচারিত হইবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী খ্রীষ্টান-সমাজে পান্তি 
মানোএল্‌্-এর বইযের কিছু প্রচার ছিল, এবং তাহার নাম অন্ততঃ খ্রীষ্টান-সমাজে অনেকে 
জানিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্ে চতুর্থ দশক পর্যন্ত পানি 
মানোএল্-এর নাম কতকটা সপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা ১৮৩৬ সালে “কপার শাপ্তের অর্থভেদ*-এর 
দ্বিতীয সংস্করণের প্রকাশ হইতে বুঝা যায। তার পরে এই লেখক ও তাহার পুস্তকের 
কথা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ধীরে ধীবে চাঁপা পড়িযা গেল। পানত্রি মানোএল্‌ ছুইখানি 
পুস্তক বচন! করিযাছিলেন, একখানি হইতেছে খ্রীষ্টান ধর্মেব ব্যাখ্যান বিষয়ক “কৃপাব শাস্ত্রের 
অর্থভেদ” ও অন্তখানি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষাব ব্যাকবণ সমেত বাঙ্গালা ও পোতুগীস 
এবং পোতুগিস ও বাঙ্গালা শব্দ-সংগ্রহ। বই ছুইখানিই এখন দুপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্য হইযা , 
গিষাছে বলিতে পারা যাষ। “পাব শান্তরেৰ অর্থভেদ-এর ছুইখানি মাত্র প্রতির অস্তিত্বে 
কথা জানা গিষাছে_-একখানি খণ্ডিত প্রতি কলিকাতায় রয়াল-এশিযাঁটিক-সোসাইটি-অভ 
বেঙ্দল-এব পুস্তকাগাঁবে আছে, আর একখানি আছে, পোতৃগালে লিসবন শহরের জাতীয 


৪৬শ বৰ্ষ ] ‘কৃপাৰ শান্তর অর্থতেদ' ৪৯ 


গ্রন্থাগারে । পান্দি মানি অভিধান বা শব্দ- হব একখানি প্রতি লণ্ডনেৰ ব্রিটিশ 
. মিউজিযমেব পুস্তকাগাবে আছে, অন্তখানি আছে লিগ্বিনের জাততীষ গ্রন্থশীলাষ। এতভিন্ন। ' 
পোতুগালেব এভোবা-নগরীব প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহে পাদ্রি মানোএল্‌-এর ছুইখানি 
বইয়েবই কিষদংশ করিষা! হস্ত-লিখিত পুথির আকাৰে মিলিতেছে। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ সেন আমাদেব জানাইযাছেন যে ১৮৬৯ খীষ্টাব্দে “গোষাব 
সন্নিহিত মারগাঁও সহরে” “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীষ বাব মুদ্রিত হয” (পৃ. ১//০, 
প্রস্তাবনা, ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ”, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৩৭)। এই 
তৃতীয সংস্কৰণ তিনি দেখেন নাই-ইহা বোমান অক্ষরে কি বাঙ্গালা অক্ষবে তাহা আমরা 
, জানি না; এই তৃতীষ সংস্করণের একখানি মাত্র প্রতি লিস্বনের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। 
গোষায ছাপা--অতএব বোমান অক্ষরে হইবারই সম্ভাবনা, এবং এই কারণে এই তৃতীয় 
সংস্কবণ বন্দদেশে সম্ভবতঃ প্রচাবলাভ কবে নাই। 

ধীরে ধীরে বাঙ্গালী পাঠক পান্রি মানোএল্‌-এর এই ছুইখানি বইযেব কথা ভুলিষ! 
গিযাছিল। ১৯০৩ সালে স্তব জার্জ আব্রাহাম গ্রিযাসন তাহাব নব-আবন্ধ Linguistic 
Survey 0 India-র বাঙ্গালা-ভাষাঁঁবিষষক খণ্ডে পাদ্দি মানোএল্‌-এর অভিধান সম্বন্ধে 
উল্লেখ করেন € পৃ, ২৩, Linguistic Survey ০" India, Vol V, Part I )। তৎপবে 
১ জেন্থইট-সম্প্রদাযেব পণ্ডিত, কলিকাতাব সেপ্ট-জেভিয়ার্স কলেজেব অধ্যাপক Father 
* Hosen পাৰন্দি হস্টেন, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ( ১৯১১--১৯১৪ সালে) পান্তি 
মানোএল্‌-এর বই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিযা, বাঙ্দালা দেশেব ইতিহাসান্ুসদ্ধিৎস্থ পাঠক-সমাজের 
সমক্ষে বই ছুইখানিকে পুনঃপবিচিত কবিযা দেন। কলিকাতাব এশিযাঁটিক-সোসাইটিব 
পুস্তকাগাবে কিপাব শাস্তেব অর্থভেদ’ গ্রন্থখানিব খণ্ডিত প্রতিটীব অবস্থানের কথা পান্দি 
হস্টেন সাহেব আমাদের প্রথম জানাইয়া দেন। তদনস্তব হুই একজন বাঙ্গালী সাহিত্যা- 
লোচকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয__ঢাঁকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমাব দে এবং বর্তমান 
লেখক কতৃক ১৩২৩ সালের ( ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেব ) “দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*় এই বই 
সম্বন্ধে দুইটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়_এশিযাঁটিক-সোসাইটিব প্রাতি খানি অবলম্বন করিযা 
শ্রীযুক্ত স্থশীলকুমার দে এই বইযের একটা সাহিত্যিক পরিচয দেন, এবং আমি এই বইযেব 
ভাষা ও ইহাব রোমান বর্ণবিষ্তাম ধরিষা এই ভাষার উচ্চার্ণ-তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করি। 
১৯১৯ সালে আমি লগ্নেব ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাঁ্ধি মানোএল্‌-এর বাঞ্ধালা-পোতুগীস শব- 
কোষ ও ব্যাকরণ দেখি, এবং ১৯২২ সালে এই বইযের ব্যাকরণ-অংশের একটা পূরা! অস্থ- 
লিখন ও শব্দ-সংগ্রহের আংশিক অন্ছলিখন কিয়া আনি। এই অন্ুলিখন, শ্রীযুক্ত প্রিষরঞ্জন 
সেন মহাশয়-কৃত ব্ধান্ববাদেব সহিত এবং আমার লিখিত প্রবেশকের সহিত ১৯৩১ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা! প্রকাশিত করি। ১৯১৯ সালে শ্রীযুক্ত স্বশীলকুমাব দে 
তাঁহার Bengali Literature in the Nineteenth Century বইয়ে পানি মানোএল্‌-এব 
সাহিত্য-চেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদাৰ ১৯১৭ সালে প্রকাশিত 
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তাহার “বাঙ্গালা সামধিক সাহিত্য’ বে পাদ্রি মানোএল্‌-এব পব্ব-সংগ্রহেব নামপত্রে 
একটা চিত্র দেন (প্রথম ভাগ, পৃ ১৭)1 ১৯২৬ সালে প্রকাশিত মত্প্রণীত Origin and: 
Development-of the Bengali 7,071/605 গ্রন্থে আমি বাঙ্গালা ধ্বনি-তত্ব ও ব্যাকবণেব 
আলোচনা সম্পর্কে আবশ্ঠক-মত পান্রি মানোএল্‌-এব বই দুইখানিব উল্লেখ কবি। 
এই ভাবে বলিতে পার! ষায যে, কুডির শতকেৰ প্রথম পাঁদে পান্দি মানোএল্‌ বার্ালা 
ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হন। 

পাদ্রি মানোএল্‌-এব আগমন ঘটিযাছিল, বাঙ্গালা দেশে পোতুগিস বণিক্‌ এবং 
সঙ্গে সঙ্গে পোতুগিস-জাতীঘ রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচাবকদেব প্রতিষ্ঠান ফলে। 
১৪৯৭ গ্রষ্টা্দে ভাক্কো-দা-গামাব নেতৃত্বে পোতুগীমেবা প্রথম ভাবতে পদার্পন কবে__ 
- আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশী-অস্তবীপ ঘুবিয়া, মালাবাব বা কেবল দেশে কালিকট 
নগবে তাহারা জাহাজে করিষাঁ উপস্থিত হয। ১৫১০ সালে তাহারা গোধা দখল 
করিষা সেই স্থানে ভারতে নিজেদেব প্রধান কেন্দ্র গঠন করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহারা প্রথম দক্ষিণ-ভারত হইতে বাঙ্গালায় আগমন করে। ১৫৩৪ 
্রষ্টাবে বাঙ্গালা দেশেব আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহারা লিপ্ত হইষা পডে। ষোডশ শতকের 
মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতকেৰ মধ্যভাগ পর্যন্ত পোতুগীসেরা বঙ্গদেশে ও প্বঙ্গোপসাগরে 
বিশেষ দুধর্বতার সঙ্গে অবস্থান কবিত--এবং যোডশ শতকের শেষ পাদ হইতেই 
পোতুগিম ্ষমতাব বৃদ্ধি হইলে পবে, পোতুগীস পান্দিবা ধর্মপ্রচারের চেষ্টায এদেশে আসিতে ' 
আঁবস্ত কবেন। ১৫৯৯ গ্ীষ্টাব্বের মধ্যেই পোতুগিস পান্রিবা বাঙ্গালা শিথিয়া পোতুীস 
হইতে বাঙ্গালা ভাষা রোমান-কাথলিক ধর্ম সংক্রান্ত বই অন্্বাদ কবিতে লাগিযা যান। 
এই অঙ্গবাদগ্রন্থগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায খ্রীষ্টান-সাহিত্যের ভিত্তি-স্বৰপ বলা যাঁষ_-কিন্ত 
এগুলি এখন অপ্রাপ্য, বোধ হয চিবতরে নষ্ট হইয! গিযাছে। সপ্তদশ শতক পোতুগিস 
ধম প্রচারকদের বিশেষ প্রতিষ্ঠার যুগ ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রীরস্তে হুগলী ও ঢাকায় 
পোতুীস পাদ্রিদেব বড বড কেন্দ্র গঠিত হয। ঢাঁকাষ ভাওয়ালে বহু দেশীষ ও মিশ্র 
গ্রীষ্টানেৰ বসতি হয। যেখানে যেখানে সম্ভব হইয়াছে, পান্রিবা বড বড - গির্জা তুলিযা 
গিয়াছেন। ষোডশ শতকে এই পান্দিদেব দ্বারা বাঙ্গাল! ভাষার মাধ্যমে শ্রীষ্টান ধর্ম- 
প্রচাবের যে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায। 
"উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশে পোতুগীস বণিক্‌ সৈনিক ও পান্রিদেব ক্রিয়াকলাপ 
লইয়া আলোচনাৰ আবশ্তকতা নাই। পান্দি হস্টেন সাহেবের প্রবন্ধে, বন্ধীয সাহিত্য 
পবিষদের প্রবন্ধে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিষরঞ্তন সেন ও আমার সম্পাদিত পাজি মানোএল্‌-এর 
বাঞ্ধালা ব্যাকরণেব প্রবেশকে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত ব্রাঙ্গণ-বোমান- 
ক্যাথলিক সংবাদ'-এর প্রস্তাবনাষ, এবং এ. J A, 080120৪কতৃকি লিখিত History 
% the Portuguese in Bengal (Calcutta 1919) গ্রন্থে ও এতদ্বিষষ-সম্প ক্ত প্রবন্ধ 
ও গ্রন্থে তাহার পবিচয় পাওয়! যাইবে। | 


৪ষ%শ বর্ষ] ‘কৃপাৰ শাস্ত্রের অর্থভেদ' ৫১ 
দৌমিনিক-দে-স্থজা । Dominic de Sou নামে একজন পোতুগিস পাত্র 


* ১৫৯৯ সালের পূর্বে ছুই একখানি ধষ্টানী বই বান্গালীয অনুবাদ কবেন। ইহার পূর্বে অন্ত 
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কোনও অনুবাদক বা পাত্রি লেখকের কথা আঘবা জানি না। তাহার পবেব খবর 
যাহা পাওযা গিযাছে তাহা হইতেছে যে, দোম্‌ আন্তোনিও Dom Ant০৷৷০ নামে একজন 
দেশী (বাঙ্গালী ) খ্ৰীষ্টান, হিন্দুদের মধ্যে শ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করিবাব উদ্দেশ্যে, “ত্রাহ্মণ-রোমান- 
কাথলিক-সংবাদ” নামে একখানি বই বচন! কবেন। এই দোম্‌ আন্তোনিও ভূষণার 
বাজকুমাব ছিলেন, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেবা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায, 
কিন্ত জনৈক পোতুগীস পান্দি টাকা দিয়া তাহাকে খালাস করিষা আনেন, ও পূবে তিনি 
খ্ৰীষ্টান ধর্মে দীক্ষা লযেন। তিনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকেব শেষ পাদে খ্রীষ্টান ধর্ম গুর্কদের 
নির্দেশ অন্গসাবে বইথানি লিখিযা থাকিবেন। দৌম্‌ আস্তোনিও-ব সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য 
জানা যায তাহ শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ সেনেব প্রস্তাবনায পাওয়া! যাইবে। দোম্‌ 
আন্তোনিও-ব বই বাঙ্গালা দেশে পোতুগিস পাব্রিদ্েব মধ্যে বিশেষ প্রচলিত 
হইযাছিল বলিষা মনে হ্য। ১৬৯৫ সালে ভূষণাঁর অন্তঃপাতী কোষাভাঙ্গা হইতে 
ঢাকার ভাওযাল পরগণাব নাগবী গ্রামে পোতুগিস পান্দিদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। এ 
সমযে দোম্‌ আন্তোনিও-র বইও ভাওয়ালে নীত হইযা থাকিবে । সম্ভবতঃ ১৭২৬ সালের পরে, 
দোম্‌ আন্তোনিও-র বই মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য পোতুগালে পাঠানো হইয়াছিল, মুদ্রণেব 
উদ্দেশ্যে বোমান লিপিতে এ বইযেব অক্ষরান্তব করা হ্ইযাছিল, পাদ্দি মানৌএল্‌ তাহাব 
আশযও পোতুগিন ভাষায লিখেন, কিন্তু কোনও কারণে এ বই এতাবৎ মুদ্রিত হ্য নাই, 
বইযের পাঙুলিপি পোতুগালেব এভোরা-নগরীব পুস্তকাঁগারে পড়িযা ছিল,_ অবশেষে ১৯৩৭ 
সালে শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ সেন মহাঁশষেব সম্পাদনাষ এই বইয়ের মূল বাঙ্গালা অংশ রোমান 
অক্ষরে বাঙ্গালা অক্ষবান্তবীকরণ সমেত কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালফেব ছাপাখানায মুদ্রিত হইয়া 
প্রকাশিত হইযাছে। 

পোতৃগিম রোমান-কাখলিক পাত্রিদের ও ও অনপ্রাণনা হৃষ্ট সাহিত্য-পবম্পবা- 
মধ্যে দোম্‌ আন্তোনিও-ব এই বইযেব পরে আমরা পাই পান্রি মানৌএল্‌-দা-আস্মম্প সাম্‌-এর 
পুস্তকঘয। তাঁহার ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ, প্রথম সংস্কৰণ ধবিষা ইতিপূর্বে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয হইতে পুনঃগ্রকাশিত হইযাছে (ব্যাকরণখানি সম্পূর্ণ, শব্ব-সংগ্রহ আংশিক 
ভাবে)। এক্ষণে তাহাব ‘কৃপাৰ শাস্ত্রেব অর্থভেদ” পুস্তক, মূল প্রথম সংস্কৰণ অবলম্বন করিষা, 
রোমান লিপিতে ও বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণে, এবং টীকা-টিগ্ননী সমেত, “প্রাপ্য গ্রন্থমালা”য 
পুনঃপ্রকাশিত হইুল। 

পাদ্রি মানোএল্‌ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই কথা বলিষা, বইখানিব অন্ন-্বপ্ল আলোচনা 
করিব। ইহার জীবনের কথা বিশেষ-কিছুই জান! যায় না|! কোথায, কবে, কোন্‌ বংশে 
তাহার জন্ম হইযাছিল, কবে, কি ভাবে তিনি ভারতে আসেন, এ-সব খবর কোথাও উল্লিখিত 
পাওযা যায নাই। ১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসিয়া তীহাব “কুপার শাস্ত্রে 
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অর্থভেদ’-এর পাঙুলিপি প্রস্তুত করন, তখন তিনি . (পূর্ব-ভারতেব মণ্ডলীভুক্ত ) 
অগস্তীনীয সম্প্রদাযের সাধু ছিলেন ( Religioso emits de Santo Agostinho 
da Congiegagao [ da, India 0:$97691 ] ), এবং বাঙ্গাল দেশে সিদ্ধা নিকোলাস-দে- 
তোলেন্তিনোর নামেব সহিত সংশ্লিষ্ট প্রচাব-কেন্দ্রেব পরিচালক ছিলেন। (Reitor da 
Missad 099 Nicolao de Tolentino em 17387008119) | ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার 
ব্যাণ্ডেল নগবে অবস্থিত অগস্তীনীয় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাহার নাম পাওয়া যায । ১৭৩৪-- 
১৭৫৭ এই দুই তারিখেব পূর্বেব ও পবের কোনও সংবাদ ভাঁহাব সম্বন্ধে পাওয়া যায় নাই। 
তাঁহার জীবনের এইটুকু মাত্র আমবা জানিতে পাবিযাছি। তাহার 'ক্বপাব শাস্ত্রে 
অর্থভেদ'-এর বাঙ্গালা দেখিযা, ও তীঁহাৰ শব্দ-সংগ্ৰহেব ভূমিক! পাঠ কবিষা মনে হয যে, 
তিনি বিদেশ হইতে--পোতুগাল হইতেই--বান্দালা দেশে আসিযা থাকিবেন। 

বযাল-এশিযাটিক-সোসাইটি-অভ-বেঙ্গল-এ বক্ষিত “কপাঁব শাস্ত্রে অর্থভেদ, 
পুস্তকখানি খণ্ডিত, সোসাইটিব এই পুস্তকে নিয্ন-লিখিত পত্রগুলি নাই £ পৃ, ৩৩৩৪, 
৩৫৩৬১ ৩৭-7৩৮১ ৩৯৪০১8৪১৪২১ ৪৩-৪৪১ ৪৫৮৪৬১৪৭৪৮১ প্ৰ 
১৫৫--১৫৬) ১৫৭--১৫৮১ পৃ ৩২১--৩২২, ৩২৩-৩২৪, ৩২৫-৩২৬৪ ৩২৭--৩২৮১ 
৩২৯-৩৩০, ৩৩১-৩৩২, ৩৩৩--৩৩৪, ৩৩৫--৩৩৬) পৃ ৩৭১--৩৭২, ৩৭৩--৩৭৪ , 
৩৮০ পৃষ্ঠায সোসাইটির অসম্পূর্ণ পুস্তক সমাপ্ত । ইহার অতিবিক্ত মূল পুস্তকে আছে, 
পৃ ৩৮১--৩৮২, পৃ. ৩৮৩ (এই পৃষ্ঠগুলিব মধ্যে বিজোড সংখ্যাব পৃষ্ঠায আছে পোতূগীস, 
জোড-সংখ্যাব পৃষ্ঠাষ বান্বাল! ), ৩৮৩ পৃষ্ঠায বইখানির সমাপ্তি । তদনন্তৰ পৃ ৩৮৪টা 
খালি পৃষ্ঠা, ও পৃ. ৩৮৫--৩৯১-এ কেবল পোতু“গীস ভাষায় বইযের মধ্যে যে ৬১টী 
উপাখ্যান আছে, সেই উপাখ্যানগুলিব স্থচীপত্ৰ মুদ্ৰিত হইযাছে, স্থচীতে এই উপাখ্যানগুলিৰ 
পোতুগিস মূলের পৃষ্টসংখ্যার উল্লেখ আছে। সোসাইটির পুস্তকে যে পত্রগুলির অভাব 
আছে, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয বিশেষ অর্থব্যয কবিয! এভোরাব পুস্তকাগারে রক্ষিত 
কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিটী হইতে সেগুলিকে নকল করাইযা আনান, 
এই নকল হইতে পূবণ কবিষা,, সম্পূর্ণ ‘কপাৰ শাস্ত্রের অর্থভেদ' ( কেবল বাঙ্গালা অংশ) 
“ছুস্্রাপ্য গ্রন্থমালা”য মুদ্রিত হইযাছে। 

মূল বইখানি ছোট আকাবের-পৃষ্ঠাগুলিব মুদ্রিত অংশেব পরিমাপ ৫ ইঞ্চি ১৩ ইঞ্চি 
৩৮৩ বা ৩৮৪ পৃষ্ঠায় মূল বইখানি সমাপ্ত, ইহাব অর্ধেক লইষা বাক্গালা--১৯২ পৃষ্ঠাষ 
বান্বালা অংশ। বইখানি ছুই পুথি’ বা ছুই খণ্ডে বিভক্ত £ পুথি’ ১--পৃ ৩১২ পৰ্যন্ত, 
‘পুথি’ ২_বাকী অংশ লইযা। প্রত্যেক ‘পুথি’ আবার কতকগুলি “তাঁজেল+ বা অধ্যাযে 
বিভক্ত । ‘পুথি’ ও ‘তাজেল’-এব বিষষ-বন্ত নিম্নে নির্দিষ্ট হইল-_ 

পুথি ১_সকল (পড)নের অর্থ, এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ বুঝান। 

তাজেল ১-_সিদ্ধি কুশের অর্থভেদ । 
তাজেল ২--পিতাব পড়ন", এবং তাহাব অর্থ । 
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তাঞ্জেল ৩--প্রণাম মাবিয়া’ আব তাহাব অর্থ, ধীর “নিস্তাব বাণী? । 
তাজেল ৪--মানি সত্য নিবঞ্জন’, আস্থাব চৌদ ভেদ, এবং তাহাদিগেব অর্থ। 
তাজেল ৫-_দশ আজ্ঞা, এবং তাহাদিগেব অর্থ ।* 
তাজেল ৬-_-পাঁচ আজ্ঞা, এবং তাহাদিগের অর্থ । 
তাজেল ৭-_-সাত সাক্রামেস্তোস্‌, এবং তাহাদিগে অর্থ। 
পুথি ২--পডন শাস্ত্র সকল আব যে উচিত জানিতে, স্বর্গে যাইবার | 
তাজেল ১ আস্থাব ভেদ বিচাব, সত্য কবিয়া শিখিবার, শিখাইবাঁব, উপাঁয তবিবাঁব। 
তাজেল ২--পডন-শান্ত্র নিরালা । 
এই বইযে মোটামুটি বোমান-কাঁথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাস-সমূহ এবং 
অনুষ্ঠান-সমূহের ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাকে বিশদ করিষা দিবাৰ জন্য কতকগুলি (৬১টা) 
ধৰ্মমূলক উপাখ্যানও বইযে দেওয়া হইযাঁছে। 
মূল পোতুগীস বইখানি পাদ্দি মানোএল্‌-এব লিখিত কি না তাহা জানা যায় না। 
আমাদেৰ মনে হৃয, এই বই পোতৃগালে বহুল প্রচারিত খ্রীষ্টান ধর্মবিষযক কোনও পুরাতন 
বই হইবে। বইটার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদেব কিছু বল! এক্ষেত্রে অবাস্তব। 
তবে এইটুকু লা যায যে, যে ধর্মমত বা অনুষ্ঠানের সত্যতা বা ওচিত্য সংস্থাপন কবিবার 
উদ্দেষ্যে যে উপাখ্যানগুলি দেওযা হইষাছে, বহু স্থলে সেগুলিতে বিশ্বাস কবা শিশুজনোচিত 
" সবল মনোভাব না হইলে সম্ভব হয না। বিশ্বাসী জনেৰ উচিত জোব ভাষায নিজ বিশ্বাস 
প্রকট কবা ছাভা, বিচাব বা যুক্তিব বিশেষ কিছু এইবপ বইযে আশা কবা যায না। যাহাবা 
খীষ্টান পৌবাণিক কাহিনীতে বিশ্বাস কবে, তাহাদের নিজ বিশ্বাস দৃঢ় করিযা বাখিবার 
উদ্দেশ্যেই বইখানি লিখিত। | 
আমাঁদেব কাছে এখন “কপার শান্ত্ের অর্থভেদ পুস্তকের উপযোগিতা হইতেছে বাঙ্গাল! 
ভাষার পুরাতন গদ্যের নিদর্শন হিসাবে, এবং রোমান অক্ষরে লিখিত বলিষা পুরাতন 
বাঙ্গালাব উচ্চাবণ-নিদেশিক পুস্তক হিসাবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের প্রবন্ধে (১৩২৩ 
সাল, তৃতীয সংখ্যা, পৃ. ১৯৭--২১৭) এ বিষযে আমি বিস্তাবিত আলোচনা করিযাছি; 
এবং আমাদের সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল্‌-এর ব্যাকবণে ও ব্যাকবণেব ভূমিকাতেও 
এ বিষযে আলোচনা পাওযা যাইবে। সে বিষষেব পুনরবতাবণা করিব না, জিজ্ঞান্থ 
পাঠকগণকে 'দাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা*ব প্রবন্ধ এবং এই বইযেব টীকা-টিগ্লনী অংশ দেখিতে 
অনুরোধ কবিতেছি। 
পাতি মানোএল্‌-এব বাঙ্গালা যে বিদেশীর বচিত বাঙ্গালা সে বিষষে যথেষ্ট প্রমাণ 
তাহাব বচনা-শৈলীর মধ্যেই বিদ্ধমান। চাঁবিটা কারণে তাহার বাঙ্গালা বচনা খুব ভাল 
হইতে পাবে নাই: (১) তিনি বিদেশী, খুব ভাল কবিয়া বাঙ্গাল! ভাষা দখল করা 
তাহাব হয নাই; মনে হয়, তিনি মৌখিক ভাষাই বলিতে বেশী অভ্যস্ত ছিলেন, 
সাধু-ভাষা বা সাহিত্যেব ভাষায় তাহার অধিকার তেমন ছিল না, (২) তখনকার দিনে 


৫৪ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্রিক! [ ১ম জংখ্যা 


সাধু গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হধ, হুতবাং গদ্য-রচনায পান্তি মানোএল্‌কে অনেকটা 
নিজেই'পথ কাটিযা চলিতে হইযাছিল। গদ্যে ভাল আদর্শ তাহাব সমক্ষে না থাকাষ, 
তাহাকে লাতীন ও পোতুগিসের € বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষা পোতু'গীসেব ) আদর্শ 
বাধ্য হইযা গ্রহণ করিতে হইযাছিল। ইহাব ফলে তাহার ভাষায় বহু স্থলে ফিবিন্দিযান! 
আসিষা গিযাছে--বিশেষ করিযা। বাক্য-বীতিতে। (৩) তখন সাধু গদ্যে বেশী বই লেখা 
না হইলেও, পত্রাদিতে এক বকম সাধু বাঞ্ধালা গদ্যের শৈলী দাড়াইযা গিযাছিল। কিন্ত 
পাতি মানোএল্‌, ঢাকা ভাওযাল-অঞ্চলের কথ্য ভাষা নিশ্চযই ভাল কবিষা জানিতেন, 
সেই জন্য তাঁহার বচনায কথ্য ভাষার প্রভাব এত বেশী পড়িযাছে যে তীহাব ব্যবহৃত 
বাদালাকে ঢাকাব কথ্য ভাষার সহিত মিশ্রিত সাধু গদ্য বলিতে হয। ভূষণাব বাজপুত্র দোম্‌ 
আন্তোনিও-ব ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাঁষ। (৪) বহু স্থলে সম্পূর্ণ নূতন বিষযের 
অবতারণা করিতেছেন বলিষা, পানি মানোএল্‌-কে বোমান-কাথলিক ধর্মমত ও অনুষ্ঠান 
সম্পর্কে উপযুক্ত পবিভাষাব জন্য বেগ পাইতে হ্ইযাঁছিল। তিনি সাধুভাষা ও 
আন্ুষদ্দিক ভাবে সংস্কতেব শব্দাবলীব ও ধাতু-প্রত্যযাদির সহিত তেমন পবিচিত 
ছিলেন না বলিষা, পারিভাষিক শব্দের জন্য চল্তি বাঙ্গালা শব্দের সাহাধ্যই 
তাহাকে বেশীর ভাগ লইতে হইযাঁছিল। Sancta Mater Ectlesia—সমত্ত 
খীষ্টান সঙ্ঘ বা সম্প্রদায, খ্রীষ্টান জনগণেব আধ্যাত্মিক জীবনেব বক্ষযিত্রী মাতা 
কপে কল্পিত হইযা, লাতীনে এই নামে অভিহিত হ্য_ইংরেজীতে Holy Mother 
0710, পোতুগীসে Sante Madre 1879] : পান্দি মানোএল্‌ (অথবা তাহাৰ 
পূর্বগামী অন্ত কোনও পাদ্রি? ).ইহাঁব বান্দাল। কবিলেন -“সিদ্ধী মাতা ধর্মঘর (সিদ্ধা 
-_পুংলিন্দ শব, শ্ত্রীলিঙ্গে সিদ্ধী)”| এইবপ অঙ্কবাদের চেষ্টা লক্ষণীয়, ভাষার পু'জী 
যেটুকু তাহাদের হাতে আসিযাছিল, তাহা লইযা এই পান্দিবা যতটা সম্ভব খ্রীষ্টান ধর্মমত 
বাঙ্ধালায বুঝাইবার চেষ্টা কবিয়াছেন, বাঞ্ধাল! ভাষায বোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান পরিভাষাব 
পত্তন করিযা গিযাছেন। এজন্ত তাহাদের পবিশ্রম সাধুবাদের যোগ্য । বাধ্য হইযা, উপযুক্ত 
শব্দ না জানায় বানা পাও্যায়, তাঁহারা ছুই চাবি স্থানে লাতীন বা পোতুগীস শব্দ 
রাখিয়াছেন, যেমন “ইস্পিবিতো সান্তো, কন্‌্ফেসার, ক্রুশ, বিস্পো” প্রভৃতি। কিন্ত 
মোটেব উপর, বাঙ্গালী শ্ীষ্টানেব ধর্মকার্ষে তাহাৰ মাতৃভাষা ব্যবহাব কবিবার কালে, সেই 
ভাষাকে যথাসাধ্য “স্বদেশী” বাখিবার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাহাদেব ছিল। 

বাক্যরীতির অসন্বতি পান্দি মানোএল্‌-এব ভাষার প্রধান দোষ , ইহা পদে পদে 
পাওযা যাইবে । পোতূগীস পান্রিদেব বাঙ্গালায় গোষাব কোঙ্কণী ভাষাব প্রভাবের কথা আমি 
নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'্য ১৩২৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ করিযাছি। তাহাও 
লক্ষ্য কবিবাব বিষষ। কিন্তু পুস্তকে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ বিষযে, পাদ্রি মাঁনৌএল্‌-এব 
বাঙ্গালাঘ যে তখনকাব দিনের ঢাকা-অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষাৰ একটা সত্যকার 
- প্রতিচ্ছাধা মিলিতেছে সে বিষযে সন্দেহ নাই। মুগলমান শাসনের যুগে যাহা -হওযা 


ক 


৪৬শু বধ] কৃপাবৰ শাস্ত্রের অর্থভেদ' ৫৫. 
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্ রঃ X. Podarthon4 2807161 * 

মিিজাহে হতনা 588 C. 61006 manité que 71066 zanibeq? 

প্রভাব কথ্য ভাষায় ততটা Ler 0 mManllé ১ 0 buzhilé axthar 

যায নাই, সেই জন্য প্রচলিত 522 

কাট A G. Carzi6 puni6é corite que moté zanibeq? 
বার্ধালা ও অধ তৎসম 50, Dox Agguia, 0 pans Agguia zamlé, ও 

শব্দ এবং সমাস যথেষ্ট আছে। 192 81720015057 68107 corile, zemot 
পাত্রি মানোএল্‌-এব GA টো | 

|G. 08128100602 
বাঙ্গালা সবচেষে বেশী স্ফৃর্ত সু, বি [01107 01000724877 manité€; 
হুইযাছে তাহাব উপাখ্যান- 44৫ manguité: Coruné , 02216 0৩1৫ 
Corité. 
গুলিতে । এই উপাখ্যানগুলির G. 7576 1 podar thonf? 
সম্বন্ধে বলিতে পাবা যায যে, 20. Hot, 2801, 


মোটেব উপরে বেশ গ্রাপ্চল G. Cobhé, deqhis 
প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সহজ-বোধ্য Podar Thond. 
বাাল! তিনি রচনা কবিযাছেন। 5. P I14 amardiguer , 


তাহাব বাক্য-রীতিতে স্থলে Poromo xorgué ৪00) 


্ Tomar xidhi nameré 
ee ie হইলেও, এবং Xeba boug . 
পোতুগীসেব প্রভাব দেখা Aixuq amardigueré 


দিলেও, তিনি যে বেশ সাবলীল omar raizot . 
হি Tomar 26 10129 
ভদীতে তাহাব উপাখ্যানগুলি Xr 19০90 : 
শুনাইযা গিযাছেন, সে বিষয়ে 2Zemon 0০010710106 5 
সন্দেহ নাই। কতকগুলি 'Temon xorgué: ee 
উপাখ্যান সবল বার্থীলা গদ্যেব ‘কৃপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এব একটি পৃষ্ঠাব প্রতিলিপি 
নমুনা হিসাবে ধবা যাইতে 
পাবে__অবশ্ত তখনকার দিনেব শব্দাবলী সম্বন্ধে আমাদেৰ অবহিত হইতে হুইবে। 
বাঙ্গাল! ভাষাব গণ্য-সাহিত্যেব এক প্রধান ও লক্ষণীয পুবাতন নিদর্শন বলিষ1 এই বই 
হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নিধিশেষে সকল বাঙ্গালীব আদরেব হুওযা উচিত। বার্ধালা গদ্যেব 
উৎপত্তি ও বিকাশ চর্চা কৰিতে গেলে, পান্দি মানোএল্‌-এব “ক্ক্পাব শাস্ত্রের অর্থভেদ'কে 
বাদ দিতে পাবা যায না। এবং, বার্গীলা ভাষাৰ প্রাচীন গদ্য-লেখকগণের মধ্যে অন্যতম 
বলিষ।, বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে পান্রি মানোএল্‌-দা-আস্স্থম্প সাম্‌ সমস্ত বাঙ্গালী 
জাতিব কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র । 
এই বইযেব দ্বিতীষ সংস্করণ বঙ্গাক্ষবে ফরাসী পানি “জাকবছ, ফাছিসকস্‌ মারিষ! 
গেরেশ (Jacobus Franciscus Marna 00910) ১৮৩৬ সালে শ্রীবীমপুবে ছাপাইয। 
চন্দননগর হইতে প্রকাশিত কবেন। ফরাসীতে এই দ্বিতীয় সংস্করণেব নামপত্র এইরূপ :-- 


পা 


৫৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পাত্রকা [ ১ম মূখ্য 
CATECHISME | SUIVI | DE ‘TROIS DIALOGUES | ET DE LA 
LISTE | DES ECLIBSES DE SOLEIL ET DE LUNE | CALCULEES 
POUR LE BENGALE|A PARTIR DE 1886 JUSQU’EN 1940 
INCLUSIVEMENT. | NOUVELLE EDITION, REVUE ET 
CORRIGEE | কপাব শাস্তেব অর্থভেদ। | সুর্যের আব চন্দ্রের গহণ গণনার সহিত ১৪০ 
বৎসরের | আবস্ত ১৮৩৬ সালঅবধি | সহব চন্দননগর | এবং সমস্তবাঙ্গালা দেশের 
নিথিত্ে। | কবিয়াছেন জাকবছ ফছিস্কস্‌ মাবিয়া গেরে' | চন্দননগবেব সর্ধগ্রাহ্যেব 
পাদ্রী | নিষোজিত প্রেবিতসম্পর্কীয এবং ধর্্মাত্মাৰ সভাস্থ। | দ্বিতীষ বার এবং শুদ্ধবপে | 
শ্রীকামপুরে মৃদ্রাঞ্কিত হইল। | সন ১৮৩৬। | 

এই সংক্ষবণেব নামপত্র হইতেই ইহাব ভাষার নমুনা দেখা যায়। ইহাব লাতীন 
ভূমিকাষ পাদ্রি মীনোএল্‌ যে এই বই প্রথম ১৭৩৫ সালে বচনা কবেন এবং লিস্বন হইতে 
এই বই যে প্রথম প্রকাশিত হয__ভূমিকাষ ভ্রম-ক্রমে ছাপাব তারিখ ১৭৪৩ স্থলে ১৭৬৩ 
দেওয়া! হইয়াছে-_তাহার উল্লেখ আছে। কোনও কোনও স্থানে এই নূতন সংস্কৰণে শুদ্ধ 
করিবাব চেষ্ট। আছে ,-লাতীন Sanctus, Sancta, Sanctum, পোতৃগীস Santo, Santa 
এবং ইংরেজী 13:0-এব অনুবাদ পাদ্রি মানোএল্‌-এব বইযে আছে “সিদ্ধা, সিদ্ধী” , পান্তি 
গেব্যা তাহা কাটিয়া করিযা দ্রিযাছেন “শুদ্ধ” | “অর্থভেদ” 07৮ bhed শব্দ শুদ্ধ করিযা 
এই সংস্কৰণে “অর্থবেদ” কবা হইযাছে , “অর্থবেদ” মানে কি হয জানি না, “অর্থভেদ” কিন্ত 
সার্থক শব্দ, “অর্থে ব্যাখ্যা” অর্থে । ১ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত “কপার শাস্ত্রের অর্থবেদ” ১ মাত্র 
এই অংশকে পান্রি মানোএল্‌এর বইযের সংক্ষিপ্ত ও পবিবতিত দ্বিতীয সংস্করণ বলা যায। 
উপাখ্যানগুলিব প্রায় সব কযটা ইহা হইতে বাদ দেওয়া হইযাঁছে। তদনস্তব ৫৮ হইতে ৬২ 
পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমান মত খণ্ডন, ৬২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হিন্দু মত খণ্ডন, ৬৬ পৃষ্ঠা হইতে 
৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খ্রীষ্টান গুক-কতৃকি ্রীষ্টধ্ন্তরিত মুসলমীন ও হিন্দু শিষ্যদ্বয়কে খ্রীষ্টান 
জগতেব ইতিহাস কথন ও বোমান-কাথলিক ধর্মেব প্রাধান্য ও মহিমা কীতন, পূ ৯৮- 
৯৯-তে এক হিন্দু দৈবজ্ঞের সহিত এই গুকব বাদ, এবং ৯৯-১২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সূর্য ও চন্ত্র- 
গ্রহণের গণনা । পাদ্রি গেব্যা ৫৮ হইতে ৯৭ পৃষ্ঠা পর্বস্ত যে অংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত 
করিযাঁছেন, ভাষা ও ভাব উভধ দিক্‌ দিয| সেই অংশ সম্বন্ধে এক কথায় সমালোচনা কৰা 
যাঁধ-“বর্ববঃ | 

‘কৃপাব শাস্তেব অর্থভেদ'-এব তৃতীষ সংস্কবণের কথা পূর্বে ‘উল্লিখিত হইযাছে। ইহা 
আমব! কেহ দেখি নাই--এততসম্পর্কে কিছু বলা গেল না। 


ংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৫) 
শ্রীসজনীকান্ত দাস 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 


শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ প্রচাব 

* ব্যপদেশে উইলিষম কেরী বাংলা ভাষাব যে উন্নতি সাধন কবিযাঁছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য 

সন্দেহ নহি। !কিত্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়েলেসর্লি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই কেরীর যথার্থ সাধনা! স্থক হয় 0 কেশবচন্দ্রের পিতামহ 

দেওয়ান বামকমল সেন তাহার সুবিখ্যাত 4 Diotionary in English and Bengalee 
(১৮৩৪) গ্রন্থের ভূমিকায (পৃ. ১৪) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_ 


In 1800 the College of Fort Wilhlam was mstituted and the study of the 
Bengalee language was made imperative on young Civilians Persons versed in 
the language were imvited by Government and employed in the instruction of the 
young writers From this time forwaid wnting Bengalee conectly may be 5810 
to have begun in Calcutta, a number of books were supphed by the Serampore 
Press, which set the example of printimg works in this and other eastern languages 
The College Pundits following up the plan produced many excellent works Amongst 
them the late Mnrityunjoy Vidyalankar, the head Pundit of the College, was the 
most emment. TI must acknowledge here that whatever has been done towards thé 
revival of the Bengalee language, 1ts 1improvement, and in fact the establishing 1t 
85 a language must be attiibuted to that excellent man Dr Carey and his 
collelalgues, by whose liberality and 81920 exertions many works have been 09090 
through the Press and the general tone of the language of this province so greatly 
raised 


“ 


ফোর্ট উইলিযম কলেজের প্রতিষ্ঠা, পবিণতি ও বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত এবং বিশদ আলোচনা ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় 
ংক্ষিপ্ত আলোচনাও কেহ করেন নাই। 1থচ, ফোর্ট উইলিযম কলেজের বাঁংলা-বিভাগেব 
কাহিনীই বাংলা গগ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোডার কথা+ এই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ 
বিবরণ অধুনা দিল্লীতে ভাব্ত-সরকারের দপ্তরখানায় “Home Miscellaneous” দধ্ঠবে 
(৫৫৯-৭৭ সংখ্যক ) “Proceedmgs of the College of Fort William” নামে রক্ষিত 
আছে। এই “প্রৌোসিডিংসের” কযেকাটি ভ্যলুমের সন্ধান এখন ন! মিলিলেও বাংলা-সরকারেব 
রেকর্ড অফিসের জেনারাল ডিপার্টমেন্টের “প্রোসিডিংস” হইতে উক্ত বিলুপ্ত অধ্যায়গুলি পূরণ 
করিয়া লওয়াও সম্ভব। পরবর্তী কালে এই সকল কাগজপত্রেব সহায়তায় W. ৪. Seton- 
Kar, 0. 9. Lt-Col G. S. A Rankmg, M.A, M.D. এবং শ্রীযুক্ত জেন্দনাথ 
৮ 


৮ ০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিষম কলেজেব ইতিবৃত্ত রচনা কবিয়াছেন। সীটন-কারেব 

প্রবন্ধ Calcutta Review (Vol Ve No 9) “The College of Fort William” নামে 

প্রকাশিত হয, 1.6.-Col], Rank০৪-এব স্থবিস্তৃত ইতিহাস কযেক বংসর কাল 

ধরিযা Bengal: Past & Present পত্রিকায* প্রকাশিত হয় এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর 

Dawn of New India (1927) পুস্তকেব ৯২-১২৬ পৃষ্ঠায “The College of Fort 

Wilham® প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ফোর্ট উইলিযম কলেজের সহিত ভাইস-গ্রোভোষ্টরূপে 

প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বেভারেগু ক্লুডিষাস্‌ বুকানন, ডি ডি-সঙ্চলিত [he College of Fort 

William in Bengal (London * 1805) পুস্তকে প্রথম চারি বৎসরের এবং কাউন্সিল 

অব দ্বি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মেব আযাসিন্টাণ্ট সেক্রেটাবি টমাস বোবাক্‌-প্রণীত . 
The Annals of the College of Fort William (Calcutta: 1819) পুস্তকে 

সূত্রপাত হইতে ১৮১৮ খীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানেব ই্তি্ঠাস লিপিবদ্ধ আছে। 

এতদ্ব্যতীত Rules and Regulations of the College of Fort William 

1841, Maitin’s Threllesley Despatches প্রভৃতি পুস্তকেও অনেক মাঁলম্শলা 

আছে। ডক্টব স্ুশীলকুমাব দে তাহাব 47107 of Bengali Literature 

(1919) পুস্তকের ১১৭-২২৭ পৃষ্ঠায ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইত প্রকাশিত 

পুস্তকাবলীর ভাষাবৈশিষ্ট্য লইযা৷ বিস্তৃত আলোচন! কবিযাছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়রগ্রন সেনেব ২ 
Western Influence in Fengali Literature (1932) পুস্তকের “Ihe College of°* 
Fort William” অধ্যায় (পু ৫৩-৬২ ) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 

১৭৯৮ খুীঁষ্টাব্েৰ ১৮ই মে তারিখে লর্ড মনিংটন ( মারকুইস. অব ওযেলেসলি ) 
ইংরেজ-শাঁসিত ভারতবর্ষেব গবর্ণব-জেনারাল রূপে কলিকাতায় পদার্পণ কবেন। 
তাহাব তুল্য সুযোগ্য বাজপ্রতিনিধি ভাবতবর্ষে অধিক আসেন নাই। তিনি এদেশে 
আসিয়াই অঙ্গভব করিলেন যে, কোম্পানীর দাযিত্বপূর্ণ কাজেব ভারপ্রাপ্ত হইযা 
বিলাত হইতে যাহাবা আসে, তাহারা অধিকাংশই চৌদ্দ হইতে আঠাব বৎসরের 
নাবালক, স্বদেশেব বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিবাব পূর্বেই তাহারা প্রেরিত হয এবং 
তাহাদিগকে শিক্ষা দিষা কাজের উপযুক্ত কবিযা তুলিবাব কোনও বন্দোবস্তই এখানে 
হয নাঁ। প্রাচীন কর্শ্মচাবীদেব অসৎ দৃষ্টান্তে এবং কুশিক্ষায এই অপবিণতবযন্ক যুবকেরা 
সহজেই বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইযা পড়ে । ফলে, 
শাসিতদেব মধ্যে উত্তরোত্তর অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লর্ড ওয়েলেসলি ইহাব 





* “History of the College of Fort William from its first Foundation,” 1911— vol 
vii, pp 1-29, “History of the College of Fort Wilham,” 1920-—vol xxi, pp 160-200, 
“The ‘History of the College of Fort Wilham II? 19217750] xxi, pp 1-27, “The 
History of the College of Fort Wilham III,” 1921-—vol xxu, pp 120-158, “The - 
- College of Fort Wilham IV,” 192l-—vol xxm, pp 84-153, “The College of Fort 

Wilham চাও? 1922—vol, xxiv, pp 112-188. নি 


৪৬শুবধ ] বাংলা গদ্যেব ১ যুগ ৫৯ 


প্রতীকাৰ কৰিতে বদ্ধপবিকব হইলেন। ১৭৪৪ “টাব ওবা জানুয়ারি তারিখেই 
পাবলিক ডিপার্টমেণ্টেব একটি ইস্তাহাব জাবি হইল টু 


fiom and after the 1st January 1801, no selvant will be deemed ghigible to 
any of the offices heremafter mentioned, unless he shall have passed an cx>amina- 
tion (the natume of which will be hereafter deteimined), m the laws and 1egulations 
and im the languages, &, knowledge of which 1s hereby declared to be an imdispensable 
qualification 


“[n৪৷৭9০5” বলিতে প্রাবস্তে ফার্সী, হিন্দুস্থানী এবং বাংলা* বুঝাইত। ইস্তাহার 
জারিব' সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড ওয়েলেসলি ইহা কার্ধ্যকরী করিষা তুলিবাব জন্য চেষ্টিত হইলেন । 
বাংলা ভাষায় তখন পৰ্য্যন্ত কোনও ইংরেজেব পাণ্ডিত্য-খ্যাতি প্রসার লাভ কবে নাই, 
হিন্দুস্থানীতে মিঃ জন্‌ গিলক্রাইস্ট যথেষ্ট প্ৰসিদ্ধি অঞ্জন করিযাছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি 
তাহাকে লইঘাই কাজ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুস্থানী শিক্ষা দিবার জন্য জন্‌ গিলক্রাইস্ট তখন 
কলিকাতাষ একটি বিদ্যালয (৪60১14 )) স্থাপন করিষাছিলেন। লর্ড ওষেলেসলি ১৭৯৯ খ্রীঃ 
ফেব্রুয়াবি মাসে এই মর্শ্মে একটি ইস্তাহাব জাবি করিলেন যে, জুনিয়ৰ সিভিল পার্ভেন্টদিগকে 
জন্‌ গিলক্রাইস্টের বিদ্যালযে নিষমিত হিন্দস্থানীর পাঠ লইতে হইবে। এই ব্যবস্থার 
বিশেষ ফলাফল লক্ষ্য কবিবাব পূর্ব্বেই মাত্র চাব দিনেব মধ্যেই ওয়েলেসলিকে টিপু 
সুলতানের বিকদ্ধে দক্ষিণ-ভাবতে যুদ্ধযাত্রা কবিতে হ্য। ৪ঠা মে তারিখে টিপুর 
* রাজধানী সেবিঙ্গাপটম্‌ দখল কবিয়া ওযেলেসলি বিজযগর্বে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। 
এই ঘটনার কযেক মাস পরেই ( অক্টোবর মাসে ) শ্রীবামপুব মিশনরীদের শুভাঁগমন ঘটে 
এবং তাহাবও ছুই মাম পরে কেবীও শ্রীরামপুবে উপস্থিত হন। কোম্পানীব কর্্মচারী- 
দিগের বাংলাশিক্ষাব্যবস্থার যে অস্থবিধ! ওযেলেসলি অন্গভব করিতেছিলেন, তাঁহার 
অজ্ঞাতে কলিকাতার অনতিদুরেই তাহার প্রতীকারের আয়োজন চলিতেছিল। 

কলিকাতাঘ ফিরিয়া ওযেলেসলি জন্‌ গিলক্রাইস্টের ছাত্রেরা কিরূপ শিক্ষা পাইতেছে, 
তাহার পরীক্ষার জন্ত জি. এইচ বালে, জে এইচ. হ্যাবিংটন, র্রু কার্কপ্যাটিক, এন. 
বি এডমনস্টোন এবং ভব সি ব্র্যাকেযাঁরকে লইযা একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি 
২৪এ জুলাই ১৮০০ তাঁবিখে তাহাদের বিপোর্ট দাখিল কবেন। তাহার! গিলক্রাইস্টেব 
প্রচুর প্রশংসা করিযা বলেন, ছাত্রেরা আশাতীত রকম উন্নতি কবিষাছে। এই বিপোর্ট 
পাইয! লর্ড ওযেলেসলি তাহাব কল্পনাকে অবিলম্বে বাস্তব রূপ দিবার জন্য উঠিযা 
পড়িযা লাগিলেন। তিনি এই বাপাবে এমনই উৎসাহিত হইয! উঠিযাছিলেন যে, 
বিলাতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অন্থ্মতির অপেক্ষা না কবিযাই এই বিদ্যালয় 


পল, 





১ ইন্তাহাবে “২১ এ ডিসেম্বৰ ১৭৯৮* এই তাবিখ দেওয়া ছিল। 


*4 Persian and Hmdoostanee for the Office of Judge 05 Register (sic) of any 
Cout of Justice Bengali, for the office of Collector of Revenue o1 of Customs 0! 
Commeraal Resident o1 Salt Agent in the piovinces of Bengal 01 Ouissa ” 
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স্থাপন ও কষেক জন শিক্ষক নিযোগ করিযা বসিলেন। ১৮০০ খ্ীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তাবিখে 
তিনি কর্তৃপক্ষের দরবারে তাঁহার বিখ্যাত “মিনিট” উপস্থাপিত করেন। অনেকে এই কারণে 
ভুল কবিষা এঁ তারিখটিকেই ফোর্ট *উইলিষম কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ বলিষা উল্লেখ 
করিযাছেন; কিন্ত আসলে কলেজের কাজ স্থক হয এ সালেব ২৪এ নবেম্বর তারিখ হইতে । 
ভাবতীয কাউন্সিলে তিনি নই জুলাই তাবিখে সর্বপ্রথম তাহার প্রস্তাব পেশ করেন, 
তাহার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া সদস্তেব! সকলে ভিবেক্টরদের নিকট এ প্রস্তাব অনুমোদন 
কবিষা পাঠান এবং সেই সভাতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার স্ুত্রপাত হইষা যায়। 
দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের গর্ব তখনও ওযেলেসলিব পূরামাত্রায বজাষ ছিল, তিনি ৪ঠা মে 
তারিখটিকে স্মরণীয় কবিবাব জন্য ৪ঠা মে তাবিখ হইতেই কলেজেব কাজ স্থক হইল বলিয়া 
ঘোষণা কবেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ফোর্ট উইলিষম কলেজেব প্রতিষ্ঠা-দিবস ৪ঠা মে, 
১৮০৯ খ্ৰীষ্টাব্দ । 
১৮ই আগস্ট তারিখেব মিনিটের নিয়োদ্ধত অংশ উল্লেখযোগ্য £_ 


86 Ther education must therefore be of a mixed nature, 1ts foundation , 
must be judiciously laid in England, and the superstructure systematically completed 
in India 

48 Under all these circumstances the most delhberate and 85310110108 examination 
of all the important questions considered im this paper, determmed the Governor- 
General to found a collegiate institution at Fort William by the following regulations — 

I . the Most Noble Rauchard, Marquis of Wellesley, Knight of the ITlustiious 
07091 of Samt Patrick, ete, etc, Goveinoi-General im Council, deemmg the 69181311914 
ment of such an mstitution, and system of diseiplhine, education, and study, to be 
1équisite for the gool government and stability of the Butish Empire in India, and 
foi the mamtenance of the mterests and honour of the Honourable the Fast India 
Company, his Lordship in Council hath therefore enacted as follows — 

II A College 1s hereby founded at Fort Wilham in Bengal, for the better instiuc~ 
tion of the Jumor Civil Servants of the Company, in such 10181001199 of 11607940010, 
science, and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge 
of the duties of the different Gffices, GOn: 79090 for the administration of the government 
of 07973170917 possessions in the East Indies 

XV Professorships shall be established as soon as may be practicable, and regular 
couises of Jecture commenced in the followmg branches of 10697550195 science, and 


knowledge .— 
Arabic, ) Moohummudan law 
Persian, ) Himdoo law 
Sunskmt, ) Ethics, 0151] Jurisprudence, and the law of 
Hmdoostanee, ) nations 
Bengalee, ) Languages English Jaw 
Telinga, ) ‘The regulations and laws enacted by the 
Muhratta, ) Goveinor-General m Counce, 
Tamool, ) Pohitical economy, “ 
Kunura, ) Modern languages of Europe 


Greek, Latm, and English classics 

General history, ancient and modern 

The history and antiquities of Hmdoostan, 
and Dukhun 

Natural history 

Botany, chemistry, and astronomy 


ইরা - বাংল! গদ্যেব প্রথম যুগ ৬১ 


এই মিনিট হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয ফে,লর্ড ওেলেসলি এই প্রতিষ্ঠানকে মাত্র 
একটি কলেজেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ বাখিতে চাহেন ‘নাই, একটি বিশ্ববিস্যালযকপে ইহাকে 
গড়িয়া তোলাই তাহাব উদ্দেপ্ত ছিল। 

১৮০০ খীষ্টাব্দেৰ ২৪এ নবেম্বৰ, সোমবার হইতে ওযেলেসলি-পরিকল্পিত ৭ কলেজের 
কাজ স্থক হইল। তৎপূর্তেই রেভাবেও্ড ডেভিড ব্রাউন কলেজের প্রোভোষ্ট, বেভারেও 
কলডিযাস্‌ বুকানন সহকাবী প্রোভোষ্ট এবং মিঃ জর্জ বালে! (কাউন্সিলের সিনিষর মেম্বৰ ) 
এই প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তৰীণ পরিচালক নিযুক্ত হইযাছিলেন। প্রসঙ্গত: - এখানে বলা 
যাইতে পাবে যে, বুকানন এবং বার্পোব অক্লান্ত পবিশ্রম ও যত্বেই ফোর্ট উইলিযম ক্রেজ 
, প্রভূত সফলতা লাভ করিয়াছিল। 

ওঁ সালেব ১৫ই নবেধবর তাঁবিখে কাউন্সিল হাউস ষ্টররীটেব প্রোভোষ্ট চেম্বাদ হইতে 
ডেভিড ব্রাউনেব স্বাক্ষবে অধ্যাপনা-বিষ্যক প্রথম ইস্তাহাব জাবি হয়। এই ইস্তাহারে ২৪এ 
নবেম্বৰ হইতে আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা বিষষক বক্ততারস্তের নির্দেশ দেওয! 
হইযাছিল। গার্ডেন-রীচে কলেজের নিজস্ব গৃহ নিশ্মিতত হইবাব কথা চলিতেছিল, কিন্ত 
তত দিন কলিকাতা মধ্যভাগে বাইটার্স বিন্ডিংসে এবং তথাষ স্থান সঙ্কলান না হইলে 
কাছাকাছি *্প্রয়োজনমত বাড়ী ভাডা লইযা কলেজেব কাজ চলিবে, ইহাই স্থির 
* হইল। আবম্ত হইতেই ইহা “রেসিডেন্শিষাল” কলেজ হওযাতে অধ্যাপনার স্থান ছাড়াও 
- ছাত্রদের বাসোপযোগী স্থানেবও বন্দোবস্ত রাখিতে হইত। কলেজের বিল-বহি হইতে 
দেখা যায যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্বেব মে মাসের মধ্যেই ছাত্রদেব বাসেব জন্ত কলেজেব কাছাকাছি 
অন্ততঃ ছযটি বাড়ী ভাডা লওযা হুইযাছিল। এগুলিব অধিকাংশই ট্যাঙ্ক ক্কোষাবেব 
( ডালহোঁপী স্বোয়াব ) আশেপাশেই ম্যান্জো লেন, বাণী মুদ্ী গলি (ব্রিটিশ ইণ্ডিযান স্ট্রীট ) 
প্রভৃতি বাস্তায অবস্থিত ছিল। বাডীওষালাদের মধ্যে প্রেমাদ বাঁড়ুজ্দে, ভরু গেনার্ড 
প্রভৃতির নাম পাঁওয! যাঁয়। স্কোষাবের ধারে বীড়ুজ্জেব দুইখানি বাডী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
৩১এ মে পর্য্যন্ত কলেজেব দখলে ছিল। এ নালেব জুন মাস হইতে জন্‌ ম্যাকভোনান্ড 
নামক এক জন নৃত্যশিক্ষকেৰ একটি বৃহৎ বাড়ী মাসিক ছয শত টাকায ভাভা লওযা হয। 

প্রথমে রাইটার্স বিন্ডিংস্কেই কলেজ-গৃহে পবিণত করিবার প্রস্তাব কোর্ট অব 
ডিরেক্ট সমর্থন কবিযাছিলেন ) কিন্তু ওয়েলেসলি তীহাদেব জানাইলেন যে, তাহাদের নির্দিষ্ট 
দামে বা বন্দোবন্তে এ সৌধ ব্যবহাবের স্থবিধা পাওয়া সম্ভব নহে। গার্ডেন-বীচেব তিন- 
চাবটি উদ্যান খবিদ কবিয়া সেখানেই কলেজ ও ছাত্রদেব বাসভবন নিম্মাণেব বাপনা ভীহাব 
নিজেব ছিল এবং তিনি জমি খবিদ কবিষাও বসিযাছিলেন, কিন্তু কোম্পানীব “গৌঘাব” 
ডিরেক্টবগণ অনাবশ্যক পড়াশুনাব পিছনে এত টাকা ব্যয করিতে বাজি না হওযাতে 
শেষ পর্যন্ত কিছু লোকসান দ্যা সেই জমি বিক্রষ করিষা দেওযা হয় এবং বাইটার্স 
বিল্ডিংসেই কলেজেব কাজ চলিতে থাকে । 

বস্তুতঃ কোর্ট অব ডিরেক্টর্স গোভা হইতেই ওঘেলেসলির এই কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরি- 
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চালনেব বিরুদ্ধে ছিলেন। ওযেলেসলি কুতরপাঁতেই তাঁহাদেব অনুমতি লন নাই বলিষ! তাহাব। 
ভিতবে ভিতবে বিৰূপ ছিলেন, তাছাডা তাহাদেব অধিকাংশই ছিলেন মনে প্রাণে “বাণিযা”-_ 
বাবসাযলন্ধ অর্থই ছিল তীহাদেব পবধার্থ। ওযেলেসলির গ্যাচে পভিয! সাঁম্যিক দুর্ববলতা- 
বশতঃ হঠাৎ রাজি হইযাও তীহাদের মনে সোষান্তি ছিল না। কয়েক জন “চ্যাংডা”কে 
“নেটিভ” ভাষা শিক্ষা দিবাব জন্য বাৎসবিক এই প্রভূত অর্থব্যয তাহারা বেশী দিন বরদাস্ত 
কবিতে পাবেন নাই । তাহাদেব অনেকে স্পষ্টই বলিযাছিলেন যে, যেখানে পাঁচ দশ টাকা 
বেতন দিধা সহজেই দোভাষী পাঁওযা যাঁষ, সেখানে এই অর্থ ও সময নষ্ট কবাব কোনই মানে 
হয না। ডিবেক্টবদেব প্রাণে এই গোপন জাল! একটি পত্রকূপে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেব ২৭এ 
জান্ুযাবি বিলাত হইতে প্রেবিত হৃইযা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্বেব ১৫ই জুন তাবিখে সহসা 
কলিকাতাষ বোমাঁব মত ফাটিযা পডে। তাহাবা গবর্ণর-জেনারালকে অবিলম্বে কলেজ বন্ধ 
করিবাৰ আদেশ দেন। এ বসরেব ৫ই আগস্ট তাবিখে ডিবেক্টবদের চেয়াবম্যান্র 
নিকট ওযেলেসলি ফোর্ট উইলিষম কলেজের অস্তিত্বেব একান্ত আবশ্যকতা জ্ঞাপন কবিয| 
যে “এতিহাসিক” পত্র প্রেবণ কবেন, কেবল মাত্র তাহার যুক্তি ও উচ্ছাসেব জোবেই 
ফোর্ট উইলিযম কলেজেব বাঁচিযা থাকা সম্ভব হইয়াছিল। অন্গসন্ধিৎস্থ পাঠক রোবাকেব 
The Annals of the College of Fort William পুস্তকের সাল পৃষ্ঠাষ এই 
পত্রখানি দেখিতে পাইবেন । 

কলেজেব হ্থত্রপাঁতে ১৮ই আগন্ট, ১৮০০ অব্যাপকদেব তালিকা এইরূপ-_ 

জি এইচ বার্লো-_গবর্ণব-জেনাবাল কর্তৃক বিধিবদ্ধ ভাবতীয আইন 

এইচ. টি কোলক্রক হিন্দু আইন ও সংস্কৃত ভাষ| ও সাহিত্য 

জন্‌ গিলক্রাইস্ট__হিন্দুস্থানী 

উইলিষম কার্কপ্যাটি,ক, 

এন. বি এডমনস্টোন ও | - ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য 

ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন 

জন্‌ বেলী-_-আর্কা, ফার্সী ও মুসলমানী আইন 

ক্লডিযাঁস্‌ বুকানন- শ্রীকৃ, লাটিন ও ইংবেজী ক্লাসিকৃস্‌ 

২৪এ নবেস্ববের পূর্বে (১৮০০ ) কলেজের আনুষঙ্গিক একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত 
হয। এই পাঠাগাবে পুথি ও পুস্তকেব সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল ন!। টিপু স্থলতান্বে 
বিখ্যাত পুথি-সংগ্রহ প্রথমে এই পাঠাগাবে রক্ষিত ছিল। কৌতুকেব বিষয় এই যে, অল্প 
কিছুদ্বিন পরে দেখা যায়, টিপু স্থলতান-সংগ্রহের মাত্র একটি পুথি ফোর্ট উইলিষম কলেজ 
পাঠাগারে আছে, বাকী সমন্তই ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইযাছিল। " 

১৮০৬ খ্ৰষ্টাব্দেৰ ২১এ মে বোর্ড অব ডিরেক্টর্প একটি পত্রে ( Public letter ) 

হার্টফোর্ডেব সন্নিকটবর্তী হেলিবেরিতে কোম্পানীৰ বাইটারদিগকে ভারতবর্ষে প্রেরণ 
কবিৰাব পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কবিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের 


0 


বার বাংলা গদ্যে প্রথম যুগ ৬৩ 


সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এই ঘোষণীষ উল্লিখিত হয যে, যেহেতু হেলিবেরিতে রাইটারদের 
প্রাচ্য ভাষা ও আইন জ্ঞান নানা কাবণে সম্পূর্ণ হইবাব বাঁধা ঘটিতে পারে, 'এই হেতু 
কলিকাতার ফোর্ট উইলিষম কলেজটি মাত্র তাহাদের, উক্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দিবাব জন্যই 
বজায রাখা হইবে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে কম খবচে পবিচালিত 
হইবে। এই ঘোষণার ফলে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাধান্য 
অনেকখানি কমিয়! যাঁয়। পৰে ১৮৩০ খ্ৰীষ্টাব্দের ১ল৷ জুন হইতে লর্ড বেটিক্কের আমলে 
ইহার আরও ছুর্গতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৪ ্ষ্টাব্ের জান্ুযাবি মাসে এই একদা-প্রসিদ্ধ 
প্রতিষ্ঠান বোর্ড অব একজামিনার্সেৰ অঙ্গীভূত হইয়! সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয। এই কলেজেব 
ইতিহাসেৰ অন্তভাগে বিগ্যাসাগব মহাশয কর্শচারী-হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। 
আমাদেব ইতিহাসেৰ পক্ষে এই কাহিনীব অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। 


উইলিষম কেবী ও ফোর্ট উইলিযম কলেজ 


বাংলা ভাষাৰ উন্নতি বিষযে এই ফোর্ট উইলিধম কলেজেব দান অসামান্য, বস্তুতঃ 
আমাদের ক্যল পর্য্যন্ত এই প্রতিঠানেব খ্যাতি কেবল এই কাবণেই। কোম্পানীর বাইটার- 
দিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষ! শিক্ষা দিবার কাজ কিষৎপরিষাণে অগ্রসব 
হইযা গিযাছে, তখন পর্যন্তও বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালযে বাংল! ভাষা শিক্ষা দিবার 
কোনও বন্দোবস্ত কর! সম্ভব হয নাই। বাংলাঁবিভাগেব ভার লইতে পাবেন, এমন কোনও 
ইংবেজেব কথা কর্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রষ্টাব্দেব প্রারস্তে শ্রীবামপুর মিশন 
হইতে নিউ টেস্টামেণ্টেব বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচাবিত হইবাব সঙ্গে সঙ্গে লর্ড 
ওযেলেসলিব দৃষ্টি উইলিযম কেবীব প্রতি আকৃষ্ট হয়। তীহাবই নির্দেশ-মত কলেজে 
প্রোভোষ্ট ডেভিড ব্রাউন কেরীকে বাংলাবিভাগের দাষিত্ব লইতে অনুরোধ করিষা 
পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেরী এ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৮০১ সালের ১লা মে হইতে 
তিনি নিযুক্ত হন এবং ৪ঠা মে হইতে কলেজে যোগদান কবেন। * 
* বাংলা-বিভাগে কেরীর সহকর্শিবপে ধাহাবা যোগদান কবিষাঁছিলেন, তাহাদেব তালিকা 
এইবপ-_ 


শিক্ষক ( Teacher ) উইলিযম কেরী মাসিক ৫০০২ 
প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুপ্জষ বিদ্যালঙ্কাব * মাসিক ২০০২ 
দ্বিতীষ পণ্ডিত বামনাথ বাচন্পতি *** মাসিক ১০০২ ০ 


০ 
সহকারী পণ্ডিতগণ-_শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র রাঁজীবলোচন [ মুখোপাধ্যায় ], 


কাশীনাথ [ তরকীলঙ্কার ? ], পদ্মলোচন চুডামণি, রামরাম বন্থ। প্রত্যেকে মাসিক ৪০২। 


* জন ক্লার্ক মা্শম্যানেব মতে ১২ই মে। 


৬৪ মি সাহিত্য-পবিষং-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


ইহাদের সকলকেই ১৮০১ খুীষ্টব্দের ওঠা মে তারিখ হইতে বাহাল কবা হ্য। 
১৮০৫ খীষ্টাব্দের দই ফেব্রুঘাবি তারিখে লাট্‌র্লিকফব নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে 
পাই, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কোনও সমযে মরাঠী ভাষাব শিক্ষকতার ভাবও তাহার উপব অর্পিত 
হয এবং তাহার বেতন ছুই শত টাকা বৃদ্ধি পাইযা মাসিক সাত শত হয। ১৮০৫ সালের 
৬ই ফেব্রুযাবি তারিখের “পাবলিক ডিস্পিউটেশনে” তাহার ছাত্রদেব কৃতিত্ব দৃষ্টে তাহাকে 
হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপকেব পদ দেওযার প্রস্তাব হয, কিন্তু তৎকালে এই প্রস্তাব 
গৃহীত হয নাই । ১৮০৬ শ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হেলিবেরি (হার্টফোর্ড) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবাব 
পর ফোর্ট উইলিযম কলেজের ব্যযসংক্ষেপ করিবার জন্ত প্রোভোষ্ট, সহকারী প্রোভোষ্ট 
প্রভৃতি কষেকটি মোটা মাহিনাব পদ উঠাইযা দেওযা হয় এবং সেই সময়েই (জান্্যাবি, 
১৮০৭) কেবী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাৰ অধ্যাপক ও মবাঠী ভাষাব শিক্ষকৰূপে মাসিক 
১০০০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। বোবাক্‌ তাহার পুস্তকের তৃতীষ পরিশিষ্টে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের 
১লা জুন তাবিখে বাংলা-বিভাগের অধ্যাপক ও মুন্শীদ্বের যে তালিকা দিযাছেন, 
তাহাতে দেখা যায, পুবাতন কযেক জন পণ্ডিতেব নাম ( মৃত বিধায়) নাই এবং 
নৃতন কেক জনের নাম যুক্ত হইযাছে। সেই তালিকাটি উদ্ধৃত হইল 

বেভারেগ্ড উইলিযম কেরী, ডি ডি --অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, রিক্ষক মবাঠী 

লেপ টেনেণ্ট উইলিষম প্রাইস-_সহকাঁরী অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক ব্রজভাষা ২. 


॥ 


বামনাথ ন্যায়বাচস্পতি হেডপণ্ডিত বাংলা মে ১৮০১ * 
রামজয তর্কালঙ্কাব * দ্বিতীয় পণ্ডিত, জুলাই ১৮১৬ 
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত রঃ মে ১৮০১ 
কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত 55 সেপ্টেম্বৰ ১৮০১ 
পন্মলোচন চুভামণি রঃ মে ১৮০১ 
শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার 5 সেপ্টেম্বর ১৮০১ 
রামকিশোর তর্কচূডামণি ji ৰ নবেম্বব ১৮০৫ 
বামকুমাব শিরোমণি 93 5 সেপ্টেম্বব ১৮০১ 
গদাধর তর্কবাগীশ নবেম্বর ১৮০৫ 
রামচন্দ্র বায 1 1 মার্চ ১৮০৩ 
মরোত্বম বস্থ 52 5 মার্চ ১৮০৩ 
কালীকুমাব বায হস্তলিপি-শিক্ষক ও সেরেস্তাদার মার্চ ১৮০৩ 
৮:৮১ মোহনপ্রসাদ ঠাকুব নেটিব গ্রন্থাগারিক অক্টোবর ১৮০৭ 


এই ফোর্ট উইলিযম কলেজের বাংলা-বিভাগেব সঙ্গেই বাংলা-গদ্যেব সম্পর্ক, স্থতরাং 
আমরা কেবল সেই আলোচনাই করিব। এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষাৰ প্রধান শিক্ষক 
উইলিযম -কেবীব জীবনেতিহাস অন্ণধাবন কবিতে গিয়া তাহাব অন্তান্ত কীর্তির আমরা 
উল্লেখ করিব মাত্র। 


~ 
















লে শবা। 
[নিধি | দাগ 


নিছে না 


আ্ানধিরয়োগা। গজ 
ননবাহযধয 


পাশপাশি নগা প পাপা 
টপ 
*২ LEADED ডাহা | ভিনঈষা আবননধা। 
1%1) | চলল | মত | খা | কি 


24 | দিবা একাল লা বেদধ্ঠাথণস। বির abet | 
চেন, 1 নহাতিকঠিবাহ।, নিব বিন? Et নু 


(১৭18৩া%1 রদগাঠ ধা বন ব্দগনোও্জী 
1 a বিসুপতিবার | হৰা ৰ বি 


naar WARN হোগলন | এক্সন” 
AT ননাবঞৰ 
A 













r রি হে রে 

গিধপনধম | নখসবাপ্দ | পেন ও [প্র [লন্ত জলদ ন | 

নর গ্রছর্থধা, কম fr ~~ 

গজ ভি লন? =! 
CY 


উইলিয়ম কেরীর স্বহস্তুলিখিত ভাবতীয তেবটি ভাষার 
শব্দ কোষ ( Polyglot Vocabulary ) | 





৪৬শ ব্য ] বাংলা গদ্যেব প্রথম যুগ ৬৫ 


চে 


কলেজ প্রতিষ্ঠার পৰব ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেব শেষভাগে সমগ্র ভাবতবর্ষে একটি সবকাবী 
বিজ্ঞাপন এই মর্খে প্রচারিত হয যে, কলিকাতা লর্ড ওযেদেসলি কর্তৃক যে শিক্ষালয 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সারা ভাবতবর্ষের সকন্প প্রদেশের পত্ডিতসম্প্রদায়কে সাদর 
আহ্বান করা হইতেছে, তাহারা শিক্ষকতাকার্য্যে যোগদান করিলে সরকার খুশী হইবেন। 
পঞ্চাশ জনেরও অধিক পণ্ডিত ও যুন্শী এই আহ্বানে সাডা দিযাছিলেন। মিঃ সাট্ক্লিফের 
নিকট ৪ঠা ডিসেম্বর (১৮০০ ) তাঁবিখে লিখিত একটি পত্রে সর্বপ্রথম এই কলেজেব উল্লেখ 
দেখি । তিনি লিখিষাছিলেন := 


There 1s a College erected at Fort Wilham, of which the Rev. D Brown 19 appointed 


provost, and C Buchanan, classical tutor! all the eastern languages are to be taught 
In it 


১৮০১ সালেব ৮ই এপ্রিল তিনি সাট্ক্লিফকে যে পত্র লেখেন, তাহাতেই সর্বপ্রথম 
ফোর্ট উইলিযম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সম্ভাবনা বিষয়ে উল্লেখ করেন, কারণ, 
এ তারিখেই ডেভিড ব্রাউনের অন্থুরোধ-পত্র তাহাব নিকট পৌছে। এ সালের ১৫ই জুন 
ডক্টব বাইল্যাগ্ডকে লিখিত পত্রে তিনি পূর্বোক্ত ইদ্দিতকে বিশদ করিয়া লেখে + 


What I have last mentioned requnes some explanation, though you will probably 
hear of 1 before this reaches you You must know, then, that a College was founded, 
last 5992) im Fort William, fo! the mstruction of the jumor eimil servants of the 
‘Company, who are obbged to study in 1৮ thiee 79888 after their arnival IT always 

15515 approved of the institution, but never entertamed a thought that I should be 
‘called to fill a station m 1t The Rev D Brown 1S piovost, and the Rev Claudius 
Buchanan, vice-provost, and, to my great surprise, I was asked to undertake the 
Bengali professorship One mong, ৪, letter from Mr Brown came, inviting me to 
cross the water, to have some conversation with him upon this subject IT had just 
time to call our brethien together, who were of opimon that, fol several reasons, I 
ought to accept 1t, piovided 1t did not mterfere with the work of the mission I also 
knew myself to be meceapable of filling such a station with reputation and piopmety 
I, however, went over, and honestly proposed all my fears and objections Both 
Mr Brown and M1 Buchanan were of opimon that the cause of the mission would be 
furthered by 1t, and I was not able to reply to them arguments .. 0) therefole, 
consented, with fear and trembling They proposed me that day, or the next, to the 
Gover:noi-General, who 1s patron and visitor of the College They told bin that I 
had been a missionary in the country for seven. years or more, and as a 00085102097 
I was appomted to the office When the appomtment was made, I saw that I 
had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind 
to assist me I, therefore, set about compiling 8 gammar, which 18 now half piinted 
I got Ram Boshu to compose & history of one of their Kings, the first prose book ever 
written in he Bengali language, which we are also printing Our Pundit* has, also, 
nearly translated the Sunscerit fables, one or two of which brother Thomas sent you, 
which we 89 goifig to publish These, with Mr Foster's [Forster's] vocabulary, will 
prepaie the way to reading then poetical books, so that I hope this difficulty will be 


* অনেকে ভ্রমক্রমে “৩৪৫ 19507” অর্থে মৃত্যুপ্রয়কে বুঝিয়াছেন, কিন্তু আসলে কেবী গোলোক 
শশ্মীকেই “আমাদের পণ্ডিত” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 


লী 
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gotten through But my i1gnorancey of the way of conducting collegiate exercises 25 a 
great weight upon my 18100 10156 thuteen students im my class, I lectue twice a 
week, and have neaily gone through one term, not quite two months Tt began May 4th 
Most of the students have gotten though the accidents, and some have begun to tians- 
late Bengal: into English ‘The examination begims this week TI am also appoited 
teacher of the Sunscrit language, and though no students have yet entered in that 
class, yet I must prepare fort I am, therefore, writmg 2 grammar of that language, 
which I must also print, 1f I should be able to get through with 1t, and perhaps 9 
dictionary, which I began some years ago 


এই পত্র হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা শিক্ষকের 
পুদে নিযোগের ছুই মাসের মধ্যেই কেরীকে সংস্কৃত শিক্ষকেব পদও দেওযা হ্য। ঠিক 
এই সময়েই শ্রীরামপুর ডেনিশদের হাত হইতে ইংবেজদেব অধিকারভূক্ত হয।* 

এত দিন পর্য্যন্ত ভাভাটে বাড়ীতেই মিশনের কাজ চলিতেছিল, কিন্ত কাজেব পরিধি 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওযাতে সঙ্কীর্ণ গৃহে আব স্থান সঙ্কলান হইতেছিল না। তা ছাডা কেরীর 
চাকুরীগত উপাজ্জন এবং ছাঁপাখানার আয় মিলিয়া মিশনরীদের হাতে অনেক টাকাও 
তখন মজুত ছিল , স্থতবাং মিশনের নিজস্ব বাড়ীর সন্ধান হইতে লাগিল। ১৮০১ সালের 
২রা অক্টোবর তারিথে মার্শম্যানেব জন্ণলে দেখিতেছি-_ 


We agreed to puichase the adjoming house fori 10,840 rupees The 2100) ete, 
contains more than fou 80185 of land 5 this addition we have room not only for 
our two schools, 21801089106 faraily, punting and binding business, but also fo! a number® 
of new misstonaues We therefore thought 1t an object of some importance to secure 
2৮ while 1t was offered 


১২ই অক্টোবর তাবিখে নির্দিষ্ট মূল্য দা এই বাড়ী ও জমি খরিদ কবা হ্য। 

আমরা পূর্বে হেস্টিংস-জোন্স-কৌলক্রক-উইলকিন্স প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, যে- 
শ্রদ্ধা লইযা তাহাবা ভারতীষ ভাষা ও সাহিত্যে চর্চ্চা স্থক কবিষাছিলেন, পরবর্তী কালের 
মিশনরীদের তাহার সম্পুর্ণ অভাব ছিল। বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীবামপুর মিশনরী- 
দের পত্রে এবং তাঁহাদেব দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও ভাব্তীয় পৌবাঁণিক 
কাহিনীগুলি সম্পর্কে যে কুৎসিত বিকদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা 
আজিকাব দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠিব। পাদবিদের সম্বন্ধে জনসাধাঁবণের বিকদ্ধ মনোভাবের 
মূলেও তীহাদেব এই উগ্র মতবাদ। কেবী যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংল! ও 
সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হইযাছিলেন, তখনও তিনি হিন্দুশাস্ত্ের বিকদ্ধে ভিতবে ভিতরে 





* Ward’s 00000172858 1801, “This moining, when the inhabitants wele in 
profotind sleep the English from the othe: side [Bariackporel of the river came and 
hoisted the English flag, and quietly took possession of Serampore, without a gun 
fing, or 2 drum beating At ten O’clock we and others were desired to appear at 
the government house In the governor's hall we found seveial Buttish officers, 
and in an adjoming room the new English governor, with Col Bie, ctc standmg 
by his aide We presented ourselves” | | 

bi 
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প্রচাবকার্য্য চালাইতেছিলেন। ১৮০২ সালের ১৭ই মার্চ তিনি কলিকাতা হইতে মিঃ 
সাট্‌ক্লিফকে লিখিযাঁছিলেন-- . . F 


I have been much astonished Iately at the mahanity of some of the mfide] opposers 
of the Gospel, to see how ready they aie to pick every flaw they can in 07910501759 
WIitings, while these very persons will labour to reconcile the giossest contradictions 
In the wiltings accounted sacred by the Humndoos, and will stop to the meanest 
artifices In 02091 to apologize for the numerous glaring falsehoods, and horud viola- 
tions of all decency and decorum, which abound in almost every page Anythmg, 
it seems, will do with these men, but the word of God They ridicule the figurative 
language of senptme, but will 1un allegory-mad in support of the most worthless 
pioductions that ever were published TI should think it time lost to translate any 
of them An idea, however, of the advantage which the fnends of 00705321165 niay 
obtaim by having these mysterious sacied nothings (which have 20810080080, ther 
celebrity so long merely by bemg kept fiom the mspection of any but terested 
bralmans) exposed to view, has mduced me, among other things, to write the 
Sangskut Ginmmar, and to begin an dictionary of that language I smcelrely pity 
the 0001 people, who me held by the chains of an imphicit farth m the grossest of 
hes; and can scarcely help despisimg the wietched 17001 who pleads in them 00৮01) 
and trys to vindicate them TI have long wished to obtam a copy of the vades, 
[footnote 219 most sacred wiitmgs of the Himndoos] and am now in hopes I shall 
be able to procure all that ale extant Tf I succeed, I shall be strongly tempted 
to pubhsh them with a translation, pio bono pubhlico 


ফোর্ট উইলিযম কলেজেব কযেক জন ছাত্রও কেবীব দ্বাবা উৎসাহিত হইয়া খীষ্টধর্শ্মেব 
প্রতি উত্তবোত্তব আকৃষ্ট হইতেছিলেন এবং তাহাঁদেব কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মেব অসাবতা প্রমাণ 
কবিবাব জন্য 074201154% প্ৰভৃতি সংবাদপত্রে বীতিমত লিখিতে আবস্ত কবেন। ইহাদের 
মধ্যে মিঃ ল্যাং, কানিংহাম, লিগেম্যান ও বোন্টেব নাম উল্লেখযোগ্য । এই বিকদ্ধতাব ফলে 
এদ্রেশীয়দেব সহিত এই বৈদেশিকদদের সত্যকাঁব হৃদষেব পবিচয ঘটিবাব স্থযোগ হয নাই 
সত্য, কিন্ত ইহাবা আমাদের কযেকটি বীভৎস কুসংস্কাবেব মূলে কুঠারাঘাত কবিতে পাবিয়া- 
ছিলেন, গঙ্গাসাগবে সন্তানবিসজ্ঞন ও সতীদাহ-প্রথা প্রকৃতপক্ষে ইহাদেব চেষ্টাতেই দূর 
হ্য। ১৮০৩ গ্রীষ্টাব্েব জানুযাঁবি মাসেই কোম্পানীৰ গরমেন্ট হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এই 
সকল সামাজিক হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে অবহিত হইযা অস্থসন্ধান আবন্ত করেন। শ্রীবামপুবের 
মিশনবী-সম্প্রদাষ ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কিছু প্রচারকার্ধ্য চালাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানের 
ভার উইলিযম কেরীর উপর দেওযা হয। কেবী দেখান যে, বৎসরে প্রায় ২৫০০০ প্রাণীকে 


এই ভাবে হত্যা কৰ! হয। অনেকে বিশ্বাস, বামমোহন বায়ে চেষ্টাতেই সতীদাহ ন্বিক্লিভ- 


হইযাছিল, কিন্তু কেবীব জীবনের কার্ধ্যকলাপেব সহিত ধাহাদেব পরিচষ আছে, ভাহাবা জানেন, 
মূলতঃ এদেশে তাহার চেষ্টাতেই এবং ইউরোপ ও আমেবিকায উইলিষম ওযার্ডেব প্রচাব- 
কার্যের ফলেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বব তাবিখে গবর্ণব জেনাবাল লর্ড উইলিযম বেটিক্ক 
সতীদাহ-প্রথা-নিবারণী আইনে সহি করেন এবং এই বিষয়ে কেবীব উদ্ভম ও অধ্যবসায 


সি 
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স্মরণ করিযা বাবাকপুব হইতে নৌব্মরযোগে সেই দিনই এক জন দৃতেব হাতে উক্ত আইনটি 
শ্রীবামপুবে বৃদ্ধ কেবীব নিকট বাংলাধ অন্থ্বাদার্থ প্রেবণ কবেন। সেই দিন ববিবাব থাকা 
সত্বেও বৃদ্ধ পাদরি সমস্ত দিনব্যাপী পবিশ্রমে অনুবাদকার্য্য সমাপ্ত কবিষা স্বযং তাহা বেটিক্কেব 
হাতে পৌছাইযা দেন। 


১৮০৩ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৯এ জান্যাঁবি তাবিখে মিশনের হরফখানাষ পঞ্চানন ও মনোহর 


কর্তৃক নাগরী হুরফের সাট সম্পূর্ণ হয। কলেজের তবফে এই সমযেব মধ্যেই বাংলা পাঠ্য- 
পুস্তক কযেকটি মিশনেব ছাপাখানাষ মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর সংস্কৃত ও নাগরী পুস্তক 
মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। ওঁ সালেব ১লা এপ্রিল তারিখের ওয়ার্ড-লিখিত জর্নালে লিখিত 
আছে” 

Bother Carey brings word fiom Calcutta that at the public examination before 
01930597001) the Bengalee students came off mith great honour Mr Colebrooke 


has offered to lend brother Carey all the Vades which he has been able to piocue, 
1f we will print them and this we have promised to do 


এবং ২রা জুন কেরী ফুলাবেব নিকট একটি পত্রে লিখিযাছেন-_ 


We have had many things to piint for the college, and are now contemplatmg 
an edition of the Vedas, 1f government will mdemnfy us for a 15010160. copies, 
of this we have hopes The work will make about twenty volumes octavo, of five 
hundred pages each We aie 10869119115 assisted in these 60970871569 undertakimgs 
by ou school, the printing business, and my official engagements in the college, 
and by these means we find some employment foi our native brethien 


এই বেদ মুদ্রণের অন্তরালে কোন্‌ উদ্দেশ্য কার্ধ্য করিতেছিল, আমরা তাহা দেখিযাছি, 
এখিযাটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিষম কলেজের সহায়তা কেবী ও মার্শম্যান সম্মিলিত 
ভাবে সংস্কৃত রামায়ণের যে সান্গবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ্য ছিল 
_ইউবৌপে এই মহত গ্রস্থেব অসারতা প্রমাণ করা । কিন্তু কেরীর এই মনোভাব খুব অধিক 
দিন স্থাধী হইযাঁছিল বলিয়া মনে হয নাঁ। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে কবিতে 
এবং এদেশীয় পপ্তিতগণের সহিত ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার ফলে তাহার মতেব পবিবর্তন 
ঘটিযাঁছিল। ১৮০৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে কলেজেব “পাবলিক ভিস্পিউটেশনস্”- 
এর শেষে তিনি সংস্কৃতে যে বক্তৃতা দিযাছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি ছাত্রদের 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 


Considered as the source of the colloqural tongues, the utility of the Shansenit 


— ৩ PTmguage 1s evident, but as contaiming numerous treatises on the religion, unis 


prudence, aits and solences of the Hindoos, 165 importance 1s yet grduter, especially 
to those to whom 19 committed, by this government, the province of legislation 
for the Natives, in order that bemg conversant with the Hmdoo wiitings, and 
capable of referring to the oniginal authonties, may plopose, from time to time, 
the 1equisite modifications and improvements, 1m Just accordance with existing Taw 
and ancient Institution, 
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91181095007 leaning, say the Brahmans, 1s liye an extensive forest, abounding with 
2 great vauety of beautiful fohage, splendid Blossoms, ৪80 delicious 711১ but sur- 
rounded by & song and thorny fence, which prevents those who are desirous of 
plucking its 00105 07 flowers, fiom entermg m * 

‘The leamed Jones, Wilkins, and others, broke down this opposing fence m several 
Places, but by the College of Fort Wilham, a ugh-way has been made 1nto the midst 
of the wood 


ফোর্ট উইলিযম কলেজেব প্রতিষ্ঠাতা-সভাঁপতি ও মাঁননীযফ পরিদর্শক লর্ড 
ওযেলেসলিকে সম্বোধন করিয়! কেবী সংস্কৃত ভাষাষ বলেন-- 
যেয়ং প্রাচীনভাষা কুমাবিকাখ্তীয়পূর্ববকালীনসর্ববাধ্যক্ষান্‌ প্রতি আত্মপ্রকাশং কর্ত,মসম্মতাসীৎ 
সেয়ং ভাষা তবাজ্ঞয়| স্বকীয়সকলভাপগ্ডাবদ্ধাবং মুক্কা' অতিপূর্ব্কালীনবিববণবিধিবিদ্যাভিঃ *পৃর্ণীং 
ধনবতীং কবোতি। 


This ancient language, which refused to disclose itself to the former Governors 
91) India, unlocks its treasues at your command, and enriches the world with the 
history, learning, and scence of a, distant age 


অস্মাকং বিদ্যাস্থানীয়নিকপণস্ত বদ্ধমানকশ্বণ্যতায়াঃ প্রমাণং যথা সম্প্রতি কৃতমাসীৎ 
ততোধিকং কদাপি কৃতং নাসীৎ এবং দূবদেশস্থাঃ সহশ্রশঃ পণ্ডিতলোকা বিদ্যায় এতদৃজ্ঞতাজয়েনাহ্কীদং 
কবিষ্যস্তি ৷ * 

অস্মাকং সাক্ষাৎ যদাশ্চ্ধাকৌতৃকং প্রকাশিতমভবৎ তৎ কিং কিমিত্যস্ত বিশেষঃ কথস্কাবং 
কথিতো৷ ভবেৎ। 

কুমাবিকাখণ্ডীয়সর্ববাধ্যক্ষস্যাসিয়ীয়স্ত যুবোগীয় ্রাতিবিদুষো মহিমশ।লিলোকানাঞ্চ সভা। কৃতাসীৎ 
তস্তাং সভায়ামস্মাকং অন্মদেশীয়ভাষয়ৈকাপি কথ! কথিত। কৃতা ন ভবেৎ কিন্তাসিয়ীয়নানাবিধ- 
ভাষাভির্মৃহাবিষয়ে বাধবহিতা৷ কথী বার্তা কৃতা ভবে । কথোপকথনাহহিন্স্থানীয়ালস্কতপাবশ্ববাণিজ্যোপ- 
যুক্তবঙ্গীয়বিদ্যাযুক্তারবীয়প্রাচীনসংস্কৃতভাষান্গু ইঙ্গলপ্তীয়যুবভিবভ্যস্তান্থ সতীষু অনায়াসেন কথিতা 
আসতে । ুবোপে কিন্বান্শ্মিন্‌ কশ্মিংশ্চিদ্দেশে কুত্রচিৎ কালে বা কোপি বিদ্যালয়সমূহঃ কিমেতদ্রপং 
অপূর্ববদর্শনীয়ত্বং প্রকাশিতং কৃতবান্‌ এবং এতেবাং যুনাং বিষয়ঃ কঃ কস্তে স্বাভাবিকমেধাভিঃ কিন্বা 
যশশ্টেষ্টাভিঃ সোদ্যোগীকৃতা ভূত্বা নিশ্চিতাশযেন মৃতবপভাষাঞ্ঞানাম্বেষকাঃ শিষ্যান্‌ কিন্তু যশ্মিন্‌ যস্মিন্‌ 
দেশ এতা এতা ভাষা কথিত! আসতে তদ্দেশস্য বাজকশ্মণি নিয়োজিতা ভূত্বা তে তস্মিন্নেব কালে 
তদ্দেশস্য কবগ্রহণবাণিজ্যকবণকপবাজকন্মণি এবং ্বন্বপদোপযুক্তসর্ধপ্রকার আলাপঃ প্রত্যালাপ- 
শচৈতৎকালপধ্যস্তং যথা দ্বিভাষাবেদি ধাবা! কৃত আসীৎ ইদানীং তথা ন কিন্তু তত্তদ্দেশীয়লোকচলিত- 
ভাষাভিবেতসাং সর্ধাসাং ক্রিয়াণাং ?তঃ সহ কবণে তৎকাল এব স্বকীক্ষপ্রাপ্তবিদ্যা লগন্তি তত্বদেশস্থ- 


নিবেদকলোকানাং কর্তৃনিকটে গমনপথকবণে তথা অস্মাকং বাজব্যবস্থাভিপ্রায়স্ত সন্মুখনির্গতৰাকৈযৈ- 


বেবং বিধয়ান্থম্ঠঃবর্ণ প্রকাবান্তবলিখিতার্থস্য চ প্রকাশকবণে চান্মচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিদ্যামূল্যং জ্ঞাতং 
ভৰেৎ। 

+ "হে আসিদীয়পত্ডিতলোকা অস্যাং সভাষাং ভিত্তি তেষাং মধ্যে কেপি কেপি দূবদ্রেশাদাগতাঃ 
সত্তি তে সৰ্ব্বে বৃতনীয়যুবভিস্ততদ্দেশীষভাষাভিব্রিচাবিতস্য মহাবিষষস্থ নৃতনগুকতবকথিতবাক্যানাঞ্চ 
অবণে ন বিশ্মিতাঃ সম্ভি তৈবন্মচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিদ্যায়াঃ সীমাবিচাব ইদানীং কৃতো জায়েত। 


৭০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ 


[ 

অদ্যতনবিদ্যাবিযয়কক্রিয। এতদ্ধিদ্যান্ম্যবিষযকযদ্যচ্চিন্তনং শ্রমোহ্্থব্যয়শ্ঠাভূৎ তৎ সকলং 
প্রচুবতবকপেণ শুধ্যতি এতদ্বিদ্যালয়াষ ব্যযে। ষ্যন্যৎ সহশ্রগুণাধিকে। ভবে তদাপি নীতিমদ্্রাজকর্শণ্যং 
যদতিশয়মহাফলং ভবিষ্যতি তত্ব,ল্যঃ স ব্যয়: কদাপি ন ভবেৎ। 

ইদানীং বৃদ্ধোহং কুমীবিকাথগুস্থানমধ্যে বহুদিনং বাঁসমকার্ষং দিনে দিনে অনেকলোকান্‌ প্রতি 
হিভোপদেশকবণাষ ব্রাহ্মণৈেঃ সহ সর্বব্ষয়ককথোপকথনায় কুমাবিকীখন্তীয়বালকানাং খরীষ্টীয়- 
ধন্মশিক্ষাকবণনিমিত্তকসকলপাঠশালাকর্তৃত্বকবণাষ চ প্রবৃত্তোহমন্মি! বঙ্গীয়ভাষ! স্বদেশীয়ভাষাবৎ 
প্রায়ো ময়া কথিতা আসতে অন্যেবন্টৈন্ণেকৈবেতেষাং বিষয়ে যদ্যজ জ্ঞানং প্রাপ্তং বহুকালাবধি 
এতদ্রাজ্টীষনানাদেশস্থলোকৈঃ সহ ধাবাবাহিকপবিচয়েন মম তদন্যুনসর্ববিষয়কজ্ঞানং প্রাপ্ত, 
প্রাপ্তকীলোহভবৎ অহমন্যদপি কথয়ামি যদ্যশ্মিন দেশে জাতে| ভবেয়ং তদা যথা তেষাং ব্যবহাব- 
ক্রিষাধাব! অন্নুভবঞ্চ ময়! জ্ঞাতে। ভবে তদবৎ ইদানীং তৎ সৰ্ব্বং প্রায়ো জ্ঞাতমাস্তে | 

এই বক্তৃতার মধ্যেই তিনি বলিতেছেন, “হিন্দুদেৰ মধ্যে দীর্ঘকাল বাস কবিষ! আমি 
এখন বৃদ্ধ হইয়াছি বঙ্গীয ভাষা আমাব মাতৃভাষা মতই আযত্ত হইযাছে। এই দীর্ঘ 
কাল এদেশবাঁপীদেব সহিত এখানে [ বঙ্গদেশে ] এবং এই সাম্রাজ্যেব অন্তত্র ঘনিষ্ঠতাব ফলে 
আমার এমন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইযাছে, যাহা ইতিপূর্বে কদাচিৎ কাহারও 
হইয়াছে কি নাসন্দেহ। আমি এখন নিঃসংখযেই বলিতে পারি যে, এদেশেব বীতিনীতি, 
আচাবব্যবহার, সংস্কাব এবং হৃদযাবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইযাছি' যে, সমযে 
সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিযা সন্দেহ হয ।” 

এবং এই কেরীই ১৮২৫ সালেব ৯ই ডিসেম্বব মিঃ ভাষাবেব নিকট লিখিত একটি পত্রে 
লিখিয়াছেন-- 


my heait 18 wedded to India, and though I am of httle use, I feel a pleasme 
in domg the httle I can 


শ্রীবামপুর-মিশনেব পাদরি হিসাবে উইলিযম কেবীব মধ্যে যে সন্ধীর্ণতা দেখিযা 
আমবা পীড়িত হই, ফোর্ট উইলিযম কলেজেব সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করিতে 
করিতে তাহাকে ধীরে ধীবে সেই সন্ধীর্ণতা-বিমুক্ত দেখিযা আমরা আনন্দিত হই। বস্তুতঃ 
এই কলেজেব জন্যই বাংলা দেশ কেরীকে নিবিডভাবে আপনাব করিযা পাইযাঁছিল, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদিক্‌ দিয়াও কম সার্থক নয। ফোর্ট উইলিযম কলেজকে কেন্দ্র 
করিয়া বাংলা, ভাষাব প্রধান অধ্যাপক উইলিযম কেবীর যত্বে এবং উৎসাহে বাংলা! 
সাহিত্যেব প্রথম সর্ধাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিষাই আমবা কেরীব মনোভাব 
| -*পবিবর্তন প্রসঙ্গ এমন বিস্তৃত ভাবে উপবে আলোচনা কবিলাম। 

উইলিযম কেরী স্বযং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেব ২রা ডিসেম্বর তারিখে তীস্বার ভগিনীদের 
নিকট কলিকাতা শহবেব বর্ণনা-প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিষম কলেজেব যে পবিচয ০০ | 
কৌতূহলোদ্দীপক । তিনি বলিযাছেন-- 


The college 1s the next mstitutton of pubhe utihty ‘There 1s no building erected 
for 1b, but # number of houses are 1ented by government for the purpose, It contains 


[| 


৪৬শ বর্ষ] বাংলা গদ্যেৰ প্রথম যুগ ৭১ 


a common hall, lecture rooms, where the 88082, Persian, 0025 Bengali, Hindus- 
(19005) Tamul. and the modern languages of fEuope afe taught, and lectures on 
philosophy, chemistry, and the aits are delivered ‘There are chambers for the different 
officers, and a good library, which will, no doubt, much. increase, 1f the 10861606101, be 
contimued ‘This bids fmr to be of the most essential benefit to the country, by 
furmshimg the Company’s servants with a knowledge of the languages and manners of 
India Then characters and abilities mle also known to government, before they are 
appomted to any office 


যে সংস্কৃত রামায়ণের কথা পূর্বের উল্লেখ কবিযাছি, তাহাব কাজ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই 
সুরু হয। এওঁ সালের ২২এ আগষ্ট তারিখে সাট্ক্লিফের নিকট লিখিত কেবীর একটি পত্রে 
দেখিতে পাই 


Some new sources 04 income are opening here. The Council of the Colles hure 
petitioned government fot an enlaigement of my salary, and some of the gentlemen 
feel much interested theremm One of them told me that he had spoken personally to 
Lord Cornwallis about 1৮ ‘The College and the Asiatic Society have agreed to allow us 
2 stipend of three hundred rupees per month, to assist us in translating and piinting 
the Sunscrit writings, accounted sacred or scientific We have begun the Ramayunu, 
the most ancient poem in the Sunscrit language Sir John Anstruther showed me, 
to-day, a letter which he, as president of the Asiatic Society, and by desire of the 
College, 10005 to address to all the learned societies and bodies 37] Europe, to reéecom- 
mend the woik The three hundred rupees per month 18 independent of the sale of 
the books The copy will be ours, and all profits on the sale The Sunserit teat will 
be printed on one page, and the translation, with notes, on. the other 


এই পত্রেব শেষাংশে কেরীব তৎকালীন বিবিধ কাধ্যাবলীর একটি তালিকা আছে । 
কেরী কি পরিমাণ যত্ব ও অধ্যবসাযের সঙ্গে কলেজের কাজে আত্মনিযোগ করিযাছিলেন, 
তাহার পরিচয় হিসাবে এই অংশ মূল্যবান্‌ । তিনি লিখিতেছেন-- 


You may, perhaps, wonder that I write no more letters, but when you see what 
J] am engaged in, you will cease to be 90100011960 1 translate into Bengali, and from 
Sunset mto English, viz, the Ramayunu I have also begun anh attempt at translating 
the Veds I must collate copies, every proof-sheet of the Bengali and Mahratta 
scr‘ptures, the Sunscrit grammar, and the Ramayunu, must go three times, at least, 
through my hands A dictionary of the Sunscut, which 1s edited by Mr Colebrooke, 
goes once, at least, through my hands I have wnitten and piinted a second edition 
of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlaiged, and a Mabratta 
gtammar, and collected materials for a Mahiatta dictionary 


১৮০৭ খ্ৰীষ্টাব্দেব ১১ই ফেব্রুয়াবি তাবিখে কেরী সাট্ক্লিফকে লিখিতেছেন-- 
Until lately I was teacher of three languages in the college, on a monthly salary of 
five hundred rupees per month, but, on the 1st of January past, I wasby thf -— 
governor-genopt! im council, appomted professor of the Sunscrit and Bengali languages, 
tp which Hie Mahiaita 18 added, though not specified in the 0019] letter, mith a 
his one thousand rupees per month 


+ /১৮১১ সালের ১০ই ডিসেম্বব তাবিখে ডক্টব বাইল্যাণ্ডেব নিকট লিখিত পত্রে কেরীর 
ব্যাকৰণ ও অভিধান রচনাবিষষক অনেক কথা আছে। 


৭২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকাঁ [ ১ম সংখ্যা 


‘The necessity which hes upon 108 80৫ acquiring so many languages, obliges me to 
study and write out the gtatmai of ০. of them. and to attend closely to all their 
Inmcgulauties and 09001770169 I have therefore published grammars of three of them, 
the Sunset, the Bengal, and Mahiatéia I intend also to publish grammars of the 
others, and have now in the press a grammai of the Telmga language, and another 
of that of the Seeks, and have begun one of the 011555 Ilanguage ‘To these I mtend 
in time to add those of the Kunata, the Kashmeera and Nepala, and perhaps the 
Assam languages Iam now punting a dictionary of the Bengali, whith will be pretty 
large, for IT have got to 256 pages quarto, and am not nearly through he first letter 
That letter, however, begins more words than any two others TI am contemplating, 
and indeed have been long collecting materials for a universal dictionary of the 
oriental languages, derived from the Sunscnit, of which that language 1s to be the 
grounkswork, and to give the corresponding 07991 and Hebrew words I wish much 
to d6 this for the sake of assisting biblical students to correct the translation of the 
bible in the oriental languages, after we are dead, but which can scarcely be done 
without something of this kind, and perhaps another person may not, in the space 
of a century, have the advantages for a work of this nature than I now have 


অনন্তসাধাবণ পাণ্ডিত্যেব অধিকারী কেরী অমানুষিক চেষ্টায এই শেষোক্ত “Unive৷ ৪০! 
Dicti০narY”খানি প্রস্তুত কবিযাছিলেন, গোডাব উদ্দেশ্য অন্ুযাঁধী হিক্র ও গ্রীক প্রতিশব্দ 
যোজনা করিতে না পারিলেও এই অসাধাবণ পুকষ (১) সংস্কৃত, (২) কঁশ্মীরভাষা, 
(৩) পঞ্জাবেব অন্তর্গত জালন্ধব ভাষা, (৪) মধ্যদেশভাষা, (৫) পার্বতী ভাষা, (৬) মিথিলা- 
ভাষা, (৭) বাঙ্গালা ভাষা, (৮) উৎকলভাষা, (৯) মহাবাষ্ট্রভাষা, (১০) কৰ্ণাটক ভাষা, 
১১) গুর্জবভাষা, (১২) তৈলঙ্গভাষা ও ( ১৩) দ্রাবিডভাঁষা, মোট এই তেবটি ভাবতীয় 
এক বিরাট শব্দকোষ সম্পূর্ণ রচনা করিযাছিলেন। কিন্তু ১৮১২ সালের ১২ মার্চ 
তারিখে শ্রীবামপুব মিশনেব ছাপাখানা আগুন লাগিযা অন্যান্য বহু মুল্যবান্‌ পুস্তক ও 
পাওুলিপির সঙ্গে এই শব্দকোষেব অর্দেকাংশ পুঁভিযা ছাই হইযা যায। এই পাঙুলিপি ধ্বংস 
হওয়া কেরী বালকেব ন্যায বোদন করিযাছিলেন। শ্রীবামপুর কলেজের বোর্ডরুমে কাচেব 
শোঁঁকেসে এ শব্ষকোষের অবশিষ্ট অংশ “পলিগট ভোকাবুলাঁরি” নামে সযত্বে সংবক্ষিত 
আঁছে। আমরা কেরীর বিচিত্র কীন্তির সামান্য পবিচঘ পাঠককে দিবার জন্য উক্ত শব্দকোষেব 
একটি পৃষ্ঠা প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ করিলাম। সমস্ত পৃষ্ঠার একটানা ফোটো লওযা 
সম্ভব হয নাই বলিয়া উহা ছুই অংশে বিভক্ত হইযা প্রকাশিত হইল, ছুটি মিলাইলেই 
এক পৃষ্ঠাব প্রতিলিপি হইবে। 







RA ৯. আচ 





১২০২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা । 
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলম্ীনাবাষণ নাথ কর্তৃক মুদ্রিত । 


বআঠায/কুত-- 


বগম 


৪০ 


is 


৯৬. 
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৪৬ বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা 
১৩৪৬ 


মুসলমান-যুগের ভারতের এঁতিহাসিকগণ 


শ্রীযছ্বনাথ সবকাব, এম এ, ডি লিট্‌ 
(তৃতীযষ স্তবক ) + 


অফ্টাদশ শতাব্দীৰ ফাঁসী ইতিহাসের বিশেষত্ব 


মুঘল বাদশাহদের প্রাধান্তের সময যে দুইটি বিশেষ শ্রেণীর ইতিহাস রচিত হ্য, 
তাহার কথা দ্বিতীয ব্যাখ্যানে বলিযাছি। প্রথমটি ‘আকবব-নামা’ব দৃষ্টান্তে রচিত 
বাদশাহের সবুকাবী ইতিহাস-গ্ন্থ , দ্বিতীঘটি ‘পত্র ও সংবাদ-পত্র, যাহাঁকে ইংরাজীতে 
ডেম্প্যাচ এবং নিউস্‌-লেটাব বলে, সেই শ্রেণীৰ উপাদান । কিন্তু ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরংজীবের 
* মৃত্যুর পব হইতে মুঘল বাঁদশাহদেব অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইযা পড়িল, সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন 
ধবিল। তাহাব পুত্র বাহাদুর শাহের পাচ বৎসর রাজত্ব (১৭০৭--১৭১২) পর্য্যন্ত 
রাজার ক্ষমতা ও ঠাঁট কোন বকমে বজায ছিল, কিন্তু বাহাদুর শাহেব মৃত্যুব পব হইতে 
যে অবিবত ঘবোয়া যুদ্ধ, মন্ত্রীদেব আধিপত্য লইযা বিবাদ ও পরম্পবেব গলাকাটাকাটি, 
প্রাদেশিক -শাসনকর্তাদেব বিদ্রোহ, সর্বত্র লুঠতরাজ ডাকাতি ও খাজনা দেওয়া 
বন্ধ আরম্ভ হইল,_তাহা কিছুতেই নিবারিত হইল না। যাও বা একটু বাকী 
ছিল, তাহা নাদিব শাহ ও আবদালীর আক্রমণ মাবাঠাঁদেব উত্তর-ভারতে ঘন ঘন অভিযান 
এবং প্রদেশ-দখল, এবং জাঠ ও শিখ অভ্যুত্থানের ফলে একেবাবে শেষ হইযা গেল। 
অর্থাৎ বাহাদুৰ শাহের মৃত্যুব পর ৭০ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুস্থানের বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে 
পুতুলের মতই নির্জীব হইযা পড়িলেন, তাহার সানাজ্য-সীমা কযেকটি গ্রামে আসিয়া 
ঠেকিল, রাজকোষ শূন্য হইল, রাজসৈন্ত লোপ পাইল, বাদশাহ বেগম নবাব সকলেই 
অনাহাবে শুকাইতে লাগিলেন, দেশময দন্ত ও অশাস্তি ছডাইযা পডিল। 
এপ অবস্থায় আকব্র-শাহজাহানী যুগেব ধরণেব ইতিহাস রচিত হও! অসম্ভব 
যদিও একটা ‘বাহাদূব শাহ-নামা” লিখাইতে আরম্ত করিষা দেশ, 
আলীর দ্বারা), দেড, বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হইবার পর মি 
ভাবে বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার পরে আর কোন বাদশাহের যথার্থ 





88 সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [২য সখ্য 
সঙ্গে “নামা” এই শব্দ যোগ দেওয়া কতকগুলি ফার্সী ইতিহাস-গ্রন্থ পাওযা যায, কিন্ত 
সেগুলি , আবুল-ফজলেব * “আকবরণ্্রীমার সহিত তুলনার অযোগ্য, তাহাদেব 
বচনাব সময অতি অল্প পবিমাণেই সবকারী দলিলের সাহায্য পাওয়া গিযাছিল এবং 
তাহাদের আকাবও নিতান্ত ছোট ।' তথাপি, আগেকার সেই বিখ্যাত মুঘল বাদশাহদেব 
গৌরবান্বিত যুগের এঁতিহাসিক ধারা রক্ষা কবিবার জন্য অতি ক্ষুত্র আকাবের এই সব ক্ষুত্র 
চেষ্টা আমাদের অবহেলাব জিনিষ নহে, তবে আমবা এগুলিকে “নামা” শ্রেণীব লেখার 
মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না। তাকিযায ঠেস দিযা লক্ষৌর স্থবাসিত তামাক গুডগুডিব দীর্ঘ 
নল দবিষা সেবন কবা, আব পযসায় পঁচিশটা বিডি কিনিযা পথের ধাবে দোঁকানেব আগুনে 
তাহা জালাইয়া ফুকিতে থাকা--এ দুটাই যেমন ধূমপান বটে, কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য 
'ক। ফলতঃ এই অষ্টাদশ শতাব্দীৰ ভণ্ড “নামা”গুলিতে আছে তাবিখ ও কিছু কিছু 
ছোটখাট ঘটনা, যেমন বাজারে চলিত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের সংক্গিপ্তসারে দেখিতে পাই; 
নাই শুধু সেই আকববী শাহজাহানী “নামা”গুলির চিন্তা, বর্ণনা এবং পূর্ণ অবঘব। তথাপি" 
এই সব অকুলীন নবীন “নামা” আমাদের পক্ষে অন্ধকারে ডিব বীর আলো, ইহাদের ছাঁভিলে 
কোন কোন বাজত্বকাল-বিষয়ে এতিহাসিক অনুসন্ধানকারী একেবাবে নিঃসম্বল অসহায় হইযা 
পড়িবেন। 
আগেই বলিয়াছি যে, বাদশাহদেব গৌরবের যুগে নানা স্থান হইতে সংবাদ ও সবকাবী 
চিঠি তাহাদেব দরবাবে আসিয়া পৌছিত, অসংখ্য বিভাগ ও কাবখানাব হিসাবপত্র ও বিপোর্ট , 
বাজধানীস্থ রেকর্ড অফিসে জমা হইত , এবং যখন বাদশাহ নিজ বাজত্বকাঁলেব ইতিহাস 
লিখিবার জন্য কোন বিখ্যাত ফার্সী লেখককে নিযুক্ত কবিতেন, সেই লেখকের সন্মুখ 
এই সমস্ত দপ্তব খুলিযা দেওযা হইত, তিনি তাহা ঘাটিযা তথ্য সংগ্রহ কবিতেন, এবং 
দবকার-মত দেওষাঁন বখশীদ্দেব জিজ্ঞাসা কবিষা আরও সংবাদ লইতেন। কিন্তু ১৭১২ 
খ্ৰীষ্টাব্দ হইতেই অর্থের অভাবে, শাস্তির অভাবে, লোকের অভাবে, এই সব শ্রেণীব সবকাঁবী 
কাগজপত্র লেখা ও একত্র করা প্রা বন্ধ হইয! গেল, অতি সামান্য পরিমাণে অত্যাবশ্যক 
হিসাবপত্র মাত্র লেখা হইতে থাকিল। স্থতবাং “নামা”্গুলি এবং “নামা”র প্রধান 
উপকৰণ একসঙ্গে লোপ পাইল। 
কিন্তু তাহার পর আবও ১৮ বত্সব ধবিয়া বাঁদশাহী দরবারে বিপোর্ট--নাঁম 
'আখবারাৎ্ই-দরবাব্‌-ই-মুযা"লা* পূর্ণ জোরে লেখা হইতে লাগিল। এগুলি কবদ বাজাদেব 
জন্য তাহাদের ওযাকেয়া-নবিসের1! বাদরশাহী দববার হইতে, লিখিয়া পাঠাইত, এগুলি 
, বাদ্শাহেৰ গবর্ণমেন্টেব সম্পত্তি নহে এবং সবকারী দগ্তরখানাতে বক্ষিত হইত না। কিন্ত 
ক রাজাদেব মধ্যে তখন হইতে সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এত বিপ্লব 
এৰণ জয়পুর ভিন্ন আর সব রাজা নবাবদের রাজধানী হইতে এই 
লোপ পাইযাছে। এবং জযপুরেও এগুলি একেৰাবে সম্পূর্ণ নিববচ্ছিন্ন ধাব 
নাই, তাহাদের মধ্যে অনেক মাস, এমন কি, বৎসব পর্য্যন্ত ফাক দেখা যাইতেছে। 
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বৰ ঝর প্রভৃতি বাঁজধানী সিপাই-বিদ্রোহেব সময ধ্বংস হয। নিজাম মাত্র ১৭২৪ সালে 
স্বাধীন হন, এবং তাহার পব প্রা ২৫ বৎসৰ &বিযা জিনি নান। স্থানে যুদ্ধবিগ্রহে 
ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাব দপ্তবদারগণ প্রথমে আওবক্বাবাদে বাস কবে, সেখানে তাহাৰ 
অধিকাংশ রেকর্ড নষ্ট হইযা গিযাছে। আব ছোট ছোট সামস্তদের ত কথাই নাই। তাই 
আজ জযপুব বাঁজদপ্তবই আমাদের একমাত্র সম্থল। সৌভাগ্যবশতঃ ১৯২৩ সাল হইতে 
অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এগুলি গোছান, বাঁচান এবং এঁতিহাঁসিকেব চোখের সামনে আনান 
হইয়াছে। 

১৭৩০ সালে মাঁলব প্রদেশ মারাঁঠাদেব হাতে গেল, দক্ষিণ হইতে দিল্লী আগ্রা 
যাইবার পথ শত্রুর পক্ষে খোল! হইল, এবং মাবাঠাবা পঞ্জাব বার্থলা পর্য্যন্ত লুঠ ও দখল 
করিতে আবস্ত করিযা দিল। প্রকৃত প্রস্তাবে মুঘল সাম্রাজ্য গেল, সুতরাং এ যর 
বীতিমত ইতিহাস রচনা একটি অর্থহীন বান্ধ মাত্র, অনাবশযক কাজ মাত্র হইযা দাডাইল। 
তবে প্রধান প্রধান ধাক্কার, বিপ্লবেব খণ্ড ইতিহাপ বচিত হইতে থাকিল, আমি তাহাদের 
“সত্যঘটনামূলক এতিহাসিক বিষোগান্ত নাটক” বলিতে চাই। এই সমযে একমাত্র 
সাত্বনার বিষয় এই যে, ১৭৩৬ হইতে অল্প অল্প এবং ১৭৫০ হইতে পূর্ণবেগে মারাঠাদেব 
লিখিত সবকারী রেকর্ড হইতে উত্তব-ভারতের উপর এতিহাসিক আলোক পড়িতে থাকিল। 

.. অর্থাৎ এক দিকে জয়পুবের বাজদপ্তব, অপর দিকে পেশোযাদেব দপ্তর গবেষণাঁকারীব 
* জ্ঞানপিপাসা পূর্ণ করিষ| দিতেছে । 


ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষকতা 


তাহার পর চল্লিশ বৎসর কাটিয়! গেল, আন্দাজ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেখা 
গেল যে, ইংবাজ উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বাধীন শক্তি হুইযা দ্বাডাইযাছেন , নবাব 
শৃজা-উদ্‌-দৌলার মৃত্যুব পব তাহাবাই অযোধ্যা-বাজ্যের রক্দকরূপে সেই সঙ্গীর্ণ 
মুঘল-সাম্রাজ্যেব সীমানায, দিলী-আগ্রাব সামনে যমুনার পূর্ববপাঁবে আসিষা দীভাইযাছেন, 
কানপুর ফরাকাবাদ এলাহাবাদে তীহাদেব সৈম্ত-ছাউনি। স্ৃতবাং দিলী-সাম্রাজ্যের উপর 
অন্ত দিক্‌ হইতে যে ঝড আসিষা পড়ে, তাহাব ধান্ধা ইংবাজ কোম্পানীৰ গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ 
অন্থভব করেন। আত্মবক্ষার্থ ইংবাজ সবকাঁব এখন হইতে পশ্চিমেব দক্ষিণের সব দেশী 
রাজ্যে সংবাঁদ-লেখক বাখিযা দিলেন, তাহাদেব বিপোর্ট এবং দেশী বাজাদের লিখিত 
কোম্পানীৰ নামে চিঠি_অধিকাঁংশই সাহায্যভিক্ষ--কলিকাতাৰ বেকর্ড অফিসে জমিতে 
লাগিল। একট সব ফার্সীতে লেখা, ইহাদেব ইংরাজী সাবসংগ্রহ এখন “ ছোঁশা” 
লা ভলুমে ১৭৫৮ হইতে ১৭৮৫ পর্য্যন্ত পৌছিযাছে ( তাহাব মধ্যে প্রথম দশ 
ফাঁকা ফাকা এবং অকেজো )। এই গ্রন্থের নাম Calendar 0 Persian 
6510078.12762 ( Imperial Records, New Delhi. ) 





৭৬ সাহিত্য-পবিষ্ৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


আব ১৭৬৫ হইতে এলাহাবাদে ‘এবং ১৭৭৫ হইতে লক্ষ, ফবক্কাবাদে--সমযে সমযে 
আগ্রাতেও_-সাহেব কর্মচারীর! অজন্টাকা ও গ্রতিপত্তির জোরে এঁতিহাসিক বা স্থচিত্রিত 
স্থলিখিত অন্তান্ত ফার্সী হস্তলিপি সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন। তাহাদের মনস্তষ্টির জন্য 
ফার্সীনবিস উমেদারগণ ফার্সী ভাষাষ ইতিহাস লিখিযা ( অথবা বাড়ী হইতে পূর্বে রচিত 
পুঁথি সংগ্রহ কবিযা) তাহাদের উপহার দিষা নিজের চাকবিব পথ স্থগম করিযা দিল । 
বিশেষতঃ ১৭৮৮ খ্ৰষ্টাব্দেব শেষার্ধে পাঠান ঘুলাম কাঁদিব কর্তৃক দিলী দখল, বাদশাহ 
শাহ্‌ আলমেব চক্ষু উৎ্পাটন, বাজপরিবাবে লুঠ ও রাঁজপবিজনের অবমাননাব লোমহর্ষক 
কাহিনী ভাবতে ও ভারতের বাহিরে সাহ্ব-মহলে অতীব চাঞ্চল্য ও কৌতূহল 
সথষ্টি কবিল। এ ধারে ঠিক পব-বৎসবেই বিলাতে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রব আবস্ত হইল। সেখানেও 
ঝুপবিবার লাঞ্ছিত নিহত হইল, আমীব-ওমরা লুষ্ঠিত বন্দী নিহত বা নির্যাতিত হইল। 
এজন্য ভারতে ইংরাঁজ কর্মচাঁবীদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মূনশীদিগকে এ মুঘল 
সম্রা্দেব শেষ অবস্থাব ইতিহাস লিখিতে আজ্ঞা দিলেন। এই বিদেশী উৎসাহে আমরা 
অষ্টাদশ শতাব্দীব ককণ যুগেব কযেকখানি অমূল্য ইতিহাস পাইযাছি। তাহার মধ্যে 
_ কযেকটিব নাম করিব-- 

(১) সমাট মুহম্মদ শাহেব দুধ-ভাই ( অর্থাৎ ধাত্রীপুত্র ) মুহম্মদ ব্থশ (ছদ্মনাম 
“আশোব» )-কৃত এ সমাটের ইতিহাস, নাদিব শাহের আক্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিববণ ইহাতে 
আছে। জগতে একমাত্র হস্তলিপি রক্ষা পাইযাঁছে লগডন়ের ইণ্ডিযা অফিসে । 5 

(২) ইউস্ফ আলী-রচিত আলিবন্দী খার কাহিনী । 

(৩) ফকীর খযের-উদ্দীন-রচিত ‘ইবরৎনামা'--মাহাদজী সিদ্ধিযাঁ, ঘুলাম কাদিব, 
ডি বধে প্রভৃতি সম্বন্ধে সর্বপ্রধান ও অতুলনীষ উপাদান। হস্তলিপি। 

(৪) ঘুলাম আলী-বচিত “ইমাঁদ-উস্-সাঁদাৎ» প্রধানতঃ লক্ষৌষের নবাবদেব লইযা, 
কিন্তু দিলী, মারাঠা, জাঠ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু সংবাদ আছে। লিখো হইযাছে। 

(৫) পাণিপথ-যুদ্ধ বিষয়ে কাশীরাজের ফারসী বিববণ, ফার্সীতে অমূল্য গ্রন্থ, 
মারাঠী সবকারী কাগজপত্রে ইহাব শতাংশ সংবাদও পাঁওযা যায় না। 

(৬) স্থবিখ্যাত “সিষার-উল্‌-মৃতাখ খবীণ, বঙ্গ বিহার সম্বন্ধে অমূল্য উপকরণ। 

(৭) মাঁলদহে উভ.নী (095) সাহেবের জন্য লিখিত বাঙ্গলাব সম্পূর্ণ ইতিহাস 
‘বিযাজ-উম্‌-সালাতীন’--যাহাব ইংবেজী চুম্বক ষ্ট  যাৰ্ট-কৃত History of Bengal এত দিন 
পর্য্যন্ত আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংবাজদের পোষ্যকপে বাদশাহ শাহ্‌ আলম এলাহাবাদ-ছুর্গে আশ্রয 

ইবন, এই দুর্গ ও শহব ইংবাঁজের শাসনে ও রক্ষায় থাকিল। ১৭৭১ 





অবধি প্রথমে নাদির শাহ্‌, পরে আবদালীর ঘন ঘন আক্রমণ ও লুঠনের ফলে দিন্নী 


রব] মুসলমান-যুগেব ভাবতেৰ এতিহাসিকগণ ৭৭ 


অঞ্চল হইতে অনেক সন্্ান্ত শিক্ষিত লোক প্রাণ মান বাঁচাইবার জন্য ইংবাঁজ-আশ্রয়ে 
পাটনা শহবে পাব হইযা আসিলেন, কারণ, পা্টমাব ভাষাঃ খান্ত, মুসলিম সভ্যতা ও 
জলবাযুতে তাহাবা আগ্রা হইতে বেশী পার্থক্য বুঝিতে পাঁরিলেন না। এই কাবণে অনেক 
স্থন্দৰ হস্তলিপি ও মুঘল চিত্র পাটনায স্থান পাইযাছে । এতিহাসিক ঘুলাম হুসেন, মুনীর- 
উদ্‌-দৌলা ( ভিখ নাপাহাডীব নবাব-বংশ ) এবং শাকির ( পাণিপথেব আন্সাবি-বংশজ) 
এই শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্ত ৷ - 
ফার্সী ইতিহাস বচনা ও গ্রন্থসংগ্রহেব পৃষ্ঠপোষক ইংরাজ কর্শ্মচাবীদেব মধ্যে নাম 
কবিব__ওয়াবেন হেষ্টিংদ, ডো, জনসন্, মেজর জেমস্‌ ব্রাউন, ষ্টযার্ট, বেলী, স্কট, নীল্‌ 
বেগ্তামিন এড মনষ্টন্‌, উভ নী, ভ্যান্সিটার্টও গ্রাড উইন প্রভৃতি । ইহাদেব সংগ্রহগুলি বিলাতে 
বক্ষা পাইযাছে, আব ইহাঁদেব মধ্যে অনেকে ফার্সীতে পণ্ডিত ছিলেন, অন্থবাদ কবিযাছেন। 


খণ্ড ইতিহাসেব দৃষ্টান্ত 


আওব্ংজীবের মৃত্যুর পৰই তাহার ছেলেদের মধ্যে যে-সকল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং 
তাহাব পাঁচ বসব পবে তাহার পৌত্রগণের মধ্যে যে-সব যুদ্ধ চলিল, তাহার বর্ণনা কবিষা 
১ কতকগুলি সমসামধিক এবং বিস্তৃত ফারসী ইতিহাস বচিত হুইযাছে। তাহাব পর, বাদশাহ 
ফবৃকখ শিষর ও মুহম্মদ শাহেব অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, যদিও সেগুলি সরকারী 
কাগজপত্র দেখিযা বচিত নহে । কিন্তু মুহম্মদ শাহেব ঠিক পববর্তী ছুই জন বাদশাহেব 
( অৰ্থাৎ আহমদ শাহ্‌ এবং দ্বিতীয আলমগীরেব, ১৭৪৮-৫৪, ১৭৫৪-১৭৫৯) যে ছুইখাঁনি 
ইতিহাস পাওযা যাষ__ছুইখানিই সব্‌ হেনবি এলিষটেব সংগ্রহসে ছুইখানি “নামা” 
শ্রেণীৰ মত সবকারী দপ্তরে রক্ষিত দিনলিপি অবলম্বনে বচিত, তবে তাহাতে আখ বাঁবাৎ 
ব্যবহৃত হয নাই। শাহ আলম সম্বন্ধে মুনালাল এবং সৈষদ রাজি খাঁ-লিখিত ইতিহাস 
তাবিখ-অন্যাধী সাজান হইলেও, এই দুখানি গ্রন্থ “অকুলীন নবীন নামা” অপেক্ষা অনেক 
নিকৃষ্ট, আমাঁব মনে হয, সেই শেষ যুগেব রাষ্ট্রবিপ্রবই এই অপকর্ষেধ কারণ। অতএব 
বলিতে হইবে যে, “তাবিখই-আলম্গীর সানী'ই শেষ “নাঁমা”। 
“নামা”ব অভাব আংশিক ভাবে পূৰণ কবে কষেকখানি জীবনী। এই শ্রেণীর 
দুইখানি পুথি হইতে আমি অত্যন্ত উপকাব পাইযাছি, এবং তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ 
কবিষাছি_ প্রথম নজীব_উদ্‌-দৌলাব জীবনী ( সৈষদ মুকদ্দীন হুসেন-কৃত ), দ্বিতীষ তহ্‌মাস্প 





চোখের সামনে দেখিতে পাই। 


৭৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


॥ প্রাদ্শিক ইতিহাস 

দিল্লীর সাম্রাজ্য ভাঙডিযা পডায বহু খণ্ডরাজ্যে দেশ ছাইযা পড়িল। সুতবাং এখন 
হইতে আমব! খণ্-ইতিহাস্‌ বা প্রাদেশিক ইতিহাস অনেক পাই, ঠিক যেমন মুঘল-সাশ্রাজ্য 
স্থাপিত হইবাব পূর্বে ভাবত-ইতিহাসের অবস্থা ছিল। তবে ১৭৫০ সালেব পববর্ত্তী এই 
সব খণ্ড ইতিহাস অতি তুচ্ছ, যেহেতু তাহাদের বণিত বাঁজাগুলিও নগণ্য, কিন্তু ১৫২৬ 
সালেব পূর্বকালের প্রাদেশিক ইতিহাসগুলি অনেক স্থলে অমূল্য এবং শিক্ষাপ্রদ। এই খণ্ড- 
বাজ্যগুলিব মধ্যে অযোধ্যা, নিজাম-বাজ্য, শিখ জাতি, এবং বাঙ্গলাব মাত্র ফার্সী ইতিহাস 
টা! যায। জাঠ রাজপুত বুন্দেল! প্রভৃতিব ওঁ ভাষা ইতিহাস' ৰচিত হয নাই। 


ফাঁসী ভিন্ন অপর ভাষায় লিখিত ইতিহাস 


এ পর্যন্ত শুধু ফার্সী ভাষায় রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীব, ভারত-ইতিহাসের কথাই 
বলিলাম। মারাঠী ভাষাষ যে অমূল্য এবং সমুদ্র-প্রমীণ বৃহৎ উপাদান আছে, তাহার বর্ণনা 
“অধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায” বক্তৃতার প্রথম বর্ষে করিয়াছি, এবং তাহা এই 'সাহিত্য-পবিষ্ত- 
পত্রিকা” ৪৩শ ভাগ ১-২২ পৃষ্ঠায ছাপা হইয়াছে। 

ফরাসী পোতুগিজ ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত এঁতিহাদিক উপাদান--এতিহাসিক * 
সাহিত্য-গ্রন্থ নহে-_-এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব, কিন্তু ১৭৭৫ সালের পর হইতে এই সব 
বিলাতী ভাষার দলিলগুলি ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে স্থান অধিকার করিযাছে। 





চা 


[| . 
- শঙ্গাধর তর্কবাগীশ 
শরীত্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায 


১৮২৪ সনে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয। যে-সকল খ্যাতনামা 
পণ্ডিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা কবিতেন, গন্াধর তর্কবাগীশ তাহাদেব অন্ততম। 
তিনি কুমারহট্ট ( হালিশহর )-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননেব পুত্র। সংস্কৃত কলেজে 
নিযুক্ত হইবাব পূৰ্ব্বে তিনি এম এন্‌স্‌লি ও অন্যান্ত সিবিলিযানের পণ্ডিত ছিলেন। 

১০ অক্টোবর ১৮২৫ তারিখে পণ্ডিত কী্তিচন্দর ন্যায়রত্রের মৃত্যু হইলে, সংস্কৃত কপ্েজে 
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শ্রেণীব অধ্যাপকের পদ শুন্য হয। পরবর্তী ১৭ই নবেম্বর তাবিখে গঞ্গাথর 
এই পদে মাসিক ৩০২ বেতনে নিষুক্ত হন । তিনি সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় ব্যাকবণ-শ্রেণীতে 
মুগ্ধবোধ ব্যাকবণ পভাইতেন। অধ্যাপনা-কার্যে তীহার বিশেষ পারদশিতা ছিল। পণ্ডিত 
ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব সংস্কৃত কলেজে প্রথমে তাহার শ্রেণীতেই প্রবেশ কবেন ও তথায় 
তিন বৎসৰ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিষাছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশযের অধ্যাপনা 
বিষে বিদ্যাসাগর এইৰপ সাক্ষ্য দিয়াছেন ₹_ 

কুমাবহষ্টনিবাপী পৃক্গ্যপাদ গঙ্গাধব তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীব অধ্যাপক ছিলেন। 
শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়েব অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে 
স্বীকাব করিতেন, ব্যাকবণের তৃতীয় শ্রেণীব ছাত্রেবা শিক্ষা বিষিয়ে যেবপ কৃতকাৰ্য্য হয়, অপর 
ছুই শ্রেণীব ছাত্রেবা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় ন!। বস্তুতঃ পৃজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশষ 
শিক্ষাদানকাধ্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্ববান্‌, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধাবণ 
. প্রতিষ্ঠালাভ কবিয়াছিলেন।--শ্লোকম্বী’, বিজ্ঞাপন। 

গঙ্গাধব তর্কবাগীশ মহাশয়ের দু-একটি রচনাব সন্ধান পাঁওযা গিযাছে। সেগুলির 

কথা সংক্ষেপে বলিতেছি £₹- 


(১ সেতুমংগ্রহ। ১৮৩৫ । 
“মেতৃসংগ্রহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টাকা । এ-সন্বন্ধে ৭ জুলাই ১৮৩৮ তাবিখেব 
“সমাচার দর্পণে গঙ্গাধব নিম্নোদ্ধত পত্রটি প্রকাশ করেন ই 


সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা 
যদি কোন ব্যুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ তবে পঞ্চ মুদ্রা পাবিতোধিক পাইবেন পুস্তকে , 
আকবৰ স্থান প্ীবণমেন্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দিব পত্র সংখ্যা প্ৰায় ৩০০ শত গ্রস্থকর্তার্ব 
এই যে বহুদৃবদর্শিব দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাণুদ্ধ যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে 
। -*কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধব শশ্বণঃ সংজ্ঞপ্তিঃ |--“সংবাদপত্রে সেকালেব কথা” 
২য় খণ্ড, পৃ১১৪ ॥ ~ 







be সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্য! 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব পুথিশালায ‘সেতুসংগ্রহে'ব একখানি পুথি আছে, ইহার 
পত্র-সংখ্যা ২৮৮। পুথিপাষ্ঠে জান! যার) ইহাব বচনাকাল ১৭৫৭ শক ( ১৮৩৫ )। 

১৮৭১ সনের জানুযারি মাসে গিবিশ তর্করত্ব সটাক ‘মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্‌* প্রকাশ 
করেন, ইহাতে অন্তান্ত টীকাব সহিত গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টাকাও মুদ্রিত 
হইয়াছে। 

(২) খোলসগন্পসার । ১৮৩৯ । 

এই গন্প-পুস্তক প্রকাশিত হইবার পব, ১৪ মার্চ ১৮৪০ তারিখের '‘সমাচাব দর্পণে 
নিয়াংশ মুদ্রিত হয £-- 

‘খাসগন্পসার ।--সংস্কত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ 
বচন! কবিয়া মুদ্রাঞ্কিত কবিয়াছেন। তাহাতে দেশেব মধ্যে যে সকল বহস্যজনক কথা এবং 
তদনুপ স্বকপৌল কল্পিত কতিপয় খোগগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে ।--হবকবা, ১২ মার্চ্চ। 
‘খোসগল্পদার’ যে গন্ধাধব তর্কবাগীশেব রচনা, পাঁদবি লঙেব মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের 
তালিকাধ (পূ ৭৫) তাহাব উল্লেখ আছে, তিনি লিখিযাছেন £-- lh 

TALES Khos Galpa Sm, 1839, pleasing tales by Gungadhar 


Tarkavhagis, of Halishwar. 

১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে গর্দাধর তর্কবাগীশ পবলোকগমন করেন। মৃত্যুব প্রান্ধালে ১ 
তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীষ শ্রেণীব অধ্যাপক ছিলেন এবং তাহাব বেতন ছিল 
মাসিক ৫৭ টাকা । 


সংশোধন 

১৩৪৪ বঙ্গাব্দেব ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত “কাশীনাথ তর্কপধণানন” শীর্ষক প্রবন্ধে কিছু 
কিছু অসঙ্গতি বহিয়া গিয়াছে, স্থানাভাবে গত সংখ্যায় সংশোধন কবা সম্ভব হয় নাই। 

(১) সংস্কৃত কলেজেৰ ন্থিপত্রে প্রকাশ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
প্রবেশ করেন ১৮১৩ সনে। ১৮০১ সনে যে-“কাশীনাথ” ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বা'লা-বিভাগের 
পণ্ডিত ছিলেন, তিনি “কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন” ন! হওয়াই সম্ভব, কাবণ, এই সময তর্কপঞ্চাননেব 
বয়ঃক্রম ১৩ বৎসরের অধিক ছিল না। 

(২) “বিধায়ক নিষেধকেব সম্বাদ’ পুস্তিকাখানি কাঁশীনাথ তর্কপঞ্চাননের বচন! না হওয়াই 
সম্ভব। 'ফ্ৰেণ্ড"অব-ইণ্ডিযা'র মতে উহ! কালাচাদ বস্ুব আদেশে “কাশীনাথ তর্কবাগীশ” কর্তৃক 
ব্চিত। কলিকাতার ঘোষালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতৃপ্পাঠী ছিল , এই চতুষ্পাঠীর 
ব্যয়ভাব বহন করিতেন প্রধানতঃ গুকপ্রসাদ বন্গ--কালার্চাদ বসব পিতা (‘সংবাদপত্রে সেকালেব 

৬ কথ 5ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ ৪২৩ দ্রষ্টব্য )। র্‌ 

(৩) “কলিকাত। শিমুল্যা-নিবাসী কাশীনাথ শন্মণঃ” বচিত ও ১৮২১ সনে “মুগ্ধবোধ 
কৌমুদরী'ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-কৃত নহে বলিয়াই মনে হইতেছে, কাবণ, এই বৎ ৮২১ } 
প্রকাশিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননেব ‘পদার্থ কৌমুদী’ গ্রন্থে প্রকাশ, ভর্কপঞ্চীনন “আবিষা - 
নিৰাসি” ছিলেন। 


৯৯ 


দুর্গা দেবী, 
শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তবত্ব 


কৃষ্ণযজুর্বেদীযফ তৈত্তিরীয আরণ্যকের (খিল) দশম প্রপাঠকের নাম নারায়ণ- 
উপনিষদ্‌। এ উপনিষদের প্রথম অন্বাকে গাধত্রী মন্ত্রের অনুকরণে এই ভূর্গা-গাফত্রীর 
সাক্ষাৎ পাওয়া যাষ--“কাত্যায়নাষ বিদ্মহে কন্তাকুমাবি ধীমহি তন! ছুর্গিঃ প্রচোদযাৎচ। 
( পাঠান্তবে ‘ুগি’ শব্দেব স্থলে ‘দুর্গা’ পদ দুষ্ট হয )। এই মন্ত্রে আমবা দুৰ্গা দেবীর স্পষ্ট 
টির পাইলাম। এ উপনিষদের দ্বিতীঘ অন্ুবাকে এই মন্ত্রট আছে 
তাম্‌ অগ্নিবর্ণাং তপস! জলস্তভীং বৈবোচনীং কর্ম ফলেষু জুষ্টাম্‌। 
ছুর্গাং দেবীং শবণমহং প্রপদ্যে সুতবসি । তরসে নমঃ ॥ 
[ তরমে-তাবিণ্যৈ নমঃ , সুতবসি। হে সুষ্ঠু সংসাবতরণহেতো। ] 
তারিণী দুর্গা দেবীর এই প্রণাম-মন্ত্র একটু ভিন্ন আকারে দেবী-উপন্ষদেও 
পাঁওযা যায়। 
" তাম্‌ অগ্নিবর্ণীং তপস! জলস্তীং 
বৈবোচনীং কৰ্মফলেষু জুষ্টাম্‌। 
দুগাং দেবীং শবণমহং প্রপ্ে 
জুতবাং নাশয় মে তমঃ | 
“অগ্রিবর্ণা, তপোছ্যতিময়ী, দীপ্তিমতী কর্মফলবিধাত্রী দুর্গা দেবী আমাৰ ভিন 
আমাৰ অজ্ঞানতমঃ নিঃশেষে নাশ করুন |” 
দ্বেবী-উপনিষদ্‌ খগবেদেব দশম মণ্ডলের দশম -অন্থুবাক হইতে অজ্তুণ চি 
্রদ্ধবিদুষী দুহিতাব বচিত প্রসিদ্ধ দেবীস্থত্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সুক্তে দেবী নিজের 
পরিচযে 85০ 
হং কদ্রেভির্বসুভিশ্চবামি 
অহম্‌ আদিত্যৈকত বিশ্বদেবৈঃ | ৪ 
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভম্মি 
অহ্ম্‌ ইন্্রার্মী অহমূ অশ্বিনোভা ॥ 
“আমি কত্রগণ ও বস্থগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ--মকলের সহিত বিহরণ করি। 
মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমাবদ্বয়কে আমিই বিধাবণ কবি। আমিই তাকে 
রে পৃষীকে, ভগকে পোষণ কবি” 


/ অহং সোমম্‌ আহনসং বিভর্মি 
€ অহং ত্বষ্টাবম্‌ উত পূষণং ভগম্‌। 


চো অহং বাসী সঙ্গমনী বস্থনাং ২ ক: 
চিকীতুষী প্রথমা বজ্িয়ানাম্‌! - ট) 


২ 


৮২. 7 সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [২ সংখ্যা 


“আমি রাষ্ট্র ( সর্ধশ্থা জগতঃ ্ঈশ্ববী ), চিকীতুষী-_সর্ধজ্ঞানবতী--সমস্ত বস্তুর প্রদাত্রী, 
নিখিল যজ্জঞফলেব প্রথমা যোজস্িত্রী। আমি যাহাঁকে বরণ কবি, সে-ই বীব হয়, ব্রহ্মা হয়, খষি 
হয়, সুপ্রজ্ঞ হয়।" 

যং কাময়ে তং তম্‌ উগ্ং কবোমি 
তং ব্ৰহ্ধাণং তম্‌ খষিং তং জুমেধাম্‌। 
অন্য দিকে,--“আমিই জনগণেব বিজয়বর্ধনকাবিণী-_অহং জনায় সমদং কৃণোমি।” আমি 
কে? আমি--'দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ'শ-আমি বিশ্বভৃবনে অন্ুঙ্যত আছি । 
অহং সুবে পিতবম্‌ অস্ত মুদ্ধন্‌ 
মম যোনিরপ সু. অন্তঃ সমুদ্রে । 
= ‘এই বিখ্প্রপঞ্চের আমিই মুদ্ধা--ইহার জনক যিনি ঈশ্বব, তিনিও আমাৰ সৃষ্ট | 
এই ছুর্গা দেবী কে? শাক্ত উপনিষদে দেখিতে পাই, দেবতাবা প্রশ্ন কবিতেছেন, 
“কাসি ত্বং মহাদেবি! উত্তরে দেবী বলিতেছেন,--“অহং ব্রহ্মন্বকপিণী মত্ত প্রকৃতি- 
পুরুষাত্মকং জগণ্। সেই জন্য পুরাণকাঁর বলেন,_যতঃ প্রধানপুকষৌ” | মার্কণ্ডেয়- 
পুরাণে দেখি, মেধস খধি তাহাকে “অক্ষরা, নিত্যা এবং স্থষ্ট-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে 
সনাতনি’ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, শুধু স্থ্টি নয, স্থিতি ও লয়ও তাঁহার কৃত। 
বিশ্বপ্টো হৃষ্টিবপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথা সংহৃতিরপাস্তে জগতোহম্য জগন্ময়ে ॥ bh 
এক কথায় তিনি “তজ্জলান্--জন্মা্দি অস্ত যত৮-_এই বিশ্বের কর্্রী, ধর্তী ও হত্রী। * 
আমরা দেখিলাম, দেবী-উপনিষদ্‌ তাহাকে ত্রহ্মনস্বকপিণী বলিলেন। আমরা জানি, 
পরাৎপর পরব্রদ্ষের দ্বিবিধ বিভাব। একটি নিবিশেষ নিরুপাঁধি নিগুণ ভাব ( যাহ! static ) 
এবং অন্যটি সবিশেষ সোপাধি সগুণ ভাব ( যাহা kineti০ )। এই 1191০ বিভাবকে লক্ষ্য 
কবিয়| শ্ৰীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন-_সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি মহামায়ঞ্চ ব্রহ্ম অর্থাৎ, নিগুণ ব্রহ্ম যখন 
মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিযা শক্তিযুক্ত হন, তখনই তিনি ‘শিবঃ শক্ত! যুক্তঃ প্রভবতি’ 
(kinetic হন )--নচেৎ তিনি নিঃস্পন্দ, নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, নিবি শেষ, নিরঞ্জন, নিগুণ 
(৪8৮8০ )। তন্ত্রের ভাষায় নিগুণ ব্রহ্ম শিব এবং সণ্তণ ব্রহ্ম শক্তি । শিব-শক্কি সদা 
সশ্মিলিত-শক্তি অন্তমুখী হইলে শিব হন, এবং শিব বহিষু্ হইলে শক্তি হন। এ সম্পর্কে 
এক জন অভিজ্ঞ লেখক লিখিযাছেন, 

“শিবতত্বে শক্তিভাব গৌণ এবং শিবভাব প্রধান-_শক্তিতত্বে শিবভাব গৌণ এবং শক্তিভাব 
প্রধান-কিন্ত যেখানে শিব ও শক্তি একবস, সেখানে না শিবের প্রাধান্তভ--না শক্তিব। ইহাই সাম্যাবস্থা 
“ৰা নিত্যাবস্থা।” - 

অতএব শক্তিখচিত ত্রহ্মই দুর্গা দেবী। তিনি মহেশ্বরী, পরমেশ্বরী-_তিনি- মহামায়া, 
মহাবিদ্যা। তাহাকে লক্ষ্য করিযা বাদরায়ণ সুত্র কবিয়াছেন__.সর্ব্বৌোপেতাচ, তদর্শনা, 


(ত্রহ্গসুত্র, ২১।৩০ )। | ৯ 
সর্বোপেতা সর্বশক্তিযুক্তা চ'পরমদেবতা। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ--শঙ্কব । NN 


৪৬শ বধ ] দুর্গ! দেবী ৮৩ 


এ শক্তি অনন্ত--“অনন্তশক্িখচিতং ব্ৰহ্ম সিডি । তথাপি বোধ-সৌকর্ষের 
জন্য বল! হয়__সেই মহাদেবী ত্রিবিধা__ 
সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি শক্ত্যাত্মনা--ইচ্ছাশক্তিঃ, ডি সাক্ষাৎশক্তিঃ ইতি 


(সীতোপনিষদ্‌, ১১) ৷ (সাক্ষাৎ্শক্তির্নম জ্ঞানশক্তিঃ ) ৷" 
সেই শ্বেতাশ্বতরের কথা-_ 
পরাস্য শক্তিধিবিধৈব আয়তে । 
স্বাভাবিকী ভ্রান-বল-ক্রিয়াচ ॥ 


অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, বল-( ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। সেই জন্য দেবীর সার্থক 
নাম--ঈশানী | কেন তাঁহার নাম ঈশানী ? 

অথ কন্মাদ্‌ উচ্যতে ঈশীনঃ ? যঃ সর্বান্‌ লোকান্‌ ঈশতে ঈশনীতিঃ জননীভিঃ পরমশক্তিভি-_ 
অথর্বশিব উপনিষদ্‌, ৫৬। 

স সবান্‌ লোকান্‌ ঈশতে নিয়ময়তি। কাভিঃ নিয়ময়তি ইত্যা্র ঈশনীভি: অজড়-করিয়াশক্তি- 
বৃত্তিভিঃ তথা জননীভিঃ অজড-জ্ঞানশক্তি-বৃত্তিভিঃ তথা পবম-শক্তিভিঃ অজড়েচ্ছাশক্তি-বৃত্তিভিস্চ 
য ইমান লোকান্‌ ঈশতে--উপনিবদ-্রহ্মযোগিকৃত ব্যাখ্যা । 

আমব্) বলিলাম, দুর্গা দেবী মহাবিগ্যা । মহাবিদ্যা অর্থে পরাবিদ্ধা-ব্রক্মবিদ্যা। কেন- 
উপনিষদে দেবীর এই ভাব লক্ষ্য করিযা ইহাকে ‘উমা হৈমবতী’ বলা হইয়াছে। কেন- 
* উপনিষদের আখ্যাধিকাটি এইবপ ₹_-ব্রক্ হ দেবেভ্যো| বিজিজ্ঞে”_ব্রক্মণ্যদেৰ দেবতাদিগকে 
অস্থর-যুদ্ধে বিজধী করিযাছিলেন। ইহাতে দেবতারা অভিমানে স্ফীত হইয়া ভাবিলেন-_-এ 
বিজয় আমাদেরই মহিমা--'অস্মাকম্‌ এবাযং মহিমা” । ব্রদ্মণ্যদেব দেবতাদিগের এই ভ্রম 
দূর করিবাব জন্য অপূর্ব রূপে তীহাদেব সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন-_- দেবতাবা বিস্মিত হইয়া 
বলিতে লাগিলেন_-“কিমিদং যক্ষম্‌ ইতি’! এ অদ্ভূত বস্তুটি কি, জানিবার জন্য তাঁহারা 
অগ্রিকে প্রেবণ কবিলেন--‘জাতবেদ এতদ্‌ বিজানীহি কিমিদং যক্ষম্‌ ইতি’? ব্রহ্মণ্যদের 
অগ্নিকে বলিলেন, কে তুমি? ‘কোহসি? তযি কিং বীধ্যম্‌? অগ্নি বলিলেন--জান না? 
আমি অগ্রি”জাতিবেদী বা অহ্মশ্মিঁ। আমার এমন বীর্ধ্য যে, যাহা কিছু সমস্তই দহন 
করিতে পাঁরি। ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন,_তাই নাকি! বেশ, এই তৃণগাছটি দগ্ধ কর ত 
দেখি। অগ্নি সর্বভাবে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু “তন্ন শশাঁক দঞ্চুং,। 

এইবার দেবতারা বাধুকে পাঠাইলেন--বায়ো! এতদ্‌ বিজানীহি কিমেতদ্‌ 
যক্ষমিতি | ব্রহ্মণ্যদেব বাধুকে ঝলিলেন--“কোসি? ত্বযি কিং বীর্য্যং ?? বাযু বলিলেন-_ 
জান না? আমি বাষু--“মাতরিশ্বী বা অহমশ্মি,। আমার এমন বীরধ্য যে, যাহা কিছু সমস্তই 
আদান করিতে পারি। ত্রদ্ধণ্যদেব বলিলেন_-তাই নাকি? বেশ, এই তৃণগাছটি আদান 
রুর দেখি ৮ বাষু সর্বপ্রযত্তে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু “তন্ন শশাক আদাতুংঃ। তখন দেবতারা 

র্‌ ইন্্রকে পাঠাইলেন--“মঘবন্‌ ৷ এতদ্‌ বিজানীহি কিম্‌ এতদ্‌ যক্ষমিতি’। ইন্দ্রকে 
ভিসির হইতে দেখিয়া সেই অদ্ভুত ক্ষ” তিরোহিত হইলেন_তৎ তস্মাৎ তিরোদধেঃ । 
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ইন্দ্র কিন্তু সেই, বিমানে এক বহুশোভমান! স্তী-মূ্তি দর্শন করিলেন-_'স্রিযমাজগাম বহু- 
শৌভমানাঁম্‌ উমাং হৈমবতম্। ইন্দ্ৰ তাহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন--‘কিম্‌ এতদ্‌ যক্ষমিতি ?' 
উমা বলিলেন,_জান ন!? ইনিই ব্ৰহ্মণ্যদেব--“সা ব্ৰস্মেতি হোবাঁচ'-_তাহাবই বিজয়ে 
তোমৰা জয়ী হইয়াছিলে, এ তাঁহারই মহিমা । তখন দেবতার্দিগের ভ্রম অপনীত হইল। 
এই ‘উমা’ হৈমবতী কে? 
শঙ্করাচার্য বলেন, ইনি স্বয়ং বিদ্যা-_“বিদ্যৈব উমা?’ । “সঃ (ইন্ত্রঃ) তাং স্লিষং 
রহ্মবিদ্যাং মৃদ্তিমতীং দৃদর্শ, ( শন্করানন্দ )। কন্রপত্থী উমা হৈমবতীব সা শোভমানা বিদ্যৈৰ’ 
(শঙ্কর )। 
এই মহেশ্বরী মহামাষার মহিমা অন্ুত্বব। সেই জন্য বেদ দেবীস্থক্তে বলিতেছেন-- 
. পরো দিবঃ পব এন! পৃথিব্যা। 
এতাব্তী মহিমা সংবভূৰ ]--১০1১২৫1৮ 
'ভুলোক ও ছ্যুলোকেব পবাৎপব তিনি__তীহার মহিমা অতিশয় মহীযান্‌ ৷! 
আগামী নবরাত্র উপলক্ষ্য কবিষা ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্র যে মার্ক্ডেষচণ্ডী পঠিত 
হইবে, তাহার পুরাণোক্ত নাম দেবীমাহাত্য । এ চণ্ডীকে দেবীমাহাত্ম্য বলে এই জন্য যে, 
উহাতে দুর্গা দেবীর মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে। সকলেই বোধ হ্য জানেন, মার্কপ্ডেষ- 
চণ্ডীপ্রোক্ত দেবীমাহাত্ময মধুকৈটভ বধ, মহিষান্থব বধ এবং শ্রন্ত-নিশুত্ত বধ-:এই খণ্ডতরয়ে 
বিভক্ত । মধুকৈটভ বধেব বৃত্তান্ত এই 
. কল্পের প্রারস্তে বিষ্ণু যখন কারণার্ণবে শেফ-শয্যায় নিপ্রিত ছিলেন, তখন তাহার ' 
'নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মা স্থ্টিব্যাপারে উদ্যুক্ত হইলে মধু ও কৈটভনামক- দুই ঘোর 
অসুৰ স্থষ্ির প্রতিরোধ জন্য ব্রক্মাকে হনন কবিতে উদ্যত হইল। তখন ব্ৰহ্মা ‘বিশ্বেশ্বরীং 
জগদ্ধাত্রীং স্থট্টিসংহারকাবিণীং দেবীকে স্তব কবিলেন এবং দেবীর প্রেবণায় বিষ্ণুর 
যোগনিত্রা ভঙ্গ হইলে তিনি তুমুল যুদ্ধ করিয়া অস্গবদ্ধযেৰ বধসাধন কবিলেন। ইহাই 
মার্কণ্েযচণ্ডী-বর্ণিত দেবীব প্রথম মাহাত্মা। 
'_ তৃতীষ মাহাত্মো শুভ্ত-িশুস্ত বধ। এ শুস্ত-নিশুস্তের সহিত যুদ্ধকালে নানা! উগ্র শক্তি 
নিঃসারিত হইযা বিভিন্ন মুক্তি গ্রহণ করতঃ অস্তরসৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহাতে 
শুস্ত উপহাস করিযা দেবীকে বলিল-_“মা দুর্গে গর্বমাবহ। অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঁতি- 
মানিনী”-পর-বল আশ্রষ করিষা যুদ্ধ করিতেছ-ছুর্গী! তোমা ধিক্‌? উত্তরে দেবী 
বলিলেন ( এ আমাদের লক্ষ্যের বিষয )_- 
একৈৰাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপবা। 
প্যৈত! দুষ্ট । ময্যেব বিশস্ত্যে। মদ্‌বিভূতয়ঃ | 
এ সমস্তই আমাব বিভূতি--আমা হইতে ভিন্ন নয়--আমি একা, অদ্বিতীয় । দেখ, 
দুষ্ট, এ আমাব অংশ-কল| আমাতে প্রবেশ কবিতেছে। bee - 
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যঃ ব্ৰহ্মাণীপ্ৰযুখ| লয়ম্‌। রী 
তন্যা দেব্যাঃ তনৌ জগ্মঃ একৈবাসীৎ তদাখিকা ॥ NN 


৪৬শ বর্ষ ] এ দুর্গা দেবী ৮৫ 


‘বস্তুতঃ দেখিতে দেখিতে ব্রন্ধাণী প্রভৃতি খণ্ডশক্তিচয়* দেবীব শরীবে লীন হইলেন-_জগদস্বা 
একাই বিরাজ করিতে লাগিলেন ৷ ্‌ 

মধ্যখণ্ডে যহিযাস্থুর-বধ গ্রসর্গে মহিষমর্দিনীর আবির্ভাব যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, 
তদ্দ্বাবাও এই তত্বই প্রতিপন্ন হ্য। দেবতাব! মহিষানহ্থরের অত্যাচারে উৎখাত হইয়া 
ভ্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা কবিলে, এ ত্রিমূতির শরীর হইতে এক স্থমহৎ 
তেজঃ বিনির্গত হইল-_সমবেত ইন্দ্াদি দেবগণের তেজঃ, এ তেজে সম্ভূত হইযা, একীভূত, 
পিণ্ডীকৃত হইয়া এক অপূর্ব নারীমৃত্তি বচনা করিল। 


এতচ্চ কথিতং সর্বম্‌ অমবাবিবিচেষ্টিতম্‌। ' 

* * ইথং নিশমা দেবানাং বচাংসি মধুন্দনঃ | 

চকাঁৰ কোপং শলতশ্চ ভ্রকুটিকুটিলাননম্‌ ॥ পু i 

ততোতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণে। বদনাৎ ততঃ | 

নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ভ্ৰহ্মণঃ শঙ্কবস্য চ] 

অন্যেধাং চৈব দেবানাং শক্তাদীনাং শবীবতঃ | 

নির্গতং সুমহৎ তেজঃ তৎ চৈক্যং সমগচ্ছত । 

* * অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্বদেবশবীরজম্‌। 

একস্থং তদভূৎ নাবী ব্যাপ্তলো কত্রয়ং ত্বিষা ॥---২৯-১৩ 

ৰ এ নাবীমূতিই সিংহবাহিনী ছুর্গ_দেবতারা স্ব স্ব বিচিত্র আযুধ অর্পণ কবতঃ 

তাহাকে নানা গ্রহবণে ভূষিতা কবিলেন। ইনিই ছূর্গা দশপ্রহবণধাবিণী। মহাদর্পা 
মহিষাস্থর সেই অতুল প্রভাবমধীব প্রভায় অচিরে ভস্মীভূত হইল। ইন্দরাদি স্তব কবিতে 
লাগিলেন। 


ষস্যাঃ প্রভাবমতৃলং ভগবান্‌ অনস্তো 
ভ্ৰন্মা হবশ্চ নহি বক্ত,ম্‌ অলং বলঞ্চ ।--818 
- “হে জগদশ্বে। তোমার বল ও প্রভাব অতুল্য--শিব, ব্রহ্মা, অনস্তদেব যাঁহাব লাগ পান নাঃ 
আমৰ! ক্ষুদ্র মুখে তাহার কি বর্ণনা কবিব ?” 
ইহাই দেবীমাহাত্ম্য মার্কণ্ডেযচণ্ডী। 
দুর্গাদেবীর আরও কত কত মহিমা! কালে কালে প্রকটিত হইযাছিল, আমরা তাহাব 
কি সংবাদ রাখি? তবে দেবীভাগবত-পুরাণের তৃতীয স্কন্ধে চতুর্দশ হইতে পঞ্চবিংশ 
অধ্যায়ে আব এক ‘দেবীমাহাত্ম্যে'র বিববণ আছে। সতেব বৎসর পূর্বে আমি এ বিবরণ 
বঙ্গীয় পাঠকের গোচর করিযাছিলাম। কিন্তু নান! ভাবে বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী এ বিবরণের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করেন নাই। আজ 'সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা”র পাঠকের অবগতির 
অন্য এ বিবরণের সংঙ্ষিপ্তসার এ প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিব। 
০"  পূর্বকালে কোশল দেশে গ্রবসন্ধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার ছুই রাণী 
‘জ্যেষ্ঠা মনোরম! ও কনিষ্ঠা লীলাবতী। কালক্রমে জ্যেষ্ঠা মহিষী এক পুত্ররত্ব প্রসব 
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করিলেন। তাহার নাম হইল স্থদর্শন। পরে কনিষ্ঠা মহিষীর এক পুত্র জন্মিল-_বাজা 
তাহার নামকরণ করিলেন শ্বক্তজিৎ। 
রাজা এক দিন মুগযা করিতে গিযা এক কুপিত সিংহেব আক্রমণে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। তখন তাহার দুই পুত্রই নাবালক। জ্যেষ্ঠ বিধায জুদর্শন্রেই সিংহাসন পাওয়া 
উচিত ছিল, কিন্তু কনিষ্ঠ শক্রজিতের মাতামহ যুধাঁজিৎ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় 
উপস্থিত হৃইযা বলপূৰ্বক শরক্রজিৎকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। অবস্থা বুঝিয়া 
জ্যেষ্ঠা মহিষী মনোরমা, শিশু পুত্রকে লইযা ত্রিকুট পর্বতে ভারদ্বাজ খধিব আশ্রমে 
গোপনে পলাযন কবিষ| আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। যুধাজিৎ খধষিব তপঃগ্রভাবে ভীত হইয়া 
সে আশ্রমে সুদর্শনকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। 
* দিনে দিনে স্থদর্শন চন্দ্রকলার ন্তাষ বাঁডিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এক দিন এক বৃদ্ধ 
এ বনে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ তাহাকে জুদর্শনের সমক্ষে 'কীব ক্লীব’ বলিযা পবিহাস 
করিতে লাগিল। জুদর্শন তাহা হইতে “ক্লীং এই শক্তিশালী বীজ মন্ত্রট বাছিয়। লইযা 
পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল 
বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা। 
জজাপ বালকোহত্যর্থং ধৃত্বা চেতসি সাদবম্‌ | 


কি ক্রীডাকালে, কি শয়নকালে, স্থদর্শন সর্বদাই এ মন্ত্র জপ কবিত। এইরূপ একাস্তিক 
মন্ত্রজপের ফলে দুর্গা দেবী এক দিন তাহাকে দর্শন দিলেন এবং স্থদর্শনকে শরাসন, শর, , 
তুণীর ও কবচ প্রদান কবিলেন। স্থদর্শন ধন্য হইল । 
কদাচিৎ সোপি প্রত্যক্ষং দেবীবপং দদর্শ হ। 
বক্তান্ববং বক্তবর্ণং বক্তসর্বাঙ্গভূষণম্‌। 
গরুতে বাহনে সস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমভূতাম্‌ । 
ক্রমে সুদর্শন যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এ সময় কাশীনগরে রাজন্থতা অলোক- 
মামান্ত। সুন্দবী শশিকলা বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি লোকপরম্পরাষ স্থদর্শনের 
কথ শুনিয়া তাঁহার প্রতি অন্ুবক্তা হইলেন। এক দিন বাত্রিষোগে শশিকলা৷ স্বপ্ন দেখিলেন, 
জগদখা তাহাকে আশ্বাস দিতেছেন__ম্থদর্শন আমার ভক্ত--সে তোমার কামনা পূর্ণ 
করিবে ।, এইরূপ আশ্বাসে শশিকল!র আর আনন্দের সীমা রহিল না। দিন দিন স্থদর্শনেব 
প্রতি তাঁহার অনুরাগ উপচিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সমস্ত দেহে এক নবতর চাঁকতা! 
ও শ্রীর সমাবেশ হইল। 
কন্তার বিবাহের বয়স দেখিযা পিতা মাতা তাহার ্বযস্ধবের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। তদ্র্শনে শশিকলা ছুঃখিতা হইয়া সখীর দ্বারা মাতাকে বলিয়া বির 
ভাবদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ্রব-সন্ধি-সুতোইস্তি যঃ। * 
স মে ভতণ বৃতশ্চিত্তে নান্তং ভূপং বুণোম্যহম্‌ ! এ 
প্্রবসদ্ধি রাজার পুভ্রই আমার বর--অন্য বরকে আমি বরণ করিব না।” পিতামাতা 


৪৬শ বর্ষ ] দুর্গ! দেবী ৮৭ 
পুক্রীকে অনেক বুঝাঁইলেন, অনেক ভত্সনা করিলেন । " শশিকলা দৃটভাবে' উত্তর bE 
মচ্চিত্তভিত্তৌ লিখিতো ভগবত্যা সুদৰ্শনঃ । * 
তং বিহায় প্ৰিয়ং কাস্তং বরিষ্যেহহং ন চাঁপরম্‌ | 
“দেবী ভগৰতী স্থদৰ্শনকে আমার চিত্তভিত্তিতে অঙ্কিত কবিয়। দিয়াছেন। তিনিই আমাব 
কাস্ত--আমি দ্বিচারিণী হইতে পারিব না।” 
কিন্ত কন্যাব আপত্তি সত্বেও পিতা (রাজা সুবাহু ) স্বয়ন্বরেব দিন স্থিব করিয়! 
ভারতবর্ষের সমস্ত প্রতাগী রাজা ও বাঞপুভ্রদিগকে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। অবশ্য স্থদর্শনের 
নিকট নিমন্ত্রণ গেল না। কিন্ত সেক্রুটি শশিকলা নিজে পূরণ করিলেন। তিনি গোপনে 
স্দর্শনকে পত্র দিলেন 
বিষমদ্মি হুতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে। ্ 
ববয়ে ত্বদৃতে নান্যং পিতৃভ্যাং প্রেবিতাপি বা ॥ 
“আমি বিষ ভক্ষণ করিব অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিব,--কিন্ত পিতাঁমাতাবৰ আদেশেও 
অন্য কাহাকেও বরণ কবিব না।” 
সুদর্শন এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন ন!। তীহাকে গমনোগ্যত দেখিয়া তাহার 
জননী মনোরম! তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। স্থদর্শন জননীকে বুঝাঁইলেন__ 
মা! আমি ভগবতীর আদেশে যখন এই শ্বঘস্বরে চলিয়াছি, তখন আমাব বিপদ্‌ হইতে 
পাবে না।” তখন মনোবমা পুভ্রেব সর্বদেহে ভগবতীব রক্ষীকবচ জপ কবিষা দিলেন = 
| সর্বদা সর্বদেশেষু পাতু ত্বাং ভুবনেশ্ববী । 
মহামায়া জগদ্ধাত্ৰী সচ্চিদ।নন্দবপিণী ॥ 
--এবং পুভ্রেব সহিত কাঁশীনগরে চলিলেন। ইতিমধ্যে অনেক রাজাই বারাঁণনীতে উপনীত 
হইযাছেন--তাহাদের মধ্যে দৌহিত্র শক্রজিতেব সহিত যুধাজিৎও উপস্থিত। স্থদর্শনকে 
দেখিষ! বাঁজারা কানাকানি করিতে লাগিল-_“সহায়-সম্পদ্হীন সুদর্শন বিবাহের জন্যই কি 
এখানে আগমন কবিয়াছে? এই সকল প্রবল পবাক্রান্ত রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া 
রাজকুমারী তাহাকে বরণ করিবেন না কি? যুধাজিৎ দম্ভ করিয়া বলিলেন,--'কন্তার নিমিত্ত 
আমি ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।* স্থদর্শন বিনীত ভাবে বলিলেন 
| ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো ছূর্গনংশ্রয়ঃ | 
ন মিত্রাণি ন সৌহাদা ন কৃপ! বক্ষকা মম ॥ | | 
‘সত্যই আমার সৈন্য, সামন্ত, সহায়, সম্পদ, দুর্গ, কোশ, বন্ধুবান্ধব কেহই নাই--তথাপি আমি 
স্বয়্থববে আদিয়াছি। কেন আসিয়াছি? দেবী ভগব্তীর আদেশে আসিয়াছি। তিনি, যাহা বিধান 
করিবেন, তাহাই ঘটিবে। অত্তএব আমাব চিস্তাব কাবণ কি? 
তদাজ্ঞয়া নৃপাদ্যৈব সংপ্রাপ্তোশ্শি স্বয়শ্ববে। 
সা যদিচ্ছতি তৎ কুৰ্য্যাং মম কিং চিন্তনেন বৈ ॥ 
তামৃতে পরমাং শক্তিং বরহ্মবিষুহবাদয়ঃ । 
ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ ক] চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ] 
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সেই ভগবতী পরমাশক্তিরূপিণী। * তাহাব প্রেবণা ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কল্রও একপদ নড়িতে 
সমর্থ হন.না। তথাপি আমি* ভয় কৰিব ?' 

পরদিন স্বঘন্বর-সভা সন্জিত হইলে রাঁজীবা৷ সাজসজ্জা করিযা স্থরচিত মঞ্চোপরি স্ব স্ব 
আসনে গর্বভরে উপবেশন করিষা রাজবালার প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। পিত! কন্তাস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিষা কন্তাকে বলিলেন,_-“বৎসে, বাজগণ স্বয়খর-সভায় সমবেত হইয়াছেন,_তুমি 
হস্তে শুভ মাল্য ধারণ করিষা মৃণ্ডপমধ্যে প্রবেশ কর এবং যাহাকে অভিরুচি, তাহাকে বরণ 
কর। শশিকলা বলিলেন,-বাবা! আমি কামুক নৃপতিগণের দৃষ্টিপথে গমন করিব 
না,_আমি স্থদর্শনকে পূর্বেই বরণ করিয়াছি, তিনিই আমাব বর! 

সুদৰ্শনে! ময়! পূর্ধং বৃতঃ সর্বাত্বন1 পিতঃ । 
তমৃতে নান্যথা কর্ত,মিচ্ছামি নৃপসত্তম ৷ 

রাজা মহা বিপন্ন হইলেন এবং কন্যা যখন কিছুতেই-স্বয়্বর-সভায় পদার্পণ কবিল না, 
তখন তিনি ফিবিধা' আসিযা রাজাদিগেব নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। 
বাজারা ত, বিশেষতঃ যুধাজিৎ চটিয়া লাল! স্থবাহু তাহাদিগকে কোন রকমে সাত্বনা কবিযা 
বলিলেন,_“আপনারা স্ব স্ব শিবিরে ফিরিযা যান। আমার কন্তা আজ এই সভামগ্ডপে 
কিছুতেই আসিল না। কাল আমি তাহাকে বুঝাইয়৷ স্বয্বর-দভায আনুযন করিব ।” 
বাজারা তাহাই কবিলেন। এ দিকে স্থবাহু প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিযা সেই রাত্রেই 
গোপনে স্থদর্শনেব সহিত শশিকলার বেদোক্ত বিধানে বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিলেন * 
এবং বর-বধূকে বিবিধ উপহার প্রদান কবিলেন। এইৰূপে প্রেম ও একাস্তিকতার 
জয হইল। 

এই গোপন বিবাহ বাজাদিগের অবিদিত বহিল না-_বিশেষতঃ যখন তাঁহারা 
দেখিলেন, দ্বিতীয় স্বযন্ধর-সভার কোনই উদ্যোগ নাঁই। নৃপতিগণ মিলিত হইযা প্রতিজ্ঞা 
করিল,'আমরা বরবধূর গমনমার্গ অবরোধপূর্ণক' স্থদর্শনকে বিনাশ করিব এবং 
বলপূৰ্বক কন্তা গ্রহণ কবিব 1, 

এক সপ্তাহ রাজা সথবাহু জামাতাকে গৃহে বাখিলেন। সপ্তম দিবসে সুদর্শন 
বধূর সহিত এক স্থসঙ্জিত রথে আরোহণ কবিয়া অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। 
সুবাহু দূতমুখে শুনিলেন, নৃপতিবা বিপুল বাহিনী লইয়া সুদর্শনের পথ রোধ করিবে বলিষ! 
সজ্জিত হইয়াছে। তখন তিনিও সৈন্য সামন্ত লইযা! স্র্শনের অনুসবণ করিলেন। কিছু দূর 
অগ্রসর হইলেই খক্রপক্ষের বণসজ্জা তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহা দেখিয়া রাজা সুবাহু 
বিশেষ চিন্তিত হইলেন, কিন্তু সুদর্শন নিঃশঙ্ক চিত্তে ভগবতী- ভবানীকে স্মরণ করিয়! সেই 
একাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন 

বিধিবৎ স শিবাং চিত্তে জগাম শবণং মুদা। 
জজাপৈকাক্ষবং মন্ত্ৰং কামবাজ্মনৃত্তমম্‌ 1 

অল্প ক্ষণেই চতুর্দিকে শঙ্খ, ভেরী ও বণনা বাজিয়৷ উঠিল। শক্রজিৎ ভ্রাতাঁর সংহাঁর 
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বাসনায মাতামহ যুধাজিতের সহিত অগ্রপর হইলেন? তখন রণস্থলে সর্বত্র ঘোব সমর- 
তব্ঙ্গ উখিত হইল I ৬ 

এইবপে দাঁকণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে হঠাৎ সিহাৰচা দেবী ভগব্তী তথাথ আবিভূতা 
হইলেন। 


প্রাছুর্বভূৰ সহসা দেবী সিংহোপবিস্থিতা ৷ 
নানাযুধধর! বম্য! ববভূষণভূষিত! | 
দিব্যাম্ববপবীধানা মন্দাবশ্রকৃজ্সংযুতা ॥ 
‘দেবীব মনোহৰ দেহকান্তি বব ভূষণে ভূষিত এবং বিবিধ আযুধে ডি | তাহাব পবিধানে 
দিব্যা্ঘব, গলদেশে মোহন মন্দাবমালা |” 
রাজারা সেই সিংহাবঢা রমণীমূত্তি দর্শন করিযা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। হঠাৎ দেঁবীব 
বাহন সিংহ ভষস্কর গঞ্জন করিযা উঠিল, প্রচণ্ড বাযু বহিতে লাগিল এবং দিকৃ্পকল 
স্দাকণ ভাব ধারণ কবিল। ইহাতে মিত্রপক্ষে সংবস্ত দর্শন কবিষ! যুধাঁজিৎ মৃহীপালগণকে 
উৎসাহিত কবিযা বলিলেন,_-“আপনারা কি একটি সিংহারঢা কামিনীকে দেখিযা ভীত 
হইলেন? অগ্রসর হউন-কন্তাহারী স্বদর্শনকে বধ ককন। এই শৃগালকে সিংহের 
কাজ্ছিত স্ত্ীবত্ু গ্রহণ করিতে দিবেন না।* এই বলিঘা যুধাজিং শক্রজিতেব সহিত সংগ্রাম- 
স্থলে অগ্রসব হইলেন এবং স্থুদর্শনেৰ উপব স্ুতীক্ষ শর বর্ষণ কবিতে লাগিলেন। সুদর্শন 
* সেই প্রচণ্ড বাণবৃষ্টি অনাধাসে বাবণ কবিলেন। এইৰূপে তুমুল যুদ্ধ প্ৰবৃত্ত হইলে জগদদ্া 
দুর্গা দেবী কুপিতা হইযা৷ বণান্বনে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন এবং শক্রদ্িগের উপব বাণ বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, সেই ভীষণ যুদ্ধে এক্রজিৎ ও যুধাজিৎ উভযেই নিহত 
হইল। তাহাবা ছুই জনে বথ হইতে নিপতিত হইলে সুদর্শনের পক্ষ হইতে ম্হানু 
জযশব উত্থিত হইল এবং রাজ! স্থবাহু তাহাদের মৃত্যুতে পবম প্রীত হইয়া দুর্গতিনাশিনী 
দুর্গা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন 
নমো দেব্যে জগদ্ধাত্র্য শিবায়ৈ সততং নমঃ । 
দুর্গায়ৈ ভগবত্যৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ 
নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে নমঃ । 
বিশ্বব্যাপ্তযৈ জগন্মাতঃ জগদ্ধাত্র্যে নমঃ শিবে ॥ 


দেবী স্থবাহুব স্তবে প্রসন্না হইযা তাহাকে বব দিতে চাহিলেন। স্থবাহু বলিলেন, 
‘আপনার দর্শন পাইযাছি--আর কি বব চাঁহিব? তবে যদি প্রসন্না হইযা থাকেন, 
এই বব দিন যে, যত দিন কাশীপুরী পৃথিবীতে থাকিবে, তত দিন আপনি ছুর্গাৰপে এই 
পুরীতে অধিষ্ঠিতা থাকিবেন।* দ্রেবী ‘তথাস্ত’ বলিষা স্ববাহুকে বব ছিলেন: এবং 
ুদর্শনকে অনুমতি করিলেন,--তুমি অযোধ্যা আমাব প্রতিমা স্থাপন কর |, 
অৰ্চ্চা মদীয়া নগবে kl ত্য়ানঘ ৷ 
_ বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্রবিধানমতে ভক্তিভাবে আমাব মহাঁপুজার ব্যবস্থা কব। 


ত 


৯০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্য! 


শবৎকালে মহ+পূজ! কর্তব্য সম সর্বদা 
নবুবাব্রবিধানেন তক্কিভাবধুতেন চ ॥ , 
এই বলিষা দেবী অন্তহিতা হইলেন। 
রাজপদে অভিষিক্ত হুইয!* সুদর্শনের প্রথম কার্য হইল দেবীর প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠা। তিনি মনে মনে বলিলেন, ধশ্বার্থ-কাম-মোক্ষদাধিনী দুর্গ! দেবীকে অগ্রে স্বর্ণ- 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করি--পশ্চাৎ শ্রীবামচন্্র প্রভৃতি নৃপতিগণের অন্ুকবণে রাজ্য পালন 
করিব।’ স্থ্দর্শন তাহাই করিলেন। তিনি নিপুণ শিল্পীদ্থাবা এক মনোহর মন্দিব নির্মাণ 
করিলেন এবং সেই মন্দিবে দুর্গা দেবীর মূৰ্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহাব অনুকরণে বাজ্যেব 
সর্বত্র দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইল। এইরূপে ধরাতলে ছুর্গাদেবী প্রথ্যাতা হইলেন 
বিখ্যাতা স! বভূবাথ ছুর্গাদেবী ধবাতলে । 
ইহাই দেবীভাগবতের দেবীমাহাত্্ম। দুর্গা দেবী কে? তিনি স্থষ্টি-স্থিতি-সংহাবকারিণী 
মহেশ্ববী পবমেশ্ববী--তিনি ‘ভ্ৰহ্ম-স্বৰূপিণী’। 
স্থজতে যা বজোবপা সত্ববপা চ পালনে । 
সংহাবে চ তমোবপ! ত্রিগুণ। সা সদা মতা ॥ 


মন্দিরের অন্তর 


- শ্রীনিম্লকুমাঁব বসু 

উড্িয্যায় চারি প্রকার মন্দির আছে,--বেখ, ভন্দ্র, খাখব! এবং গৌভীষ।৯ উডিষ্যায় 
যাহাব নাম বেখ, তাহাব অন্তবেব (৪e০৷০৷ ) বিষষ আলোচনা কবা বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য । উডিষ্যা বলিতে আমবা! উপস্থিত কটক, পুরী, বালেশ্বব, সম্বলপুব, গঞ্জাম ও 
করাপুট জেলা এবং বভম্বা, বৌদ, মযুব্ভপ্জ, পাটনা প্রভৃতি করদ বাজোব সমষ্টি বুঝিব। 
তাহা ছাডা ঠিক উভিষ্যাঁব উত্তবে মানভূম জেল! এবং দক্ষিণে ভিজাগাপটম জেলায অবস্থিত 
'কোন কোন মন্দিবের সম্বন্ধেও আমাদিগকে আলোচনা কবিতে হইবে। 

রেখ দেউলের মোটামুটি চাবি ভাগ--বাভ, গণ্ডী, বিসম ও মস্তক ।২ মন্দিবের বাড 
খাঁডাভাবে নির্মিত হয। তাহার পব গণ্ডী, ইহা প্রথমে অল্প দূৰ খাড়া উঠিযা ক্রমশঃ 
ভিতরের দিকে বাঁকিতে আবস্ত কবে। গণ্ডী শেষ হইলে, তাহার সহিত মিলাইযা একটি 
. ক্ষুদ্ৰ অংশ থাকে, তাহাকে বিসম বলে। বাড হইতে বিসম পর্য্যন্ত সকল অংশের আসন 
, (0180) অথবা ক্ষিতিজক্ষেত্রে অন্তর চতুফোণ। তাহার উপৰ মস্তক। মস্তকে বেকি, 
অলা, থপুরি ও কলস থাকে। ইহার প্রত্যেকেব ক্ষিতিজ-অন্তব বৃতাকাব। বর্তমান 
প্রবন্ধে মন্তকের বিষষ আমরা আলোচনা করিব না। 

উভিষ্যাধ মন্দিরের গাঁথনি কবিবাব জন্য মশলা ব্যবহৃত হয না। বড বড পাথবের 
খণ্ড খুব পরিক্ষাঁব ভাবে চাছিযা-ছুলিযা পাশাপাশি বসান হয। তাহাব পর এইরূপ দুইটি 
পার্শ্ববর্তী পাঁথবের গাষে গর্ভ কাটিযা! একটি লোহাব বাঁগিষা (3০৮%9] ০ 91৪07 ) আঁটিযা 
দেওযা হয। বুন্দেলখণ্ডে খাজবাহার মন্দিরে তামার বাঁগিষা ব্যবহার করা হইত 
এবং সেটি যে-গর্তে বসান তাহাব মধ্যে গলিত সীসা! ঢাঁলিয দেওয়া হইত। 

যাহাই হউক, মন্দিরের বাড খাভা উঠিযা তাহার পব গণ্ডী ঈষৎ বাকিতে আর্ত 
কবে। এইখানে মন্দিরনির্দাণে নানা রকম তারতম্য দেখা যাষ। আমরা একে একে 
সেগুলির বর্ণনা করিব । 

প্রথম শ্রেণী গণ্ডী বাডেবই মত কিছু দূর খাঁডা ওঠে। তাহাব পব ক্রমে ভিতরে 
বাকিযা যায, ইহা পূর্বে বল! হইযাছে।ঃ যেখান হইতে বাকে, মেখানে উপরেব পাথরের 


* ১ Bose Canons of 0795৮ Architecture (1982 ) pp 78-82, 187-93, 
২ 1682 pp 91-2. Plate opposite p 126. 
৩ বস্থ, ‘কণাবকের বিববণ,” পু ৪৮ । 
8 Bose hd, pp 1114 


কং সাহিত্য-পবিষৎ-পৃত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


স্তবকে ভিতব দিকে একটু আগাইঁ্যা দেওয়া হয। সামান্য একটু আগান হয বলিষ! 
পাথবঞগ্ুলি গর্ভগৃহে পভিযা *্যায না, তাহাদের ভাবকেন্দ্র বিচ্যুত হয না। তাহাব উচ্চতর 
স্তবেব বা সমতলের পাথবগুলি চাবি দেওযাঁল হইতেই আরও একটু ভিতবে আগাইযা 
আসে। এই ভাবে গণ্ডীৰ শেষ পর্যন্ত অল্প অল্প আগানৰ কাজ চলে। ইংবেজীতে এইবপ 

| গঠনকে কববেল (০০:১1) কর! বলে। উডিষ্যায ইহার 


চস নাম লহভা । সম্ভবতঃ লহবী শব্দ হইতে ইহাব উৎপত্তি 
রর হইযা থাকিবে। প্রতি উচ্চতব সমতলেব পাথর একটু 





আগাইতে আগাইতে যখন গণ্ডীব শেষ পর্য্যন্ত পৌছায, 
তখন মধ্যেব চতুষ্কোণ ছিদ্্রটি বন্ধ কবিবাব প্রযৌজন 
হ্য। বিসম্ভূমিতে যে-সকল পাথব থাকে, সেগুলিকে 
বিস্তৃত করিলেই গর্ভেব উপরিস্থ ছিদ্র মুদ্রিত হইযা যায। 
মন্দিবেব বাহিবে গণ্ডী ও বিসমেব মধ্যে আকারগত 
খুব বেশী প্রভেদ নাই, কেবল গণ্ডী সকল ক্ষেত্রে পগ-বিভক্ত 
হয, বিসম কোথাও পগ-বিভক্ত হয, কোথাও হ্য না| 
ইহা কিন্তু গুকতব গ্রভেদ নহে। কাজেব দ্বিক্‌ দিয়াই গণ্ডী 
এবং বিসমের মধ্যে আসল প্রভেদ। গণ্তী দেওয়ালের 
মত, বিসম ছাতের মত। উহা! চাবি পাশেব দেওযালেব, 
উপব হইতে গর্ভগৃহকে আচ্ছাদিত কবে। বিসমেব উপবে 
মস্তক রচিত হয়। তাহার ভাব বহন কবাও বিসমেব একটি প্রধান কাজ। 

এইবপ মন্দিবের গর্ভগৃহে ঈ্ীভাইযা উপবের দিকে তাকাইলে মনে হয, যেন চাবি 
দিকেব দেওয়াল উলটান সিডির মত ধাপে ধাপে পরম্পরেব নিকটে ঘেঁষিয়া আসিতেছে। 
অবশেষে একেবাবে উপবে, যখন চাবি দেওযাঁলেব মধ্যে ব্যবধান ক্ষুদ্র হইযা আসে, তখন 
ছোট কষেক খণ্ড পাথবের পাটের সাহায্যে তাহা আচ্ছাদিত হইযাছে, এইবপ দেখা যায। 
ইহাকে আমব! প্রথম শ্রেণীব অন্তব বলিব । 

এইখানে আব একটি বিষ লক্ষ্য করিবার আছে। উভিষ্যাব মন্দিরগুলি পাঁথবে 
তৈযাঁবী, অতএব প্রতি দেওযালেব ওজন অনেক। যে দেঁওযাঁলে গর্ভগৃহে প্রবেশ 
করিবার দরজা থাকে, তাহাব গঠন অন্তান্ত দেওযাল হইতে স্বতন্ত্র । দবজাব লক্ষ্মীপাটেব 
(1101 ) উপবে একটি সুদীৰ্ঘ লহডাব শ্রেণী দিষা খিলান ( corbelled arch ) রচিত ' 
হয, তাহাতে উপবেব ভার লক্ষ্মীপাটে না পডিযা দুই পাশেব থাডা বাজুব (jamb ) 
উপবে পড়ে । পাথবেব তৈযারী মন্দিরে লক্ষ্রীপাটের উপবিস্থ লহডাযুক্ত খিলান মন্দিবের 
বাহিব হইতে দেখ! যায ন! বটে; কিন্তু ইটের তৈষাবী মন্দিবে দেখা যায।৬ পাথরেব 


প্রথম শ্রেণীর অস্তব 
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তৈযারী মন্দিবে ইহাকে ভিতব হইতে উর্মুখী সুডদেঁর মত দেখায। ইহাকে শিল্পীদের - - 
ভাষায ‘ডাকিনী পোল’ বলে । কোন কোন বিদ্ধানী বা শিল্পী ইচ্ছাকে মা” বলিযা থাকেন 


কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে গম! সেই অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে কি না বাহ । অতএব ডাকিনী পোল 
নামটিই আমবা ব্যবহাৰ কবিব। 

ভিজাগাপটম জেলায় বংশধারা নদীর কুলে মোখলিঙ্গম নামে এক গ্রাম আছে।" 
ইহা অতি প্রাচীন তীর্থ ও এখানে চারি পাঁচটি ভাল মন্দিৰ আছে। তাহার মধ্যে ভীমেশ্বব 
মন্দিরের অন্তর প্রথম শ্রেণীর । মোখলিঙ্গমেব প্রধান মন্দিব অর্থাৎ ঈশ্ববকোভিলের অন্তর 
কিবপ, তাহা বলিতে পাবি না। আমি যে-সমযে মোঁখলিক্গমে যাই, তখন পুবোহিতদেব 
মধ্যে কলহের জন্য মন্দিবেব দবজায চাবি ও শীলমোহৰ পডিযাঁছিল, অতএব গর্ভগৃহে প্রবেশ 
করা সম্ভব হয় নাই। তবে ঈশ্বরকোভিলেব প্রাঙ্গণে অগ্িকোণে একটি ছোট বেখ দেউল 
আছে, তাহাব অন্তব প্রথম শ্রেণীব। করাপুট জেলাঘ মহেন্দ্রগিবি পর্ববতেব শিখরে যুধিষ্ঠির 


'দেউল নামে একটি মন্দিব আছে । ইহার অন্তবও প্রথম শ্রেণীর । তবে ইহাব বিশেষত্ব হইল, 


লক্মীপাটেব উপরে ডাকিনী পোল নাই। যে-পাথরে এই মন্দিৰটি নিশ্মিত, তাহা খুব কঠিন 
এবং পাটগুলিও খুব প্রশস্ত ও স্থূল , এই কারণে বোধ হয়, লক্ষ্মীপাটের উপবে ভার কমাইবার 
জন্য খিলানেবু প্রয়োজন হয নাই। কটক জেলাষ যাঁজপুর নগবে বরাহনাথ, জগন্নাথ ও 
ত্ৰিলোচন মহাঁদেবেব তিনটি মন্দিরেবই অন্তব প্রথম শ্রেণীব অন্তর্গত। রডম্বা বাজ্যে 
সিংহনাথ মন্দিরও এইবপ। তাহার গর্ভগৃহেৰ উপরের দিকের দৃশ্ঠেব একটি ফটোগ্রাফ 
দেওয়া হইল। কিন্তু সিংহনাথের প্রাঙ্গণে যে ক্ষুদ্র বেখ দেউল আছে, তাহাব অন্তর চতুর্থ 
শ্রেণীর অন্তর্গত। 

ভূবনেশ্বরে বা পুরী জেলাব অন্ত্র প্রথম শ্রেণীব অন্তব-বিশিষ্ট মন্দির আদৌ নাই। 
যে-কযটি মন্দিবের নাম করিলাম, তত্তিন্ন এপ অন্তব-বিশিষ্ট মন্দিৰ উভিষ্যাফ আর 
দেখি নাই। 

দ্বিতীয় শ্রেণী--উপরে মন্দিবেব অন্তর গঠনে যে কৌশল বলা হইষাছে, তাহার 
মধ্যে কতকগুলি দোষ আছে। এরূপ মন্দিব হযত খুব দৃঢ় হয না, কাবণ, চাবি দিকের 
দেওয়ালের মধ্যে কোণে কোণে জোড ভিন্ন আর কোনও যোগ নাই, অথচ দেওযালগুলি 
লহডাব জন্য পরম্পবের দিকে ঈষৎ বাঁকিষা থাকে। এপ অবস্থায় যদি দুই বিরুদ্ধ দেওযালের 
মধ্যে কডির মৃত পাথরের পাটের সাহায্যে কোনও বাঁধন দেওযা যায, তাহা হইলে সমস্ত 
গাথনিটি আরও মজবুত হইবার কথা । | | 

দ্বিতীয় শ্রেণীব মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ভুবনেশ্ববে বামেশ্বৰ নামে এক 
মন্দিব আছে। ইহার পূর্ব দিকে তিনটি প্রাচীন মন্দিবের ধ্বংসাবশেষ আছে, এগুলিকে 
স্থানীয লোকে লক্ষণ, ভবত ও শক্রম্নেশ্বর বলে। তিনটি মন্দিবই পশ্চিমাস্ত । ইহাদের 
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গর্ভে প্রবেশ কৰিলে দেখা যায, গণ্ডীর মধ্যে খানিক 
CLD উপরে উত্তর ও দক্ষিণ দেওযালেব মধ্যে বিস্তৃত 
ছি একটি মোটা ও চওডা পাথরের পাঁট কড়ির মৃত 
বসান আছে। ইহার ভার রক্ষা কবিবার উদ্দেশ্যে 
ছুই দেওযালে ঠিক কডির প্রান্তে নীচে সামান্ত দুই 
তিনটি লহভা ক্র্যাকেটেব মত স্থাপিত হইযাছে। 
কডিকাঠের মৃত পাটটি চওডা হইলেও গর্ভগৃহকে 
একেবাবে মুদ্রিত করে নাই। সেই জন্য ঠিক তাহার 
উপরে আরও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং 
ছোট পাট বিছাইযা ছুই দিকের ফাক সম্পূর্ণ 
বুজাইয়া দেওযা হইযাছে। সেগুলিব এক প্রান্ত 
দেওয়ালে মধ্য, অপর প্রান্ত নিযস্থ পাটের উপরে 
্স্ত। কডিকাঠটি উত্তর-দরক্ষিণে লম্বা, উপরের 
বরগার পটিগুলি পূর্ব-পশ্চিমে লঙ্বা। এইরূপ 
গঠনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গঠন বল! যাইতে পারে । 
পাঁথবেব পাটগুলির দাবা গর্ভগৃহ মুদ্রিত হয বলিষা 
উপরেব পাটের সমষ্টিকে গর্ভমুদ (০91108 ) বলে। * 
লক্ষণ, ভবত ও ধক্রপ্ন নামে উপরোক্ত 
দ্বিতীয় শ্রেণীব অস্ত ( খখ স্থানে ) যে-তিনটি মন্দিরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের 
নীচে কক ক্ষেত্রেব আসন প্রত্যেকের কডিব সংখ্যা এক। একটি মন্দিবে 
| কডির এক পাশে বরগার সংখ্যা পাচ, অপর 
দিকে ছয। একখানি বরগাব পাট পড়িষা গিষাছে, সেই ফাক দিয়া দেখা যায যে, গর্ভমুদেব 
উপবিভাগে দেওযালের গঠন প্রথম শ্রেণীর মত। বিসমের দ্বাবাই বোধ হয, শেষে ক্ষুদ্র 
চতুদ্ধোণ ব্যবধানটি মুক্রিত হইয়াছে । 
উল্লিখিত তিনটি মন্দির ভিন্ন উভিষ্যাষ আর একটি মাত্র মন্দিরে দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্তর 
দেখা যায়। তৃবনেশ্বরে কোটিতীর্থেব উত্তর দিকে একটি ভাঙা ও গাছপাঁলাষ আচ্ছন্ন মন্দির 
আছে। ইহাব কাঁরুকার্য্য চমৎকাব, কিন্তু আর অল্প দিনের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে বলিষ! মনে হয। ইহার গঠনও দ্বিতীষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । কেবল একটিব জাষগাঁষ 
দুইটি কডি আছে। বরগার বিন্যাস শক্রত্রেশ্বরের মত। কিন্তু শক্রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে 
ববগার পাট আগাইযা আসিষা ডাকিনী পোলকে আচ্ছাদিত করিযাঁছে, এখানে সেরূপ নহে। 
ডাকিনী পোল ধরিষা গর্ভমুদের উপরিস্থ কুটুবিতে যাঁওযা যায। 
তৃতীয় শে ণী--দ্বিতীয় ও তৃতীষ শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ অল্প। দ্বিতীয শ্রেণীতে কড়ি 
এবং বরগার পাটগুলি দুই ভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত, কিন্তু তৃতীযে উভয়ে একই সমতলে বিরাজ 
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কবে। দ্বিতীষ শ্রেণীতে বরগাব পাটের এক প্রান্ত দেওযালে গাঁথা, অপর প্রান্ত কডির 
উপরে স্থাপিত। কিন্তু তৃতীষে তাহার এক প্রান্ত কভির গাষে ৰি করিয়া আটকান, থাকে, 
বলিতে পারি না, নীচে হইতে মনে হ্য, যেন শুধু গাষে ঠেকিযা আছে। হযত কডিব গাঁষে 
কোনও খাঁজ কাটিয়া উপবের দিকে ইহার কিষদংখ জৌডা থাকে । নীচে হইতে দেখা 
যায যে, কডি এবং বরগাব পাটগুলি একই সমতলে বিন্যস্ত ৷ 
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তৃতীয় শ্রেণীর অস্তব (খখ-স্থানে ) তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অন্তর ( গগ-স্থানে ) 
নীচে কক ক্ষেত্রেব আসন 


যাহাই হউক, কড়ি ও বরগার বিন্যাসে এক বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহিত দ্বিতীষের 
মিল আছে । কড়ি যেদিকে লম্বা, ববগার পাটগুলি তাহাব সমকোঁণে লম্বা ৷ কিন্তু উভযের 
মধ্যে আবও একটি বিষযে সামান্ত প্রভেদ আছে। দ্বিতীষু শ্রেণীতে কডিব নীচে ছুই 
দেওযালে অল্প লহডা দেওয়া! থাকে। কিন্তু তৃতীয শ্রেণীতে চারি দেওয়াল হইতেই সামান্ত 
লহডা নির্গত হইযা| কডি এবং বরগাঁর নীচে ব্র্যাকেটেব মৃত ভার ধারণ কবে । 
"_ ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বর ও উত্তবেশ্বরের মন্দিব তৃতীষ শ্রেণীর অন্তর-বিশিষ্ট, উড়িষ্যায় 
এরূপ আব কোনও মন্দিব দেখি নাই। 


৯৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


চতুর্থ শ্রেণী চতুর্থ শ্রেব' গঠন অন্তর্ূপ। ইহাতে গর্ভমূদ আছে বটে, তবে 
তাহাব ,ব্চন! তৃতীষ শ্রেণীর মত নহে। তৃতীষ শ্রেণীতে গর্ভমুদ সমতল, কিন্তু তাহার 
কিযদংশে পাট যে-দিকে লম্বা, অপবাংশের পাট তাহাব সমকোণে লম্বা। চতুর্থ শ্রেণীতে 
_ পাটগুলি সবই একই দিকে লম্বা এবং তাহাদেব মধ্যে কড়ি ও ববগার মত আকাবে বা 
দৈর্ঘ্যে তাৰতম্য নাই, সকলগুলিই আন্মানিক একই আকারেব হইয়া থাকে । চতুর্থ শ্রেণীতে 
গর্ভমূদের নীচে অল্প লহডা থাকে, এবং সে-লহডা চাবি দেওযাল হইতেই নির্গত হয। এই 
হিসাবে তৃতীযেব সহিত চতুর্েব মিল আছে। 
গর্ভমুদের উপবিভাগের গঠন তিন বা চাবি বকম হইতে পারে, এবং তাহা কতকটা 
গর্ভের অনুপাতে মন্দিরেব উচ্চতাৰ উপবে নির্ভর কবে। (ক) শোণপুর বাজ্যে সালেভাটার 
মন্দিরে দেখা যায, গর্ভমুদেব উপরেব গঠন 
কতকটা প্রথম শ্রেণীর মত। চারি দিকেৰ 
দেওযাল মন্তকেব নিকট কাছাকাছি ঘেষিষ 
আসিষাছে এবং বিসমের পাটেব দ্বাবা তাহা 
আবৃত হইযাছে। (খ) কিন্তু পাটনা বাজ্যে 
রাণীপুব-ঝরিযাল গ্রামে দেখা যায যে, বিসমেব 
কাছে পৌছিযাও ছুই বিকদ্ধ দেওযালের 
মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান থাকিয়া যায এবং , 
গর্ভমুদেব মতই বিস্তৃত পাটেৰ দ্বাব৷ 
বিসমভূমিতে সেই ব্যবধান আবৃত কর! 
হয়। (গ) মানভূম জেলায তেলকুপি গ্রামে 
ইহার আবও একটি প্রকাবভেদ দৃষ্ট হয। 
গর্ভের দৈর্ঘ্যের অন্থপাতে মানভূমের রেখ 
চতুর্থ শ্রেণীব অন্তর দেউল উচ্চতায উভিষ্যাব তুলনা বেশী মনে 
হয়। সেখানে গর্ভমুদ্ধ এবং বিসমের মধ্যে 
আবও একবার বিকদ্ধ দেওযালকে পাঁটেব সাহায্যে বাধিতে হইযাছে। শিল্পিগণ এই 
আচ্ছাদনকে বত্বমুদ বলিযা থাকেন। 
. চতুর্থ শ্রেণীৰ মধ্যে আরও একটি বিশেষত্ব আছে । গর্ভমুদেব জন্য যে পাঁটগুলি ব্যবহৃত 
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হইযা থাকে, তাহাদেব সংযোগস্থলে ঠিক নীচে প্রাই একটি কবিযা লোহাব কড়ি - 


স্থাপিত হয । 

উভিষ্যার বহু মন্দির চতুর্থ শ্রেশীব অন্তর্গত। ভূবনেশ্ববে মুক্তেশ্বর, কোটিতীর্থ, চিত্রেশ্বর, 
বকণেশবব, মেথেশ্বব, বামেশ্বর, অলাবুকেশ্বৰ এইরূপ । বাণেশ্বর ও মার্কণ্ডেযেশ্বর ও বিশ্েশ্বর 
এইরূপ বটে, তবে তাহাদেব পাটেব সংযোগস্থলে লোহাব কডি ব্যবহৃত হয নাই। বৌদ 
রাজ্যে রমানাথ মন্দির ও গন্ধরাডিব যুগল মন্দিরের অন্তর বর্তমান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । 


৪৬শ বর্ষ ] মন্দিবেব অস্তব ৯৭ 


সম্বলপুৰ জেলায় নরসিংহনাথেব মন্দির এবং পাটনা রাজ্যে বাণীপুর-ঝরিষালের সোমেশ্বব ===" 
মন্দিরেব অন্তরও চতুর্থ শ্রেণীর অন্তভূক্ত। তবে এই সকল মন্দিবে গর্ভমুদের সউপবিভাগেব 
* পান সালেভাটার মত, না রাশীপুর-ঝরিযাঁলে রি ।ত চিত্রটির মত, “4! মানভূমের 
তেলকুপিব মত, তাহা বলা সম্ভব নয । 

(ঘ) ভূবনেশ্ববে লিঙ্গরাঁজ ও হযত পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে গর্ভমুদেব উপরে রতুমুদের দ্বারা 
আচ্ছাদিত আরও একটি কুটুরি আছে। কিন্তু লিঙ্গবাঁজে গর্ভমুদ এবং বত্বমু বচন! কবিতে 
প্রথমে পাচ ও পবে ছয লহ্ডাঁর খিলান গাথিয! পরে পাট বসান হইযাছে। তথাপি পাটের 
ব্যবহার বহিষাঁছে বলিয়া ইহাকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হ্য। ইহা প্রা চতুর্থের 
(গ) উপশ্রেণীর মত, প্রভেদ লহভার আতিশয্যে | 

পঞ্চম শ্রেণী_ চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে গর্ভমুদের গঠনে মূলগত প্রভেদ আছে। 
* মন্দিরের চারিটি কোণ। সেই সকল কোণে যদি আডাআডি এক-একখানি পাথরেব পাট বসান 
‘হয়, তবে অবশিষ্ট ছিদ্র হয অষ্টকোণ হইবে, নযত 
চতুষ্কোণ হইবে । আভাআডি পাথরেব পাঁটগুলির 
নাম পরাঁসপাট। ইহাব আকারের উপবে অবশিষ্ট 
ছিদ্রের আকার নির্ভর করে। যদি তাহা চতুফোণ 
হয, তখন আবার সেই চতুচ্কোণেব চারি কোণে 
, চারিটি পরাসপাট বসাইয! তাহাকে আরও ছোট 
কবা চলে। তখন উপরে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ 
ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে। সেই ছিদ্রকে একখানি 
বা ছুইখানি পাট দিযা মুদ্রিত করিযা দিলেই 
চলে। পঞ্চম শ্রেণীব ইহাই বিশেষ লক্ষণ। 
মহেন্দ্রগিরি পর্বতে গোকর্ণেশ্বরের গর্ভমুদ এবং 
শোখপুর রাজ্যে তেল নদীর কুলে অবস্থিত 
বৈদ্যনাথ-মন্দিবের গর্ভমুদ এইৰপে রচিত। পানা 
বাঁজ্যে বাণীপুর-ঝরিয়ালে অবস্থিত ইটেব মন্দিরে 
পাথরের পবাসপাট দিয়া এইৰপ গর্ভমুদ , রচিত 
হইয়াছে । কিন্ত তাহাব উপরেব ঘরটি প্রথম শ্রেণীর 
মত বচিত। দেখানে ভাঙা দেওযা ল বাহিযা 
প্রবেশ কবা যাঘ। 





বন্ঠ শ্রেণী_দ্বিতীব হইতে পঞ্চম শ্রেণী পঞ্চম শ্রেণীৰ অস্তব (খখ-স্থানে ) 
পর্্যত্ত সকল শ্রেণীতে দুই বিকদ্ধ দেওযালকে নীচে কক ক্ষেত্রেব আসন 
বাধিবাব জন্য, অথবা গর্ভকে মুদ্রিত কবিবাব জন্ত বিস্তৃত পাটের আবশ্যকতা হয়। কিন্ত 
৪ 


৯৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা ২য় সংখ্যা 


ষ্ঠ শ্রেণীতে অত বিস্তৃত পাঁথবেব ‘পাটের প্রযোজন হয না, অপেক্ষাকৃত ছোট পাথবেব 
সাহায্যেই স্‌ কাজ চলিযা যায । 
A ভুবনেশ্ববে লিঙ্গবাজের সিংহদ্বাবেৰ কিছু + 
* পূৰ্বে প্রা সম্পূর্ণৰূপে ভগ্ন একটি মন্দি আছে। 
তাহাব অন্তরেব গঠন দেখিলে বুঝা যাঁষ, শিল্পিগণ 
দীর্ঘ পাটেব বদলে শুধু লহ্ভাষুক্ত খিলাঁনেব দ্বারাই 
গর্ভমুদ বচনা কবিযাছিলেন। ইহাতে চতুর্থ 
শ্রেণীর মত লোহার কভির আর প্রযোজন হয না । 
ঠিক এবপ অন্তব অপর কোনও পাঁথবেব 
মন্দিরে দেখি নাই বটে, তবে ভুবনেশ্বর 
কোনও কোনও মন্দিরে গর্ভমুদ ছোট কবিবার জন্য, - 
হয়ত অনেকগুলি লহডাব পবে গর্ভমুদেব পার্ট 
বসান হইযাছে, এন্সপ দেখিযাছি। সেবপ অন্তর 
চতুর্থ শ্রেণীব অন্তর্ভূক্ত বলিতে হইবে ৷ শুধু লহডাব 
সাহায্যে, অর্থাৎ ছোট পাথবের দ্বারা, গর্ভমুদ 
রচনার দৃষ্টান্ত বিরল । | f 
পুবী জেলায় বাণপুবেব উত্তবে পাটপুবে - 
ইটেব তৈযাবী নীলকঠেশ্বরেব দেউল ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ধবা যাইতে পারে। 
সাধারণ কথা--এইকপে উডিব্যা এবং পার্শবর্তা মানভূম ও ভিজাগাপটম জেলাব 
মধ্যে আমব! ছয প্রকার অন্তবেব পরিচয পাই, তাহাব মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর ভিতর আবার 
চারিটি প্রকারভেদ আছে। সকল শ্রেণীর অন্তব গঠনেব বীতি যে একই কালে প্রচলিত 
ছিল, তাহা! নহে। কালের গতির সহিত শিন্পিগণেব জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায এবং তাঁহার! 
নানাবিধ অস্তব গডিতে থাকেন। ঠিক কি ভাবে মন্দির গঠনেব বিবর্তন সাধিত হইযাছিল, 
তাহা আবিষ্কাৰ করাই আমাদের মূল উদ্দেন্ঠ ! ক্রমবিবর্তনেব ধারাটি প্রমাণ সহ ধরিতে 
পাবিলে আমাদের কার্ধ্য সমাপ্ত হয। কিন্তু তাহার এখনও বিল আছে, উপস্থিত আমাদিগকে 
অন্তরেব শ্রেণী-বিভাগ কবিষাই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। 





ষষ্ঠ শ্রেণীৰ অস্তব 


TN পাচুঠাকুরের পাঁচালি fe 
্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী এম্‌ এ 


পশ্চিম-বঞ্গেব স্ত্রীসমাজে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুবের পূজা সমধিক প্রচলিত । 
শিশুদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিবেব এই লৌকিক কূপেব আবাধনা করা হয। পশ্চিম-বঙ্গের 
প্রায পলীতেই পঞ্চাননপূজাব নির্দিষ্ট স্থান দেখিতে পাওযা যায। পঞ্চাননেৰ স্থৃতিপৃত 
পঞ্চাননতলা নামে বহু স্থান পবিচিত। কিন্তু ছুঃখেব বিষষ, এই বহুলপ্রচলিত দেবতার 
সম্বন্ধে প্রচলিত সাহিত্যের পরিমাণ নিতান্ত কম। 
রেভারেণ্ড ওযার্ড১ ও লালবিহারী দে মহাশয এই দেবতার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিযাছেন, তাহার আকব মনে হয জনশ্রুতি । বিশ্বকোষে প্রদত্ত নাতিসংক্ষিপ্ত বিবরণে 
মনোহব ব্যাসকৃত এই দেবতার একখানি মঙ্গলকাব্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইযাঁছে এবং 
বলা হইয়াছে যে, নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে এইকপ আবও গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ব্যাসকৃত 
গ্রন্থের উপাখ্যান এইবপ-_- | 
হন্তিনাপুবের স্থবথ নামক রাজা পঞ্চাননেব বরে পুত্র লাভ কবেন। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির 
* সঙ্গে সঙ্গে বাজদম্পতী দেবতার কথ! একৰূপ তুলিযাই যান। ফলে ক্রুদ্ধ দেবতা ডাইনীদের 
দ্বাবা বালককে অপহরণ করান। পরে বাজাব পূজায় সন্তষ্ট হইয়া পুনবায তাহাকে প্রত্যর্পণ 
কবেন। রাজাও আভম্ববেব সহিত দেবতাব পুজা করেন, একটি মন্দিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
দেবতাব মাহাত্ম্যকীর্তন ও পূজাব প্রচাব করেন। 
ব্যাসের গ্রন্থের কোনও পুথিব সন্ধান পাওয়া গিযাছে বলিযা মনে হয না। বিশ্বকোষে 
অন্ত কোনও গ্রন্থেব নাম বা পরিচষ পাঁওযা যাঁয় না। 
তবে কলিকাঁতার বধ্যাল এশিযাটিক সোসাইটার পুথিশালায বৃহদ্‌কন্রযামল নামক 
যে অজ্ঞাতপূর্ব তান্ত্রিক গ্রন্থের তিনখানি পুথি আছে, এই দেবতার বিস্তৃত বিববণ প্রদান 
কবাই তাহাব অংশবিশেষের উদ্দেশ্য । এই সকল অংশে বাংলা মঙ্গলকাব্যের অনুকবণে 
জনসাধারণের নিগ্রহান্গ্রহ বিষযে এই দেবতাৰ অলৌকিক শক্তির বিবরণ দেওষা হইয়াছে 
অন্তান্ত মন্গলকাব্যেব দেবতার মত ইনিও সন্তষ্ট হইলে ভক্তদেব ইষ্ট সাধন কবেন এবং 
অসন্তুষ্ট হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ ক্লেশেব কাবণ হুইযা থাকেন। হইতে পারে, এই 
১1 A View of the 2189197%) Interature, and Mythology of the 215759003 
(Serampur 1815), ২য় খণ্ড | 
২। Bengal Peasant 4%%, পৃ ৬২-৫ (১৯২৬ সালের সংজ্কবণ )। 
৩। বিশ্বকোষকাঁবেব মতে পঞ্চানন ও তাঞ্জোবেব নিকটবস্তাঁ স্থানেব তিকবয়র নামক দেবত। 


অভিন্ন। কিন্তু তাহাব এই মণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না । তাঞ্জোবেব দেবতাব নাম পঞ্চনদীশ্বব 
এবং তাহাব মাহাত্ম্যবর্ণনাপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পঞ্চনদমাহাত্ম্য ৷ 








১০০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


গ্রন্থও কোন বাংলা মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত-কিন্তু ইহার উপাখ্যান বিশ্বকোষে 
উদ্ধৃত উপাখ্যান হইতে স্বতগ্বী। লৌকিক দেবতাব বিবর্ণ সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত না 
হইলেও ছুর্ণভ-ভ্াই এই গ্রন্থথানির কিছু মূল্য আছে। অবশ্য এই গ্রন্থের প্রাচীর ও 
প্রামাণ্য সন্দেহাত্মক। 'ৰৃহৎ’ এই বিশেষণটি ইহার অর্ধাচীনতার সাক্ষ্য দান করে, একপ 
সংশয় অসম্বত নহে। বস্তুতঃ পঞ্চাননের পূজার গৌরববৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ন্গ্রস্থের সহিত 
ইহার উপাখ্যানের সংযোগসাধনের প্রয়াস অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে । মনে হয, ইহা! বাংলা 
দেশে রচিত বাঁংলাব লৌকিক দেবতাবিষষক এক অর্বাচীন গ্রস্থ। ইহার যে তিনখানি , 
পুথির কথা জানিতে পাবা গিয়াছে, তাহ! সকলই বঙ্গাক্ষবে লিখিত। ইহাব কোনও উল্লেখ 
কোনও প্রচলিত নিবন্ধগ্রন্থে পাওযা যায় না। তন্ত্রের যে সমস্ত প্রচলিত তালিকা আছে, 
তাহার মধ্যে এই গ্রন্থের নাম নাই। কিন্তু বাংলাব অতিপবিচিত দেবতার বিস্তৃত কাহিনী 
বর্ণনা করে বলিয়া প্রাচীন হউক বা অর্ধাচীন হউক, এই গ্রন্থের মূল্য অস্বীকাব করিতে পার্৮ 
যায না। 

্রন্থেৰ পুথি তিনখানি দীর্ঘকাল যাবৎ সোসাইটীর পুথিশালায রক্ষিত হইলেও 
ইহাদেব বিশেষ কোনও আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয নাই। বামচন্দ্র বা রামানন্দেব টাকা-সহিত 
খণ্ডচতুষ্টযাত্মক সমগ্র গ্রন্থের পুথিখানি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিঅম কলেভ্ত কর্তৃক প্রথম 
সংগৃহীত হয, পরে ইহ! এ কলেজেব অন্যান্ত পুথির সহিত সোসাইটীতে স্থানান্তরিত হয়। 
দ্বিতীয পুথিতে গ্রন্থের সটাক দ্বিতীয় খণ্ডটি মাত্র বক্ষিত হইযাছে।« ইহা ১৮৯০-১ সালে 
সংগৃহীত হয়। টীকাহীন মৃলমাত্র চতুর্থবণ্ডযুক্ত তৃতীয় পুথিখানি ১৯১৪ সালে 
সংগৃহীত। 

বামানন্দেব মতে আলোচ্য পুথিতে গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার মাত্র সংকলিত হইযাছে। 
গ্রন্থের দ্বিতীষ খণ্ডের প্রথম অধ্যাষেব পুষ্পিকার ব্যাখ্যা করিতে যাইযা রামানন্দ স্পষ্ট 
বলিযাছেন-_বৃহদ্কুত্রযামল নামক গ্রন্থ বাইশ খণ্ডে অন্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে গণপতির 
উপাসনার বিবরণ, দ্বিতীষ তৃতীয চতুর্থ খণ্ডে পঞ্চাননেব জন্ম ও কর্মের বিববণ, দ্বিতীয় 
তৃতীযে বন্ধ্যালক্ষণ, চতুর্থে ব্রন্মচর্যনিৰপণ। নাবদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইঘ! 
বিষ্ণু দ্বিতীয়, তৃতীয ও চতুৰ্থ খণ্ডের সার বর্ণনা কবিযাছিলেন। এই জন্যই এই 
গ্রন্থের নাম বৃহ্দ্রুদ্রযামলীষ অর্থাৎ বৃহদ্কত্র্যামল হইতে উদ্ধৃত । প্রাপ্ত পুথির 
আলোচ্য বিষযও অনেকাংশে রামানন্দেব বর্ণনাহ্ছৰপ। ইহাতে তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত 
প্রথম খণ্ডে গণেশেব উপাসনা, দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিশ অধ্যায়ে পঞ্চাননের বিস্তৃত উপাখ্যান, 
তৃতীয় খণ্ডে বাইশ অধ্যায়ে বন্ধ্যার লক্ষণ ও পঞ্চাননেব পূজাদি সাহায্যে তাহার 
প্রতীকাবের উপায়বর্ণনা, চতুর্থ খণ্ডে পাঁচ অধ্যায়ে পূজার বিভিন্ন পদ্ধতি, বর্ণবিভাঁগ, 





পল 


৪। সম্ভবতঃ এই পুথিখানিবই সংক্ষিপ্ত বিববণ স্বর্গগত হবপ্রসাদ শান্তী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত 
হইযাছিল ( Notuces of Sansiost MSS.— ১2২৫০ ) | 





ভুবকেশ্বরে লিঙ্গরাজের কিছু পুব্ে অবস্থিত ভাঙা মন্দিরের অন্তর রাণীপুর ঝরিয়ালের একটি 


(মন শ্রেনী) মন্দিরের অন্তর 


(চতুৰ্থ শ্রেণী_খ) 





সিংহনাথ মন্দিরে গর্ভগৃহের উপরের দিকের দৃগ্ঠ 


(প্রথম শ্রেণী) 


হি পঁচুঠাকুবেব পাঁচালি ১০১ 


প্রভৃতি সাধারণ কথা এবং পঞ্চম খণ্ডে কালীর উপাসনা। দ্বিতীষ খণ্ডের বর্ণনীয 
বিষ্যের সংঙ্ষিপ্ত আভাস প্রদানই বর্তমান প্রবন্ধেব উদ্দেশ্ত। বর্ণিত/উপাখ্যানের 
অন্থবঈইউপাখ্যান লোকমুখে কোথাও প্রচলিত আছে কি না অথবা পঞ্চাননের্ উপাসকদিগের 
নিকট পরিষ্ৃত কোনও বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায কি না, অনুসন্ধান করিযা দেখা দরকার । 

এই খণ্ডের প্রাবম্ভে দেবতাদের এক মন্ত্রণাসভার বিববণ দেওয়া হইযাঁছে। 
দেবতাবা স্থির করিলেন, নিজেদের শক্তির সমবাঁষে এক নৃতন দেবতীব স্থষ্টি করিতে 
হইবে (অধ্যায় ১)। শিবের দেহ, বিষ্ণুর মস্তক ও অন্যান্য সকল দেবতাঁদেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
লইয়া এই দেবতা আবির্ভূত হইলেন (অধ্যায় ২)। শিব তাহাকে চারি জন দূত দিলেন । 
ইহাদের লইযা দেবতা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কাঞ্চননগর নামক স্থানে বট ও 
অশ্বথ বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয গ্রহণ করিলেন। এই গাছের তলাষ পাঁথবের উপরে তাঁহার 

স্দেশ্তে পুজা কবিলে বিশেষ ফল লাভ হইবে, পঞ্চানন এইবপ প্রচাব করিযা দিলেন। 

(অধ্যায় ৩)। 

এই সময সমীপবর্তী পু্ধবিণীতে স্থান কবিবার উদ্দেশ্যে চাবি জন ব্রাহ্মণ আসিযা 
উপস্থিত হইলেন। সদাঁচারভ্রষ্ট জনসমূহেব মঙ্গলের জন্ত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইযাঁছেন__ 
দৃতেরা এই কণা বলিলে তাঁহারা উপহাস কবিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবতা স্বভাবতই 
অপমানিত বোধ করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন । 
*( অধ্যায় ৪) দৃতেবা ব্রাঁ্ষণদের বাডী যাইযা তাহাদের স্তরীপুত্রদিগকে এক অভিনব 
ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত করিলেন। ফলে তাহাদের সমস্ত দেহ স্তব্ধ হইযা গেল। চিকিৎসকেবা 
রোগ নির্ণঘ কবিতে অসমর্থ হইলেন (অধ্যায় ৫)। যথানিয়মে ব্রাহ্মণেরা পঞ্চননেব পূজা 
করিলে রোগ বিদূরিত হইল ( অধ্যাষ ৭)। 

এক মালী এই অপরিচিত দেবতাকে মালা ষোগাইতে অন্বীকৃত হইলে তাহাঁকেও 
এইরূপ ভাবে দণ্ড দিয়া, পরে ক্ষমা কব! হইল ( অধ্যায ৮)। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতীর 
দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত পুত্রকে পঞ্চাননের পূঞ্জার বলে পুনকজ্জীবিত কবিয়া দূতেরা এই দেবতার 
অসাধার্ণ শক্তির পরিচয প্রদান কবিল ( অধ্যায় ৯ )। 

কাঞ্চননগবের বাজ! নরধ্বজ অপুত্রক অবস্থায তাহাব আট বাণী লইযা দুঃখে কালযাঁপন 
করিতেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত নিগৃহীত ব্রান্ষণচতুষ্টযেব উপদেশানুসারে পঞ্চাননেব পূজা 
কবিয়া রাজা প্রত্যেক রাণীর গর্ভে একটি করিয়| পুত্র লাভ করিলেন ( অধ্যায় ১০-১২)। 
তিনি প্রতিদিন দেবতার পূজা কবিতেন। কালে দেবতাব উদ্দেশে একটি স্বর্ণমন্দির প্রস্তুত 
করিবাব জন্ত তিনি উত্হৃক হইলেন। তাহার পুত্রের লঙ্কা হইতে স্বর্ণ আনয়ন করিতে 





* ৫। উল্লিখিত প্রথম পুথিতেই এই খণ্ড আছে। পুষ্পিকায় ইহা চতুর্থ খণ্ড বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু খণ্ড-প্রাবম্তে ইহাকে পঞ্চম খণ্ড বলিয়া নিদেশ কবাহইয়াছে"-“তত্র হ পঞ্চমে 
খণ্ডে কালীধর্মে! নিবপিতঃ (পৃঃ ১০৪ )। 


১০২ সাহিত্য-পবিষ্ৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


সম্মত হইলেন। এই লঙ্কানগবী বড ভীষণ, মন্ত্রীবাও কেহ এখানে যাইতে সাহস কবেন 
নাই। “ভীই্দেব ভীতি অঁকারণ ন্য। বাজপুত্রেবা সাহস কবিয়া যাত্রা করিলেন সত্য, 
কিন্তু পথে নাম৷ বাধাবিপ্ন তীহাদিগুকে ব্যতিব্যস্ত কবিযা তুলিল। তবে প্াশনের 
অনুগ্রহে তাহাবা সকল বিপদে হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। পথে বাজা /ীভিধ্বজেব 
অন্ুচবেব! তাহাদিগকে বাধ! দেয, নূতন দেবতার নাম শুনিযা ঠাট্টা করে এবং দেবতাব 
চক্রান্তে নিহত হয ( অধ্যা ১৫)। তখন কীন্তিধ্বজেব পুত্র বীবসেন আসিয়া আট ভাইকে 
পৰাস্ত করে। তাহাবা পঞ্চাননেব সাহায্য প্রার্থনা করিলে দূতেরা আমিষ! তাহাদেব রক্ষা কবে 
এবং বীবসেনকে বধ কবে (অধ্যায় ১৬)। কীহিধ্বজের ইষ্টদেবতা বিষ্ণু সমস্ত ব্যাপাব 
শুনিযা পঞ্চাননের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ শক্তিশালী দেবতাব ভক্ত- 
দিগেব বিকদ্ধতাচরণ কবাঁর জন্য কীত্তিধবজকে তিবস্কাব কবিলেন। কীত্তিধব্‌জও নবধ্বজের 


পত্রদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং অধিকতর অমঙ্গলেৰ হাত হইতে রক্গা পানের 


( অধ্যায় ১৭)। বাজকুমাঁরগণ আবও কিছু দূর অগ্রসর হইযা তপস্তাবত এক ব্রাহ্মণের নিকট 
আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্ত উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষষ, তাহারা অন্ধ হইয়| 
গেলেন। পঞ্চাননকে স্মবণ করাঁষ তিনি আমিষা বুঝাইযা দিলেন- এই ্রাঙ্মণের সমস্ত 
জিনিষপত্র চুরি হইযা যাওযাঁষ ইনি এইবপ ঘোষণা কবিষাছিলেন যে, তাহার আশ্রমের 
এক ক্রোশেব মধ্যে যে মান্য আসিবে, সে-ই অন্ধ হইযা যাইবে । কিন্তু পর্ধাননের এই বিষষে 
প্রতীকারের কোন হাতি ছিল না। বাঁজকুমারেব1 তাহার পরামর্শ মত ত্রাক্মণকে তুষ্ট কবিযা” 
দৃষ্টিশক্তি ফিবাইযা পাইলেন ( অধ্যাঁঘ ১৮-৯ )। 
আবও কিছু দূর অগ্রসর হইযা তীঁহাবা একটি পুফবিণী দেখিতে পাইলেন। জলপানের 

উদ্দেশ্যে তাহার মধ্যে নামিলে এক কুমীব ও তাহাব স্ত্রী তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিল। 
কুমাবেবা তাহাদের উদবেব অভ্যন্তব হইতেই পঞ্চাননকে ডাকিতে লাগিলেন। পঞ্চাননের 
চেষ্টাৰ ফলে কুস্তীরদম্পতী রাজকুমারদিগকে উগরাইয! দিল ( অধ্যাধ ২১)। 

অতঃপব তীহাবা! এক চন্দনবনে উপস্থিত হইলেন । সেখানে তাহাবা দেখিলেন-_- 
এক রৌপ্যমন্দিব, আব তাহার প্রাচীর সোনাব তৈযারী। মন্দিরেব অধিপতি শিব তাহাদের 
নিকট উপস্থিত হইযা তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং সেতুবন্ধ রামেশ্ববে হন্মান্‌কে 
আরাধনা করিতে উপদেশ দ্রিলেন। তাহাদেব আবাধনায সন্তুষ্ট হইযা হনুমান্‌ তাহার বিশাল 
লাঙ্গুলের ঘাবা শিলাময় সেতৃব ভর্রস্থান পাব হইতে তাহাদিগকে সাহায্য কবিলেন এবং 
তাহাবা নিিষ্বে লঙ্কানগবীতে যাইযা উপস্থিত হইলেন ( অধ্যায ২২)। হনুমানের স্থপারিসে 
লঙ্কার রাজা বিভীষণ তাহাদিগকে সোনা দিলেন ( অধ্যাষ ২৩)। 

তার পর তাহারা সোনায়-ভরা নৌকা লইষা দেশেব দিকে যাত্রা করিলেন। দেশে 
ফিরিলে পিতামাতা, প্রজা, আত্মীষস্বজন, সকলে সানন্দে তাহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন। 





৬। বাম, সীতা ও লক্ষ্মণ যখন লঙ্কা হইতে ফিবিয়া আসেন, তখন লক্ষ্মণ সেতুব এক অংশ 
ভাঙ্গিয়া দেন। 


~~ 


৪৮শ বৰ্ষ ] পাঁচুঠাকুবেব পাঁচালি ১০৩ 


( অধ্যায ২৪) | বিশ্বকম্ণব সাহায্যে তখন নরধবজ শক সুন্দর মন্দির নির্মাণ কবিলেন। 
যথানিযমে আডম্বরেৰ সহিত এই মন্দিবের প্রতিষ্ঠা হইল । এই পমযে পঞ্চানন শু অহ্ুচব- 
স্দ্সের্ধ্যথোচিত পূজা কবা হ্য। এই প্রঙ্গে ইহাদেব সকলেরই বর্ণনা কবা হুঠ্যাছে। এই 

বর্ণনা হইঈছু জানা যায যে, পঞ্চানন শুত্রবর্ণ, পঞ্চমুখযুক্ত* এবং বলীবর্দ তাঁহার বাহন। আর 
তাঁহার ত্রিবিধ অনুচরেব মধ্যে একদল হরিদ্রাভ, গজাবোহী ও ধন্ুধ্ণরী, আব একদল রক্তাভ, 
অশ্বারোহী ও ত্রিশূলধাবী এবং তৃতীষ দল কৃষ্ণবর্ণ, উদ্াবোহী ও অসিধাবী (অধ্যাষ ২৫ )। 

মন্দির প্রতিষ্ঠাব পর পঞ্চানন তাঁহার পূজাপ্রচাবেব জন্য রাজাকে অন্থবোধ কবিলেন। 
রাঁজাও দেবতাব অলৌকিক শক্তিব উল্লেখ করিযা এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন । দেবতার 
পূজা গ্রচাবিত হইল। বাজা জবাঁসন্ধ ঘোষণীপত্রের অবমাননা করিযা উহা! ছি'ভিযা 
ফেলিলেন। ফলে পঞ্চাননের ক্রোধ তাঁহার উপব নিপতিত হুইল। তাঁহাব পুত্রেবা মরিযা 
গেল-__তিনি নিজে আডষ্ট হইষা গেলেন। এই সমযে নাবদ তীহাঁব মঙ্গলেব জন্য পঞ্চাননেব 
পুজা কৰিলে জবাসন্ধেব পূর্ব অবস্থা ফিবিয়া আসিল এবং তিনি পঞ্চাননেব একজন প্রধান ভক্ত 
হইযা পভিলেন ( অধ্যায় ২৬)। পঞ্চানন তখন এই নিষম কবিষা দিলেন, যে সমস্ত লোক, 
বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক ও শিশু, প্রচলিত রীতিনীতি লঙ্ঘন কবিবে, তাহাঁদেব উপব 
তাহার অন্ুচব ও ভূতপ্রেতবর্গের পূর্ণ অধিকার থাকিবে ( অধ্যা ২৮)! তাব পব, বাজপুত্র 
ও বাণীদিগের সহিত রাজাকে লইয়! পঞ্চানন বথে আবোহণ কবিষা স্বর্গে গেলেন। স্থমেক- 
শিখবে অবস্থিত একবিংশতি ব্বর্গেব অন্যতম নির্মল নামক স্বর্গে সপবিবাব বাজাব স্থান হইল। 
(অধ্যায় ৩০ )। 

এইখানেই জন্মখণ্ড বা পঞ্চাননের উৎপত্তি ও প্রচাবের বিববণ শেষ হইল। এই 
দেবতাব বিস্তৃত পূজা-পদ্ধতিযুক্ত অন্য খণ্ড ছিল কি না, বলিতে পারা যায না । অন্তগ্রন্থে 
দেবতাৰ পৃজাপদ্ধতিবই প্রাধান্য দেখিযা মনে হয, এই দেবতাবও সেইবপ পদ্ধতি গ্রন্থের অপব 
অজ্ঞাত খণ্ডবিশেষে বিকৃত হইযাছে। 


গুপ্তফুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিস্থিতি 
শ্রীবেণীমাধব বড়যা, এম-এ, ডি লিট 


প্রা চৌদ্দ বসব পূর্বে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গুণাইঘর গ্রামে আবিষ্কৃত 
মহাবাজ শ্রীবৈন্তগুপ্তের তাম্্শাসনের পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিযা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইযাছেন।১ গুণাইঘর গ্রাম কুমিল্লা শহরেব 
প্রায় ১৮ মাইল উত্তব-পশ্চিমে এবং দেবীদ্বার থানাব প্রা দেড মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
অবস্থিত। গ্রামেব তাত্রশাসন-প্রদত্ত নাম গুণিকাগ্রহাব। ১৮৮ গুপ্তাবে, অর্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় ৫০৭ 
অন্দে উৎকীর্ণ এবং ক্রীপুর (? ত্রিপুব ) নাম জয়স্বন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হয। শাসন-প্রদাতা 
মহাবাজ শ্রীবৈন্তগ্তপ্ত “মহাদে বপাদান্থধ্যাতো”, অর্থাৎ পরম-টশৈব, বলিয়া বর্ণিত হুইযাছেন'। 
তাহার ‘পাদদাস’ বা অনুগত নৃপতি মহারাজ কদ্রদত্তেব প্রীর্থনাকুলারেই উক্ত তাত্রশাসন 
দ্বাবা শাসনোল্লিখিত ভূমিদান মঞ্জুর করা হয। ভূমিদাঁন বিষযে দূতের কার্য্য কবিযাঁছিলেন 
মহাসামন্ত মহাঁবাজ শ্রীবিজয়মেন২ । শাসনের বর্ণনান্রসারে গুণিকাগ্রহাব গ্রাম উত্তর 
মণ্ডলে, অর্থাৎ ত্রিপুরা জেলাব উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। সেই সমযে তথায় মহাঁযানপন্থী 
শাক্যভিক্ষু আচার্ধ্য *শান্তিদ্বেবকে উদ্দেশ করিয়া তগ্প্রতিপাদিত মহাযানী অবৈবর্ভিক 
ভিক্ষুদংঘেব বাসের জন্য অবলোকিতেশ্বব-আশ্রম-বিহাব নামে একটি নৃতন বিহার নির্মিত 
হইতেছিল মহারাজ কদ্রদত্তের অর্থে। তিনিই পুনঃ এ বিহারে ভগবান্‌ বুদ্ধের, অর্থাৎ 
স্থাপিত বুদ্ধ-প্রতিমার চিবদিন যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা এবং বিহাবস্থ ভিক্ষুদজ্যেব নিত্য- 
ব্যবহার্ধ্য অষ্টবস্ত সববরাহের জন্য ভূমি দান করিযাছিলেন। প্রদত্ত ভূমিগুলিব সীমা 
অপৰ দুইটি বিহার ও একটি প্ররছ্থায়েশ্বর বা অর্ধনাবীশ্বর শিবের মন্দিব অবস্থিত 
ছিল। অপব দুই বিহাবের মধ্যে একটিব নাম ছিল বাজবিহাব এবং অপবটির নাম 
ছিল শাক্যভিক্ষু আচার্য জিতসেনের বিহাব। এ সকল ভূমির চৌহদ্বীতে যে সকল 
ব্যক্তিব জমি ছিল, তাহাদেব নামগুলিও উল্লেখযোগ্য, যথা £ বিষ্ণু ( বৈষ্ণব নাম) আদিত্য- 
বন্ধু (অর্ধ বৌদ্ধ নাম), বুদ্ধক (বৌদ্ধ নাম), স্বৰ্য্য (সৌর নাম), মণিভদ্র (হিন্দুব 
প্রাচীন উপাস্য যক্ষের নাম ), যজ্ঞবাঁত ( যাজ্ঞিক নাম্‌ )। 
অপর ছুই বিহারস্থ ভিক্ষুদজ্ঘের পূর্বে “মাহাযাঁনিক” বা মহাযানী আখ্যা সংযোজিত 
হয নাই দেখিয়া অবশ্যই মনে কৰিতে হইবে যে, এগুলি হীনযান সম্প্রদায়ের ছিল। 
অবলোকিতেশ্বব-আশ্রম-বিহাবের উপাস্য ধ্যানী বোধিসত্ব ছিলেন অবলোকিতেশ্বর । প্রায় 





১ I HQ, 1980, p 457 
২ মল্লসাকল গ্রামে আবিষ্কৃত তান্রশালনোক্ত বিঙ্য়দেন ও এই বিজয়সেন অভিন্ন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 


৪৬শ বর্ষ]  গুপ্তযুগে ত্রিপুবায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্মেব পবিস্থিতি ১০৫ 


একই সমযে এবং একই গুণাইঘব গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূত্তি 
হইতেও তাত্রশাসনের উক্তিব সত্যতা প্রমাণিত হয। এ গ্রামে বহু বর্ষ পূর্বে কাল 

” পাঁথবে খোদিত একটি জুন্দব বিষ্ণুযুণ্ডিও আবিষ্কৃত হয। অদ্যাপি এ স্থানে এক পুরাতন 
বিষ্ণুমন্দিজ্তুব ভগ্নাবশেষ এবং চুডার পাড নামে একটি ছোট মৃত্তিকাস্তপ আছে। 
অসম্ভব নছে যে, এই স্তপেৰ মধ্যে শাসন-ব্ণিত প্রদ্যান্নেশ্বরের মন্দিরের স্মৃতি লুক্কায়িত 
আছে। 

তামশাঁসন সম্পর্কে এই কযটি প্রশ্নের স্থমীমাংসা কবিতে হয, যথা :ঃ= 

(১) শাসনোক্ত মৃহাযানী শাক্যভিক্ষু আচাৰ্য্য শাস্তিদেব এবং বোধিচর্য্যাবতার, 
শিক্ষাসমুচ্চয় ও স্ুত্রসমুচ্চষ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থত্রযেব খ্যাতনামা রচয়িতা আচার্য্য শাস্তিদেব 
একই ব্যক্তি কি না? 

(২) শাসনোক্ত আচাৰ্য্য শাস্তিদেব-প্রবপ্তিত মহাধানী (অ)বৈবন্তিক ভিক্ষুলজ্ঘের 
বিশেষত্ব কি ছিল? 

(৩) অবলোঁকিতেশ্বরকে উক্ত ভিক্ষুসজ্য আদর্শ বোধিসত্বপে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
কেন? 

(৪) গুণাইঘবে প্রাপ্ত অবলোকিতেশরের মতি তাত্রশাসনের সমকালবর্ভী কি না? 

(৫)* ত্রিপুরা অঞ্চলে এ যুগে হীনযান ও মহাযানের মধ্যে ধর্মমত ও আদর্শেব কতটা 
ব্যবধান ছিল? 

শাসন-সম্পাদক মহাশয প্রথম প্রশ্নেব আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, শাসনোক্ত আচার্য্য শান্তিদেব এবং গ্রন্থকার শান্তিদেব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না, 
কারণ, প্রথম শান্তিদ্েবের আবির্তাবকাল খ্রীষ্টীয ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, আব তিব্বতীয় 
এঁতিহাসিক তাবনাথেব মতে দ্বিতীয় শান্তিদেবেব আবির্ভাবকাল খ্রীষ্ীয সপ্তম শতাব্দীর 
মধ্যভাগের পূর্বে নহে । তাহাব এই মন্তব্যেব অনুকূলে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিও বিবেচিত 
হইতে পারে: | 

(১) তামশাসনে শান্তিদেৰ কোনও গন্ধেব গ্ৰন্থকারবপে বর্ধিত হন নাই । 

(২) শাসনোক্ত শান্তিদেব মহাঁষানপন্থী হইলেও মাত্র অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্বের 
আদৰ্শাম্কবর্তী ভিক্ষৃসজ্ঘেবই প্রবর্তক, মঞ্জুতী বোধিসত্বের আদর্শ ওঁ সঙ্বের অনুকরণীয় ছিল 
মনে হয় না। পক্ষান্তরে, গ্রন্থকার শাস্তিদেবেব শিক্ষা-সমুচ্চযাদি গ্রন্থে গৃহী এবং ভিক্ষু- 
বোধিসত্বের, যপ্ী এবং অবলোকিতেশ্বব উভষ বোধিসত্ব-আদর্শের সমাবেশ ও সমন্বয় 

” দেখি। শান্তিদেবের সংস্কৃত জীবনী অনুসারে মঞ্জশীই তাহাব প্রধান আরাধ্য বোধিসত্বত 
বা ইষ্টদেবতা। 

(৩) চৈনিক ভ্রিপিটক-তালিকাধ গ্রন্থকাঁৰ শান্তিদেবের উদ্ধৃত এমন কতগুলি গ্রন্থের 

৩। হবপ্রসাদ শান্ত্রী-সম্কলিত 4 Descrtuwe Catalogue of Sanskrit Manuscripts 
in the Government Collechon Vol. 1) pp. 52-58. 
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১০৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


নামোল্লেখ আছে, যেগুলি শনি শান্তিদেবেব আবির্ভাবের পূর্বে বচিত হইযাছিল বলা 
চলে নান” 

(৪ ) আশ্চর্যের বিষয় যে, গ্ৰন্থকাৰ শান্তিদেবেব কোনও গ্রন্থ চীনভাষায় অনুদিত হ্য » 
নাই, অথচ তিব্বতীষ জ্ঞানকোষ ত্যে্ুরে অনুদিত হইযাছে। ( 

দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে প্রথমে বিচাব করিতে হয়, শাসন-বর্ণিত 
ভিক্ষুসজ্ঘেব নাম "ববন্তিক কি না। ডক্টব শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত মহাশষ প্রমাণ 
কবিযাছেন যে, শাসন-লক্ষিত সজ্ঘেব নাম ‘বৈবত্তিক না হইযা ‘অবৈবততিক’ হইবে । 
সন্ধন্মপুণ্ডবীক, শিক্ষাসমুচ্চয়, দশভূমিকস্থত্র এবং মহাব্যুৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থে অবৈবর্টিক 
বোধিসত্ব, অবৈবৰ্ত-চক্ত, অবৈবত্তিক-ভূমি, অবৈবর্ত-নাম সমাধি প্রভৃতি শব্দের প্রযোগ দৃষ্ 
হয়ঃ । দত্ত মহাশয ঠিক কোন্‌ গ্রন্থে “অবৈবস্তিক ভিক্ষুসজ্ঘ’ শব্দের প্রযোগ দেখিযাছেন, তাহা! 
তিনি নির্দেশ করেন নাই, এবং আমিও তাহা অদ্যাপি খুঁজিয়া পাই নাই। তবে 
শিক্ষাসমুচ্চযেব ২৯৪ পৃষ্ঠায (বেগ্ডল-সম্পাদিত) ‘অবৈবত্তিক-চক্র-সমাবট-বোধিসত্বচর্য্যাচরণার্য’ 
উক্তি দৃষ্ট হয। তিনি যথাৰ্থ নির্দেশ কবিযাছেন, “অবৈবপ্তিক' শব্দের অর্থ-যাহা হইতে 
বিবর্তন, প্রত্যাবন্ুন বা অধঃপতন নাই। বোধিসত্বগণেব শিক্ষা বা সাধনমার্গে 
অবৈবন্তিক বা অচল ভূমি এমন এক স্তর, যাহাতে উন্নীত হইলে বুদ্ধত্ব লাভ যথাসমযে 
হইবেই। 

তৃতীয প্রশ্নেব সমাধান এই যে, তৎকালে অবলোকিতেশ্বরই এক শ্রেণীর বোধিসত্বগণেব* 
অঙ্ৃকরণীয আদর্শস্থল ছিলেন। অবলোঁকিতেশ্বর বোধিসত্ব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিযাছিলেন 

যে পর্য্যন্ত চবাচবে সামান্ত জীবটি পর্যন্ত মুক্তিলাভ না করিতেছে, সেই পর্য্যন্ত 

তিনি পবিনির্ববাণ লাভে বিরত থাকিবেন। শিক্ষাসমুচ্চয়-উদ্ধত অবলোকিতেশ্বব-বিমোক্ষ 
নামক গ্রন্থেব মতে অবলোকিতেশ্বর-আদর্শে অন্ধপ্রাণিত বোধিসত্ব নিয়োক্ত উদ্দেশ্য 
পরিপূবণেব জন্য স্বোপাঁজ্জিত কুশলমূল অর্পণ করিবেন £ সর্ধজীবেব প্রপাতপতন- 
ভষ দূবীকরণ, নর্দমায় পতন-ভয় প্রশমন; সম্মোহভয-বিনিবর্তন, বন্ধন-ভষ সমুচ্ছেদ, 
ইত্যাদি* । 

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তবে এইমাত্র বল! চলে যে, শাসনোক্ত অবলোকিতেশ্বব্‌ ব্যতীত অপর 
কোনও অবলেকিতেশ্বব-বিগ্রহ স্থাপনের বিষয় আমরা জানি না। গুণাইঘরে প্রাপ্ত 
অবলোকিতেখব-ুদ্তির পাদপীঠে ‘যে ধর্শ্মা হেতুপ্রভবাঃ” ইত্যাদি বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ- 
সুচক গ্লোকটি খোদিত আছে। দ্বাদশতুজ অবলোকিতেগ্ববের মূর্তি বিবল হইলেও অপ্রাপ্য 
" নহে।, কাবগুব্যহ' নামক মহাযান গ্রন্থে দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বর-মুদ্তির উল্লেখ আছে। 
এই গ্রন্থটি ললিতবিস্তব, গণ্ব্যুহ ইত্যাদি মহাবৈপুল্যশ্রেণীর গ্রন্থসমূহেব পরবর্তী । ঢাকা 
বিক্রমপুব সোনারং গ্রামে লোকনাথজাতীয় ঘাদশতুজ যে একটি ক্ষুদ্াযতন অবলোকিতেশ্বর- 





২] 44597 19900 572 ৩। শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃঃ ৮৯-৯৭ | 
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৪৬শ বর্ষ]  গুপ্তযুগে ত্রিপুবায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পবিস্থিতি ১০৭ 


মুদ্তি পাঁওযা গিযাছে, তাহা সাহিতা-পবিষদের চিত্রাশালায় বক্ষিত আছে।৬ উপবোক্ত 
ৃষ্তিব সহিত তুলনা কবিলে এই যুষ্তিটি পববর্তা কালের প্রতীযমান হইবে। মু্ণিদ্রাখীদ এবং 
রাজশাহী জেলা হইতেও এই জাতীয আবও দুইটি মুদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 
পঞ্চযু প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, শাসনোক্ত আচাৰ্য্য 
“এ শান্তিদেবের শিষ্যগণ ভিক্ষুত্রতী এবং মহাযানপন্থী। ধ্যানী বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্ববের 
্রষ্ঠই তাহাদের জীবনেব ত্রত। মহাষানে অবলোকিতেশ্বব, মঞ্জুতী ও অক্ষোভ্য, এই 
তিনের নামে তিনটি স্বতন্ত্র সাধনমাগ স্বীকৃত হইয়াছিল । এতন্মধ্যে অবলোকিতেশ্বরেব 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হুইযাছে যে, যে পর্য্যন্ত যাবতীয জীব সর্বপ্রকার 
দুঃখ হইতে পবিত্রাণ না পাইতেছে এবং সম্যক্‌ সন্বোধিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, 
সেই পর্যন্ত তিনি নির্বাণ লাভে বিবত ,থাকিবেন।" মঞ্জুনী অচিরে বুদ্ধত্ব লাভ 
করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ, ভাহাৰ অভিপ্রায়-তিনি সকল জীবের উদ্ধারের 
জন্য শেষ পর্য্যন্ত জগতে থাকিবেন। অক্ষোভ্য ধ্যানী বুদ্ধের উক্তি হইতেছে যে, 
সকল জীবকে প্রব্রজিত বা ভিক্ষু না করিতে পারিলে বুদ্ধগণের মধ্যে বিরোধ দেখা 
যাইবে, অতএব তাঁহাব উপদেশ এই যে, জগতে বুদ্ধ বর্তমান থাকুন বা না থাকুন, ভিক্ষু 
হওযা গৃহী মানুত্রবই কর্তব্য । 
তাত্রশাসনের প্রমাণ, তখন ত্রিপুরা অঞ্চলে একই স্থানে স্থবির ও মহাষানপন্থী ভিক্ষগণ 
 শাশাপাশি বিহাবে বাস করিতেছিলেন। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই , কারণ, উভযপন্থী 
ভিক্ষুগণ প্রতীত্যসমূৎ্পাদ এবং নির্ববাণকেই তাহাদেব ধর্মের মুখ্য তত্ব বলিষা স্বীকার 
করিতেন। দ্বিতীফতঃ, উভয সম্প্রদাষের বিনয়-বিধানও একই । তবে নব মহাঁধানসজ্ঘেব*শিক্ষা- 





৬। মনোমোহন গঞ্জোপাধ্যায়-কৃত Handbook to the Sculptures wm the Museum 
of the Bangwya Sahitya. 120) 23726) pp. 32-38 
৭। কাবগুৰ্যুহ হইতে উদ্ধত £ যাবৎ অবলোকিতেশ্ববস্ত দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞা ন পবিপূৰিত| ভবতি, 
সর্ব্বগত্বাঃ সর্ব্বসঃখেভ্যঃ পবিমোক্ষিতাঃ যাবৎ অনুত্তবায়াং সম্যক্-সম্বোধো ন প্রতিষ্ঠাপিতা 
ভবস্তি। ইত্যাদি Cf. pp 776, সু, p. 101, foot-note 8. 
১। মঞ্জুণতী-বুদ্ধক্ষেত্ৰ-গুণব্যুহ হইতে উদ্ধত £ 
“পু do not wish to become a Buddha quickly, because I wish to remain to the 


last in this world to save its beings.”— Poussin, Eneyclopaedia of Religion and 
রী 8069) Vol 8., p 405 and note 2, 


বেগুল-সম্পাদিত ‘শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃঃ ১২-১৩ :-- 
যাবতো প্রথম! কোটিঃ সংসাবস্যাস্তবর্জিতা। 
তাবৎ সত্বহিতার্থায় চরিয্যাম্যমিতাং চবিম্‌ ॥ 
২। শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃঃ ১৪ 25 
বিসংবাদিতা মে বুদ্ধা ভগবস্তে। ভবেষূর্ঘদি সর্বস্তাং জাতৌ ন প্রত্রজেয়মিতি ৷ 
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১০৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পপ্রিক! [ ২য় সংখ, 


প্রণালী এবং বিনয-বিধান একটা উন্নত ও উদ্াব ভাবের দ্বারা সিঞ্চিত এবং অনুপ্রাণিত 
হইয়াছির্ল।" তাত্রশাসনের মধ্যে দুইটি কথাই বিশেষ অর্থাবহ, (১) বিহারের নাম 
‘আশ্রম-বিহার’,.অতএব উহা! একট! বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র, (২) সঙ্ঘের নাম ‘অবৈব্তিক 
সঙ্ঘ’ , কাজেই সেইখানে তাহাদেব সাধনার দৃঢ়তা সুচিত হয়। স্থবির বা ধৰ্ম্ম ও 
বিনয-বিধানেৰ উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত না হইলে এই সঙ্ঘের সাফল্য সম্ভবপর হইতনা। 
পক্ষান্তরে, বোধিসত্ব-আদর্শে অনুপ্রাণিত কবিতে না পারিলে, বোদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ সতেজ 
ও শক্তিশালী হইত কি না সন্দেহ। শাসনোক্ত শান্তিদেব .ও গ্রন্থকার শাস্তিদেব অভিন্ন 
ব্যক্তি না হইলেও, তাঁহাদের উভয়েব উদ্দেশ্য ও আদর্শের ধারাঁতে কোনও পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয ন|। 

চৈনিক পৰ্য্যটক হিউয়েন সা শ্রীষ্টীফ ৭ম শতকের দ্বিতীয় ভাগে পুগ্ু.বর্ধন জনপদের 
রাজধানীর সন্সিকটে একটি অবলোকিতেশ্বব-মহাধান-বিহার দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন 
এই সঙ্ঘাবামে পূর্বভারত হইতে সমাগত বহু খ্যাতনামা ভিক্ষু বাস করিতেন। অসম্ভব 
নহে যে, উত্তরকালে ত্রিপুরার অবলোকিতেশ্বর-আশ্রম-বিহারের প্রভাব উত্তরবন্গেও বিস্তার 
লাভ করিযাছিল। উক্ত চৈনিক পরিব্রাকের সমযে ত্রিপুরা জেলা সমতটেৰ অন্তর্গত ছিল 
বলা চলে না, যেহেতু তাঁহার বিবরণ অনুসারে সমতটে মহাযানেব নামগন্ধ কিছুই ছিল না, 
তন্মধ্যে যতগুলি সঙ্ঘারাম ছিল, সমস্তই স্থবিরবাদ-সম্প্রদ্াষের বা হীনযানের | ত্রিপুরা অঞ্চল 
পরিদর্শন করিলে তিনি কদাঁচ এইবপ বিবরণ দিতেন না । - 





৮। এই বিষয়টি ভব শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় তাহার Aspects of Mahayana and 
tls relation to Hinayand নামক গ্রন্থে ব্যাপকভাবে আলোচন! করিয়াছেন। 


# 


b) 


i নি 
শাহজাদ! দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্বজ্ঞান 
& শ্রীকাঁলিকাঁবঞ্জন কান্ুনগো, এম. এ পিএইচ. ডি. 


সমাট্‌ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ দাবা! শুকো ১৬১৫ খ্রীষ্টাবের ২০এ মার্চ 
সোম্বাব রাত্রে আজমীর শবিফে জন্মগ্রহণ কবেন। শাহজাহান স্বযং বিদ্বোৎসাহী ও 
পাক! মুসলমান ছিলেন, পুত্র-চতুষ্টযের সুশিক্ষা ও শবিষৎ-অন্ধ্যায়ী নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন 
গঠনের জন্ত তিনি শাস্তরজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান্‌ মোল্লাদদিগকে তাহাদের শিক্ষক নিযুক্ত করিযাছিলেন। 
মোল্লা আবদুল লতিফ স্থলতানপুরীব নিকট শাহজাদা দাবাব বিগ্াশিক্ষা আরম্ভ এবং 
সম্ভবতঃ তাহার কাছেই সমাপ্ত হইযাছিল,_-অন্ততঃ তাহাব অন্য কোন শিক্ষকেব নামোল্লেখ 
দরবারী ইতিহাসে নাই । দারা! অসাধারণ মেধাবী ও মনীষাসম্পন্ন ছিলেন এবং জ্ঞানচর্চায 
তাহার একান্তিক আগ্রহ ও অসীম উৎসাহ ছিল। খেলাধূলা, কবুতরবাজী, শিকার কিংবা 
বঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আয়েশ ও শবাব তাহাব মনের উপর স্থাধী প্রভাব বিস্তাৰ কবিতে 
পারে নাই, লেখাপডার নেশা ও তত্বজ্ঞানেব তৃষ্ণা বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাডিযা 
চলিযাঁছিল। তিনি মুসলমানের অবশ্ঠপঠিতব্য বিষষগুলি, যথা--কোবান্‌ হদিস তফসীব 
“বিশেষভাবে আঘত্ত কবিযাছিলেন। ব্যাকবণ ও মুসলমাঁনী আইন (ফেকা) অধ্যযনে 
তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিষা মনে হয় না, গণিত অপেক্ষা ফলিত জ্যোতিষে তাহার 
আগ্রহ ছিল অধিক। তর্কশাপ্ত হয়ত তিনি পড়িযাছিলেন, আবিষ্ত (আ্যারিষ্টটল ও 
আফলাতুনের ( প্লেটোৰ ) সহিত তাহার মোটামুটি পরিচয় ছিল। বিধি-নির্দিষ্ট সুনিশ্চিত 
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, পিতার অপার ন্সেহ, মোগল দববারে তৎকালীন বিবিধ-বিদ্যাপারগ হিন্দু 
ও মুসলমান পত্ডিতমণ্ডলীর অপূর্র্ব সমাবেশ ও তাঁহাদের সাহচর্য্য এবং নিজেব সুদীর্ঘ অখণ্ড 
অবসর দাবার জ্ঞানচচ্চার পক্ষে বিশেষ অন্থকুল ছিল। মুসলমান বাজাদের মধ্যে 
বিদ্বান ও বিদ্যোৎ্পাহী বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন , কিন্তু আব্বামী খলিফা মামুন ও 
তৈমুর-বংশে শাহজাদা দাবা ব্যতীত অন্ত কেহ প্রকৃত পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিষা প্রসিদ্ধি 
লাভ কবিতে পারেন নাই । 

জ্গতের জ্ঞানভাণ্ডারে মামুনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান__আবিষ্ত-প্রমুখ যবন-মনীধষিগণের 
লুপ্তপ্রাষ দর্শন ও তর্ক-শাপ্্রসমূহেব সংগ্রহ ও আরবী ভাষায অন্বাদ । কিন্তু শাহজাদা দারাই 
সর্ধপ্রথমে উপনিষদের অন্থবাদ কবাইযা সভ্য জগৎকে হিন্দুর ভ্রহ্মবিষ্যাব সন্ধান দিযাছিলেন। 
খলিফা মনস্থর, হাকণ ও মামুনের সময ভারতীয আযুর্বেবদ, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, 
পৃশুচিকিৎসাঁ ও রসাধন-গ্রন্থেব অন্গবাদ ও আলোচনা! আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পব 
খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীব প্রারম্ভে অল্‌-বেকণী তাঁহার তহক্ষিক-ই-হিন্দ গ্রন্থে ভাবতীয় সংস্কৃতি 
ও চিন্তাধাবার সহিত মুসলমান-সমাজকে পবিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ষোড়শ 
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শতাব্দীর পূর্বে দিলী-সমাট্গণ হিন্দুর জ্ঞানভাগার ও সংস্কৃতিব প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন না, 
বরং উহ্ নিশ্চিহ্ন কবিয়া হিন্ুদ্গাতির মেকদণ্ড ভঙ্গ করিবাব জন্ত অশেষ চেষ্টা করিষাছেন। 
সম্রাট, আকববেব সমধ হইতে এক নৃতন যুগের স্থচন! হইযাছিল। তাহার রাজত্ব ভাঁরতীষ 
সংস্কৃতির পুনবত্যুদযের যুগ! হিন্দুর ধর্ম্মদাহিত্য ও গণিত-স্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ সংস্কৃত হইতে 
পাবস্ত ভাষায অনুবাদ কিংবা এগুলিব সারসঙ্কলন কবিয়া মুসলমানের জ্ঞানাঙার স্থাধী 
ভাবে স্থসমৃদ্ধ কবিবাব আযোজন তিনিই করিযাছিলেন। 

আকবরের বাজত্বে মহাভারত, বামায়ণ, অথর্ববেদ, লীলাবতী ( বীজগণিত ), 
দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা (বত্রিশ সিংহাসন ) ইত্যাদির ভাবমূলক অনুবাদ হইয়াছিল । হিন্দুর 
ষডদর্শন, জ্যোতিষ, পুবাণ ইত্যাদিৰ অন্থবাদ কিংবা সংক্ষিগ্তসাবের সহায়তা ব্যতীত 
আবুল-ফজলেব পক্ষে “আইন-ই-আকবরী, পুস্তকে উক্ত বিষয়সমূহেব আলোচনা নিশ্চয়ই 
সম্ভবপর হয নাই। কিন্তু শেষোক্ত পুস্তকগুলির ফার্সী অনুবাদের অস্তিত্ব এখন অন্মানেব 
বিষষ হইযাছে। পুণ্যন্নোক সম্রাট আকবরের রাজনীতি, ধর্মমীমাংসা, শিক্ষানীতি, 
সমাজ-সংস্কাব এবং জ্ঞানচচ্চায উৎসাহ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপাবের একটি প্রশংসনীয মূলনীতি 
ছিল-_হিন্দু-মুলমান উভয সম্প্রদাষের শিক্ষিত ও সন্তান্ত ব্যক্তিগণেব পবস্পরের ধৰ্ম্ম, 
সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি সুলতানী আমলের স্ব ও তাচ্ছিল্য ভাব দূৰ করিযা অভিনব সশ্রদ্ধ 
দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিব প্রযাস। জাহাগীর ও শাহজাহানের রাজত্বে বাজনীতিক্ষেত্রে আকবরের 
নীতি কথঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও ইসলাম ও আর্ধয-সংস্কৃতিব ভাবধারাপুষ্ট যথার্থ ভারতীয * 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার নববোপিত অক্ষযবট তাহাদের সধত্ব-সিঞ্চিত দাক্ষিণ্য-বাবি দ্বারা 
পরিবর্ধিত হইতেছিল। শাহজাহানের পুত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে দারা শুকো প্রপিতামহ 
আকববের স্বপ্ন সফল করিবার মহান্‌ উদ্দেশ্যে আত্মনিযোগ করিযাছিলেন। দারার 
পারিবারিক জীবনের সহিত তাহাঁব শান্সালোচনা, ধন্মজীবন ও জ্ঞানচচ্চাব এবং ধর্মমতের 
সহিত তাহার বাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহিয়াছে। এই জন্য প্রথমে উহার কিঞ্চিৎ 
আলোচনা আবশ্যক । 

১৬৩৩ খ্ৰীষ্টাব্দেব ১লা ফেব্রুয়ারি শুক্রবাব শাহজাদ! দারাব সহিত তাহাব জ্যেষ্ঠতাত- 
পুত্ৰী নাদিব! বেগমেব বিবাহ হইয়াছিল। ইহাব এক বৎসব পরে তাহার একটি কন্যা 
জন্মিযাছিল ( ১৯ জান্গুযাবি, ১৬৩৪ খ্ৰীঃ), কিন্তু মাত্র তিন মাস পৰে এ বৎসব দিল্লী হইতে 
লাহোবে যাইবার সময রমজানের ঈদের (ঈদূ-উল-ফিতব ) দিন মহাকাল নাদিরার ক্রোড 
শুন্য কবিযা দারার প্রথম সন্তানকে হরণ করিল। উনিশ বৎসর বয়সে এই নিদাকণ 
শোকে শাহজাদার দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িযাছিল। তিনি প্রবল জব ও হৃদৃকম্পে আক্রান্ত 
হইলেন। এই সমযে শাহজাদা পিতাঁৰ সহিত লাহোর যাইতেছিলেন। সম্রাট অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন হইযা লাহোব হইতে হেকিম উজীব থাকে আনাইলেন এবং শাহ্জাদার শ্ুশ্রধার 
স্থবিধাব জন্য জাহানাবা বেগমেব তীবু দাবার তাবুর কাছে খাটাইবাব হুকুম দিলেন। 

জননীর প্রতিনিধি ভগ্নী জাহানারার স্সেহে তাহার ছোট ভাই-বোনেবা মাষেব 
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শোক ভূলিযাছিল। সকলের প্রতি সমান ন্সেহশীলা হুইলেও দারার প্রতি তাহাব টান 
একটু বেশী ছিল। যৌবনে পদার্পণ করিলেও ভাই-বোন যাহাত নিঃসঙ্কোচে ছিলামিশা 
করিতে পারে, সেজন্য সম্রাট শাহজাহান দারাকে জাহানারার স্তন-ধোষ! জল ( স্তন্তেব 
অভাবে) পান করাইযা উভযেব মধ্যে সে যুগের প্রথান্থষায়ী ধর্মের মাতা-পুত্র সম্বন্ধ স্থাপন 
কবিযাছিলে&। জাহানারা সান্বনা-বাক্যে দাবা শোকে শান্তি ও স্সেহস্পর্শে রোগমুক্ত 
হইলেন। মৃত্যু ও শোকের মহাশিক্ষা উভয়ের জীবনের গতি পবিবন্তিত হইল, 
চিত্ত ভোগবিমুখ হইয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয কবিল। সম্রাট শাহজাহান লাহোরে পৌছিয়া 
এই এপ্রিল ও ৯ই এপ্রিল (১৬৩৪ খীঃ ) প্রসিদ্ধ সফী-সাধক মি) মীরেব আস্তানা পদাপণ 
কবিয়াছিলেন। এই সময হইতে মিয়ণ মীরের প্রতি শাহজাদা ও জাহানারা অত্যন্ত 
আকষ্ট হইয়া পডিলেন , তাহাদের শ্বশান-বৈরাগ্য মোহমুক্ত মন্যাসে পরিণত হইল । 
অসামান্তা রূপবতী বিদুষী জাহানারা যৌবনে যোগিনী সাজিয়া সেবাধর্ম্ম অবলম্বন 
কৰিলেন; দারার চক্ষে বাদশাহী অপেক্ষা ফকীবিই স্থাধী সম্পদ বলিয! প্রতিভাত হইল । 
কাশ্মীর হইতে ফিবিযা আসিয! শাহজাহান ১৮ই ডিসেম্বর তৃতীয় বাব মিষ। মীবেব 
সাক্ষাৎকার লাভ কবিষাছেন। পর-বৎসর শীতকালে দাব! সম্াটেব সঙ্গে লাহোবে ছিলেন, 
এই সময়ে ( ১৬৩৫ খ্রীঃ) মিযি]মীর ও তাহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের সহিত দারার ঘনিষ্ঠতা 
আরও বৃদ্ধি পায। মিষ' মীবের নিকট হইতে দাবা ও জাহানারাব দীক্ষা লাভ করিবার 
' সৌভাগ্য ঘটে নাই। দারার পত্নী নাদ্দিবা বেগমও মিষ1 মীবের প্রতি অন্তান্ত অনুরক্ত 
হইয়া পডিযাছিলেন এবং বোধ হয, মনে মনে তাহাকেই গুরুৰপে ববণ কবিযাঁছিলেন, 
স্বামীর কাছে তাঁহাব শেষ প্রার্থনা ছিল, যেন মিয়1 মীবের কবরেব পার্শ্বে তাহার মৃতদেহ 
সমাহিত করা হয। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাবে মিযাঁমীর দেহরক্ষা করেন। শাহজাদা দাবার 
আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে তিনি অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিযাঁছিলেন। 
তাহার ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি তাঁহাব রচনাবলী হইতেই সঠিক জানা যায। অতঃপব 
আমরা এগুলিব আলোচনা করিব । 

সফিনাৎ-উল-আউলিয়া ।--ইহা দারা শুকোর প্রথম পুস্তক। ইহার পাণুলিপি 
ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে অনেক প্রসিদ্ধ পুস্তাকাগাবে রক্ষিত আছে, এবং নরল- 
কিশোব প্রেস হইতে এই পুস্তকের একটি লিখো-সংস্কবণ বহু বৎসর পূর্বে ছাপা হইযাছিল। 
10১৩-সন্কলিত তালিকায় ( Catalogue of Persian Manusonipts, Vol. 1, 0, 274, 
N০ 647 ) উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসাবে শাংজাদার ২৫ বৎসর বয়সে ১০৪৯ হিজরীর 
২৭এ রমজান তারিখে (২১ জানুয়ারি, ১৬৪০ খ্রীঃ) এই পুস্তক বচনা সমাপ্ত হইযাছিল।* 





" ॥ আমার ইংবেজী Dara Shulsoh পুস্তকে (পৃ ১৪০) 'সফিনাৎ-উল-আউলিয়া,ব 
সমাপ্তিকাল ১৬৩৯ খ্রীঃ বলিয়া উল্লেখ কব! হইয়াছে। আমাব পুস্তকেব অন্তত্র (পৃ ১০৩) ‘সফিনাৎ'- 
রচনাব তারিখ ১১ই জানুয়ারি ১৬৪০ খ্রীঃ দেওয়। হইয়াছে । মুসলমানী তারিখ ২৭শে রমজান 
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হজবৎ মহম্মদ, চারি খলিফা এবং দ্বাদশ ইমাম হইতে আবস্ত কবিষা শাহজাদাব সমকালীন 
মিধ+ মীর পর্যন্ত ৪১১জন প্রসিদ্ধ ধর্গুক ও সুফী সাধক-সাধিকাৰ অতি সংক্ষিপ্ত 
পরিচয__অধিকাংশ স্থলে কেবল জন্ম-মৃত্যুব তাঁবিখ-_এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইযাছে। ফবিদ- 
উদ্দীন আক্তর-বচিত তজকিরাৎ-উঁল-আউলিয়া এবং অন্তান্ত আউলিষ! .জীবনী-সংগ্রহ 
এবং হজবৎ ও খলিফাগণেৰ সমকালীন ইতিহাস হইতে শাহজাদা তাহার পুস্তঠকর উপাদান 
সংগ্রহ করিযাছেন। ইহা! একাধাবে দার! শুকোর এঁতিহাসিক গবেষণা এবং নিজেব অধ্যাত্ম 
জীবনের প্রাথমিক ইতিবৃন্ধ। তারিখ-অনুসাবে জীবনীসমূহ পর পর সাজান হইযাছে। 
এই পুস্তকের বিশেষ সার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য--যেখানে তাবিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সেখানে 
মতান্তরে অমুক তারিখ যথারীতি সন্নিবিষ্ট করা হইযাছে। হজবতের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে 
মতভেদ উল্লেখ করিযা তিনি সাহস ও এঁতিহাঁসিক সত্যনিষ্ঠাব পরিচয় দিয়াছেন। স্থফী- 
সাধিকাগণের জীবনী আলোচনায তীঁহাদের কৃচ্ছসাধনাঁব উল্লেখ পাওয়া যায। মিশরেব 
এক জন নাবী উপাসিকা নাকি এক জায়গাঁষ শীতগ্রীষ্মে অবিচলিত ভাবে এক স্থানে ত্রিশ 
বৎসর দ্াডাইযা ছিলেন এবং পঁচিশ বসব পর্য্যন্ত আহাঁব-নিপ্রা! পরিত্যাগ করিযাঁছিলেন। এই 
গ্রন্থ রচনাব সময মিয় মীবের ভগ্নী বিবি জামাল খাতুন সিবিস্তানে ( সিন্ধুনদের পশ্চিমে ) 
এক জন পুণ্যশীলা সাধিকা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ কবিযাছিলেন, তখন তাহার ব্যস ৬০ বৎসর । 
সফিনাৎ-উল-আউলিযা’ব ভূমিকাই* ইহাব সর্বাপেক্ষ। গ্রযোজনীয ও মনোবম অংশ। 
শাহজাদা লিখিযা! গিযাঁছেন, এই গ্রন্থ আরম্ত করিবাব পূর্বে যখন তিনি সুফী মহীপুক্ষগণেরু 
জীবনী-ধ্যানে তন্ময ছিলেন, তখন এক দিন তাঁহার স্বপ্নপ্রাণ হইযাছিল! তিনি দেখিলেন, 
এক উচ্চ স্থানে হজরৎ বন্থুলাল্লা দীডাইযা আছেন; ঠিক তাহার নীচে প্রথম চারি খলিফা 
আবু-বকব, ওমর, ওসমান ও আলী সমব্যবধানে দপণ্ডাষমান। “সফিনাৎ-উল-আউলিষা? 
রচনার সময পর্য্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থফী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই, 
সত্যাহুসন্ধানের পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইযাছিল , তখনও তাহার তত্জ্ঞান 
লাভ হয নাই। সৎ্সঙ্গেব মাহাত্ম্য, ফকীরদের বিভিন্ন সাধনার ধারা, আদর্শ ও উপদেশ, 
কোন্‌ অবস্থাষ এবং কি ভাবে মহাপুক্ষগণকে চেনা যায় এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ 
হইলে কথোপকথনের সময কোন্‌ কোন্‌ বিষষে সাবধান হওযা উচিত--এ সমস্ত বিষয়ের 
চমৎকাঁব আলোচনা এই পুস্তকের ভূমিকায় আমর! দেখিতে পাই । এই ভূমিকাষ মুসলমান 
সাধকগণেব যে সমস্ত উপদেশ শাহজাদা সংগ্রহ কবিযাঁছেন উহার প্রভাব তাহার দৈনন্দিন 
জীবনে বিশেষ ভাবে পবিলক্ষিত হয। দার1 পাগল খুঁজিযা বেডাইতেন এবং তাহাদের 





১০৬৯ হিজবী। নিউ ষ্টাইল এবং ওল্ড ্ঈাইলে ইংবেজী তানিখ গণনা করিলে কিছু তফাৎ হয়। 
স্যর ষছুনাখেব 7%5191% of -48 07178 (1 2719 2nd ed) পুস্তকে ২১ স্থলে ১১ই জানুয়াবি 
লিখিত হইয়াছে। | 

* ইহাৰ কিয়দংশ বায় বাহাছুর শরীশচন্দ্র বন্থু কর্তৃক অনূদিত ( পাণিনি আপিম হইতে প্রকাশিত) 
দাবা শুকোব ‘রিসালা-ই-হক্ম্থুমা’ব পবিশিষ্ট হিসাবে ইংবেজীতে মোটামুটি অনুবাদ কর! হইয়াছে। 


৪৬শ বর্ধ ] শাহজাদা দাবা শুকোৰ পাণ্ডিত্য ও তত্বজ্ঞান ১১৩ 
সাহচর্ধ্য ভালবাসিতেন-_-এইগুলি অবশ্য ভাবেৰ পাগল» কেন না, মহাঁপুরুষেরা অনেক সময 


ব্বেচ্ছাষ পাগল দাঁজিষা জনসমাজে আত্মগোপন করিযা থাকেন।* তিনি প্রার্থী ও ভিক্ষুককে - 


কোন দিন বিমুখ করেন নাই , কারণ, কপণ কোন দিন নিশ্মল ভগবৎপ্রেম কিংবা তৰজ্ঞানেব 
অধিকারী হইতে পারে না। প্রাণদণ্ডের পূর্বে অত্যন্ত দীনবেশে হাত-পা বাধা অবস্থায় যখন 
শোভাযাত্রা হহকাঁবে দিলীব বাঁজপথ 'দিষা৷ তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, ফকিরদের 
চীৎকারে স্থির থাকিতে না পাবিযা শাহজাদা! নিজেব ছেঁডা ময়লা শালখানা তাহাদিগকে দান 
করিযাছিলেন। ছুনিযাঁদারি কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে তিনি একটি চমৎকার কথ! এই 
পুস্তকেব ভূমিকাঘ উদ্ধত করিযাঁছেন-_ 
Chast 4752 ax 41160577210 shudan , 
Ne 19১05 wa 700? 8. wa fmxand wa xan. 

--সংসাবাসক্তি কি? পোষাক, ধনদৌলত কিংবা স্ত্ীপুত্র নয়, খোদার এবাদতে গাফেলী 
কবাই ছুনিয়াদাবী । 
এখানে ফকিরি ও আ'মীরির সামগ্রস্ত-সমন্তার সমাধান করা হইযাছে। অবশিষ্ট জীবনে 
শাহজাদা এই পন্থাই অনুসবণ কবিযাছিলেন। 

সকিনা-উল্-আউলিয়া।_-এই পুস্তকেব - ভূমিকাষ প্রকাশ, শাহজাদা দাবা 
শ্রকো পঁচিশ* বত্সর ব্যসে (অর্থাৎ যে-বৎসর তিনি প্রথমোক্ত গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত 
করেন ) পৰলোকগত গীব মি মীবের অন্যতম শিষ্য মহম্মদ শাহ লিসান্-উল্লাব কাছে দীক্ষা 
"গ্রহণ করিয়া কাদেবিযা-সম্প্রদাযভুক্ত হইযাছিলেন। দারাব গুক সাধারণতঃ মৌলানা 
বদখশী (বদখশান-নিবাপী ) নামে পরিচিত ছিলেন। তাহাব উপাধি ছিল “লিসান্উল্লা” 
অর্থাৎ খোদাতালাব জিহ্বা-_পশ্ডিতদেব ‘সরস্বতী’ উপাধিব তুল্যা। মৌলানা শাহ কাশ্মীরেই 
তীহাব খান্কা বা মঠ স্থাপন ক্রিযাছিলেন। দরবাবী ইতিহাস “বাদৃশা-নামা” হইতে 
, আমরা জানিতে পাবি, সমাটেব সঙ্গে শাহজাদা ১৬৩৯ শ্ীষ্টান্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৬৪০ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ফেব্রুযারি মাসের প্রথম সধ্াহ পর্য্যন্ত লাহোরে এবং ২২এ মার্চ হইতে ১৪ই 
সেপ্টেম্বর (১৬৪০ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত কাশ্মীরে ছিলেন। স্বতবাং লাহোরেই তাহাব প্রথম পুস্তক 
সমাপ্ত হয এবং কাশ্মীরে অবস্থানকালে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভূমিকাষ শাহজাদা! 
লিখিযাছেন, ক্ষমতা ও অতুল পার্থিব এশ্বধ্যের অধিকারী হইযাও গুকব কপায তাহার মন 
ও মেজাজ খাটি দরবেশের মৃত হইযাছে। ১০৫২ হিজরী, অর্থাৎ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন । 

সকিনাৎ-উল্‌-আউলিযা’ৰ হস্তলিখিত পুথি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ( Ethe, Vol 7, 
০. 01. 228) এবং খুদ! বখএ ওরিযেপ্টাল পাবলিক লাইব্রেরিতে বক্ষিত আছে.। এই 
পুস্তকেব এ যাবৎ কোন ইংরেজী বা বাংলা অন্থবাদদ হয নাই। শাহজাদা দার! শুকোব 
দাদা-পীর ( গুরুব গুক) মিধা মীরের জীবন-বুত্তীত্ত এবং তাহাব মুবীদ (শিষ্য )-গণের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার প্রথমে তাহাব স্ব-সম্প্রদায 


৬ 


১১৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা! [ ২য় সংখ্যা 


কাদেরিষা-পহ্থীদেব “সিলসিলা” (গুরপরম্পবা কুলজী ), চিশতিষা নকণবন্দীযা ইত্যাদি 
সম্প্রদাষের সিলসিলা হইতে যে শ্রেষ্ঠতব, ইহাই প্রমাণ কবিবাব চেষ্টা করিযাছেন। মিষা 
মীবেব আসল নাম মীর মহম্মদ, তিনি ৯৩৮ হিজরীতে সিন্ধুদেশেব অন্তর্গত সিবিস্তানে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতাব নাম কাজী সৈ'ন্দতা (স্বামীদত্ত? ), প্রপিতামহ কাজী 
কালন্দব। শাহজাদা! ইতিহাসকে জবাই করিয়া! স্বামীদত্তের পুত্র মিয়শ ম্টরের কুলজী 
একেবারে খলিফা ওমব পর্য্যন্ত টানিয়া তুলিযাছেন। আমাদের মনে হয, তিনি মুসলমান ধৰ্ম্মে 
দীক্ষিত কোন হিন্দু পবিবাবেব সন্তান, নামের শেষে “ফককী” থাকিলেই ওমরের 
আওলাদ্‌ হয না । বেচারাম কিংবা ছেদ্দিলালেব বংশধরেরাঁও উদ্নাব ইস্লাম-ধর্শ গ্রহণ করিয়া 
সিদ্দিকী (প্রথম খলিফা আবুবকর সিদ্দিক ) কিংবা ফককী হইতে পাবে; শেখ সৈষদেব 
ত কথাই উঠে না। মিয়া মীরেব শিষ্যদিগকে গ্রন্থকার ছুই ভাগে (ফিরকা) বিভক্ত 
কবিয়াছেন,__ধাহাবা ‘সকিনাৎ-উল্‌-আউলিযা’ রচনাব পূর্বে যাবা গিযাছেন এবং ধাহাবা 
সমাপ্তির তাবিথ পর্য্যন্ত বাঁচিষা ছিলেন। প্রথম ফিব্কাব সর্বপ্রথম স্থান সুফী নিয়ামত্-উল্লা 
সরহিন্দীকে (সরহিন্ব-শহরবাসী ) দেওয়া হইযাঁছে , দ্বিতীষ ৪, প্রথম স্থানে আছেন 
মৌলানা শাহ লিসান্‌-উল্লা। 

‘সকিনাৎ-উল্‌-আউলিযা’ পুস্তকে তাঁহার নিজ গুক-সম্প্রদাষ অর্থাৎ কাঁদেবিযা শেখদের 
অলৌকিক কার্য্যাবলী, তীহাদেব ধ্যানধারণা, সাধনার বিভিন্ন স্তব বা মৌঁকামের বিষষ 
আলোচনা করিযাছেন। পুস্তকখানির কোন ইংরেজী, উদ কিংবা বাংলা অন্থবাদ হয 
নাই। বাংলা দেশে কাদেরিয়া-সম্পরদায়ভূক্ত মুসলমান সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী। দারার 
এই পুস্তকখানির বন্গান্থবাদ হইলে 'খোদা-প্রাণ্তি-তত্ব ইত্যাদি পুস্তকেব ন্যাষ মুসলমান- 
সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে । 

রিসালা-ই-হকৃনুম! ( The Compass of Truth, ) শাহজাদা দাবা ধৰ্ম্মজীবনেৰ 
দ্বিতীয সোপান অতিক্রম করিবার পর এই পুস্তিকা বচনা করিযাছিলেন। ইহার ভূমিকায় . 
তিনি লিখিয়াছেন,-১০৫৫ হিজবীর ১৭ই* রজব শুক্রবার বাত্রিকালে তিনি এই পুস্তক 
লিখিবাব জন্য খোদাব হুকুম পাইযাছিলেন। নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা তিনি পুস্তকের 
সমাপ্তি এবং পুস্তক-রচনায় তাঁহার নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিযাছেন := 

ঈ' | রিসালা-ই-হকৃম্থমা | বাশদ্‌ | তামাম্‌ , 
দব্‌| হাজাব ওয়া পঞ্জা ওয়া যশ, | শুদ | তামাম্‌। 
হস্ত | আজ. | কাদেব | মী | আজ. | কাদেবী , 
আচে | মা | গোপ্তেম্‌ | ফাফেহেম্‌ | ওয়া | আস্‌ সালাম্‌। 
-+১০৫৬ হিজবীতে সত্য-স্বৰপ খোদাতালাব পথে দিক্নি্ণয়-বন্তরশ্ব্পপ এই পুস্তিকা-_বিসালা- 
ই-হক্‌মুমা রচনা সমাপ্ত হইল। ইহার বচয়িতা এক জন সামান্য কাদেরী বলিয়া মনে কবিও.না, 





* নরলকিশোব প্রেস হইতে প্রকাশিত সংস্করণে ৮ই বজব *লখা আছে। কিন্ত এ তাৰিখ 
বুধবাব ছিল, স্মতবাং সম্ভবতঃ ১৭ই বজব হইবে। 


৪৬শ বর্ষ ] শাহজাঁদ। দাঁব! শুকোব পাণ্ডিত্য ও তত্জ্ঞান ১১৫ 


বন্ততপক্ষে স্বয়ং খিনি কাদেব, সর্বশক্তিমান আল্লা, এই পুস্তককে তাহাবই অন্ুপ্রেবিত বাণী 
( এল্হাম ) বলিয়া জানিবে । kl 
কাদেরিয়া তরিকা বা সাধনা-পদ্ধতিকে শাহজাদা কেন সর্বাপেক্ষা স্রগম ও শ্রেষ্ঠ মনে 
করেন, তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইযা দিয়াছেন কাদেরিয়াব রাস্তা “বৈবাগ্যসাধনে 
মুক্তিব” পথ নয, এই পথে কঠোব সন্যাসেব অগ্নিপবীক্ষা নাই, প্রেম-গ্রীতি, দিলদাবি ও 
আযেশ, অনাবিল ও অখণ্ড আনন্দ এই মার্গাবলম্বীব নিত্যসম্পদ। মৌলানা জালাল-উদ্দীন 
কণী বলিয়াছেন খোদীতাঁলা তোমাকে এই পথ দিযা আনিযাঁছেন, অপরাধীর মত তোমাকে 
শান্তি দেওযাঁব জন্য নয, পবস্ত অতিথির মত তোমাঁব উপব মেহেমানীর মেহেরবাণী বর্ষণ 
কবাই তাহাব অভিপ্রাফ। এই পুস্তকের চারি অধ্যায়ে সুফীদিগেব কল্পিত নাহ্ৎ [ স্থল ], 
মালাকুৎ [ স্বপ্নময় 7 জাবকং বা স্থিৰ নিৰ্বিকল্প, এই তিন আলম্‌ বা জগৎ এবং সাধকের 
অবস্থাত্রয, মুসলমানী প্রাণাযাম (রেচক-পুবক ), শরীবস্থ ত্রিচক্র ( ষট্চক্র নষ ) ইত্যাদি 
আলোচনা করিষাছেন। 
বস্ততপক্ষে শাহজাদা দাবাব জীবনাদর্শ, মন ও চিন্তাধাবা, সংস্কাৰ ও বিশ্বাসপ্রবণতা, 
অসংযত উৎসাহ ও আঁশাবাদিতা (০080190 ), সদ্য ষোগরহস্ত-প্রাপ্তিতে বালকের নৃতন 
জামা কিংবা সুদব খেলনা প্রাপ্তিব মত অধীরতা ও আনন্দেব আতিশয্য, ইত্যাদি দোঁষপ্তণ 
_ এই ক্ষত পুস্তিকা সঠিক গ্রতিবিদ্ধিত হইয়াছে। তিনি মহম্মদের সশবীরে নিমেষের মধ্যে 
শপ্তম স্বর্গে আবোহণ, খোদাতালার সহিত সাক্ষাৎ এবং পুনরাষ নিজের গরম লেপেব ভিতব 
প্রবেশ--যাহাকে মুসলমানেবা “মিহ রাঁজ-ই-জিস্মানী” বলে, উহাব এক অভিনব ব্যাখ্যা 
‘রিসালা-ই-হক্নুমা’ পুস্তকে দিয়াছেন। হজরৎ স্থল শবীরে, কি স্ক্ম শরীরে এই কাৰ্য্য 
করিযাছিলেন, ইহা লইযা মুসলমান শাস্ত্রে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে। মোল্লাদের মতে 
“মিহবাজ-ই-জিস্মানী” অক্ষরে অক্ষরে সত্য , ইহা মানিযা চলা ইমানেব অন্গস্বরূপ , যাহাঁবা 
অন্তবপ বিশ্বাস করে, তাহাবা নাস্তিক তার্কিক (জিন্দিক্‌ ) কিংবা ধর্শদ্রোহী স্বাধীনচিন্তা- 
পন্থী মৌতাজেলা। একদিন আকবরের দরবারে এই লইযা পণ্ডিতগণের মধ্যে 
মহা তর্ক চলিতেছিল , এমন সময় বাদশা এক পায়ের উপর খাডা হইযা বলিলেন, এ অবস্থায় 
আমি আমার অন্ত পা-খানি মাটি হইতে উঠাইতে পাবি না, তবে কেমন করিযা হজরৎ 
বেমালুম নিজের দেহখানি হাওযায উডাইযা! মিরাজ করিলেন। বাদশা তুলিষা 
গিয়াছিলেন, তিনি হিন্দুস্থানের মালিক হইলেও হজরৎ রস্লাল্লার সমপর্য্যায়ে উঠিতে পারেন 
নাই। সেই জন্য তাহারই প্রপৌত্র হজরতের পক্ষে এ কাজ কবা যে সম্ভব ছিল, সে-কথা 
প্রমাণ কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দার! লিখিযাছেন, হজ্রৎ হারার গুহায় বসিযা 
যোগাভ্যাস ও প্রাণায়াম করার কন তাহার শরীরেব ধর্মই অন্য রকম হুইযাছিল , প্রমাণ 
হজরত রস্থুলাল্লার দেহের উপর কখনও মাছি বসে নাই কিংবা মাটিতে তাহার ছাযা 
পড়ে নাই । ইহার কারণ--মাটি, জল, আগুন ও হাওয়া (মুসলমানেরা আকাশকে স্বীকার 
করে ন1), এই চারি উপাদানে প্রত্যেক জীবের দেহ গঠিত হইলেও যোগাভ্যাসেব দ্বারা 


১১৬ সাহিত্য-পবিষত্পত্রিক! [ ২য় সংখ্য 


মহাপুকুষগণ স্থুল দেহকে পরিবর্তিত করিয়া বাধুধন্মী অথচ পবিদৃশ্তমান শবীব লাভ কবিতে 
পারেন। দারাকে অনেকে পাগল মনে কবিবেন, কিন্ত সেকালেব পক্ষে দারাব যুক্তি 
আজকালকাব একাদশী কিংবা টিকিব, বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকারগণের যুক্তি অপেক্ষা দৃঢচতব বলিযা 
গৃহীত হইবার যোগ্য ৷ 

এই পুস্তিকা দার! এক বকম ধ্যান-যৌগেব উল্লেখ কবিযাঁছেন, ইহার্কে সুলতান- 
উল্‌-আজাকের অর্থাৎ “জেকেরেব স্থলতান” বা শ্রেষ্ঠ বলা হইযাঁছে। এই যোগেব দ্বারা 
মান্য অলৌকিক শক্তি লাভ করে, সে অনাহত ধ্বনি শুনিতে পায়, বাজারের গোলমালের 
মধ্যেও সাধকের কানে ইহা ভ্রমরগুঞ্জন কিংবা পিগীলিকাশ্রেণীর চলাচলের শব্দেব স্তায় 
ধ্বনিত হয। শাহজাদা লিখিযাছেন, মিষাজী (ম্যি মীর) খোলাখুলি ভাবে এই যোগেব 
বহস্ত তাহার অতি অন্তবন্গ মুরীদ্‌ (শিষ্য )গণেব কাছেও ব্যক্ত করেন নাই। হজরৎ 
আখুন্দ (দারার গুক মৌলান! শাহ লিসান্ুল্লা ), মিষা মীরেব নিকট হইতে ইহার ইশারা 
পাইযা এক বৎসর অভ্যাসের পৰ সফলতা লাভ করিযাছিলেন। তাহার গুকও দাবাকে 
উপদেশমূলক গল্পচ্ছলে এই যোগের বহস্ত ব্যক্ত করিযাছিলেন। কিন্ত শাহজাদা! ছয মাসে 
মধ্যেই ইহাব গুপ্ত তত্ব আযত্ত করিযাছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি [ আমাব গুরু 
অপেক্ষা ] ইহা অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ কবিযাছি , এমন কি, যাহাদেকু কাছে আমি 
ইহার কথা বলিষাছি, তাহারা তিন চারি দিনের মধ্যেই ফল পাইযাছে। ইহার কারণ, আমাব _ 
পীর এবং দাদঘাপীব যাহ! গল্প কিংবা ইশাবার ছলে শিক্ষা দিষাছিলেন, আমি তাহা পরিক্ষাব- 
ভাবে কোন প্রকাব অস্পষ্টতাব পর্দায় কিছু গোপন না কবিযা বলিযাছি। 

আমবা শাহজাদাব সত্য ও সবলতা এবং প্রাপ্ত বিদ্যা অকুঠ্ঠিতভাবে মন্থষ্য-সমীজকে 
দান করিবার প্রশংসা! করিলেও তাহাব লোকচরিত্রজ্ঞান ও সহজাত সাংসারিক বুদ্ধি, এব 
অধিকারী-অনধিকারী বিচাবের উপেক্ষাকে প্রশংসা করিতে পাবি না। উদ্দেশ্য সাধু 
হইলেও তিনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন নাই। 


বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় 


(৩) যজুর্বেদের কাল 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বায বিদ্যানিধি 


কৃষ্ণ-যূর্বেদে কত্তিকা, রোঁহিণী, মৃগশির1 ইত্যাদিক্রমে ২৭টি নক্ষত্রেব নাম আছে। 
'কৃত্তিকাঃ”, এইরূপ বহুবচনাস্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । অতএব 'কৃত্তিকাঃ” অর্থে তারাঁসমন্থিত 
দৃশ্য নক্ষত্র বুঝিতে হইতেছে। কৃত্তিকা নক্ষাত্র ছষটি তারা আছে। এইবপ মঘাঃ, ধনিষ্ঠাঃ 
প্রভৃতি যে যে নক্ষত্রে দুষের অধিক তাবা আছে, সেগুলির নাম বহুবচনান্ত। যে নক্ষত্রে 
দুইটি তারা আছে, তাহার নাম দ্বিবচনান্ত, যেমন বিশাখে। দুইটি তাবা লইযা বিশাখা । 
যে নক্ষত্রে একটি তারা আছে, তাহাব নাম একবচনাস্ত, যেমন চিত্রা। অতএব ২৭টি নক্ষত্র 
দৃশ্ত নক্ষত্র, কাল্পনিক বিভাগ নয। 

প্রথমে প্রশ্ন আসে, কৃভিকা নক্ষত্রকে কেন প্রথম গণ্য করা হইল। অযন-পথ অর্থাৎ 

রবিপথ চারি সমান পাদে বিভক্ত, নাম বিষ্ণুপাদ। দুই বিষুবপাত ও ছুই অযনাস্ত, 
,এই চারি পাদ। নিশ্চয় এক পাদ হইতে নক্ষত্র সংখ্যা করা হইযাছিল। কৃত্তিকা এক 
পাদে ছিল। গত চারি পাঁচ সহত্র বৎসর স্মরণ কবিলে কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুবপাত 
- হইতে পারিত, অপর কোন পাদ থাকিতে পারিত না। অতএব উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই, 
যে কালে দৃশ্য কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুবপাঁত হইত, ক্ণ-যজুর্বেদ সে কালে প্রণীত হইযাছিল। 
গণিত দ্বারা জানিতেছি, ইহ! প্রা খি-পৃ ২২০০ অন্দে ঘটিযাছিল। 

পশ্চিমদেশীষ বেদপাঠী স্থির করিলেন, বৈদিক কৃষ্টির পূর্ব সীমা খি-পু ১৫০০ অব্দ। 
দৃশ্য কৃত্তিকা-নক্ষত্রে বাসস্ত বিষুবপাত স্বীকার কবিলে যজুর্বেদের নিমিত্ত ৭০০ বৎসর পিছাইতে 
হ্য। খগবেদের নিমিত্ত আরও কযেক শত বৎসর না পিছাইলে চলে না । তাহা অসম্ভব । 
অতএব কৃত্তিকাদি নক্ষত্রচক্র ভারতে উদ্ভাবিত নয। খি.-পু ১৫০০ অব্দের পাঁচ সাত শত 
বৎসর পরে বিদেশ হইতে আসিষাছে, যজুর্বেদ আত্মসাৎ করিয়াছেন । 

তাহাদের দ্বিতীয় আপত্তি, বৈদিক গ্রন্থে বিষুবপাঁতেব উল্লেখ নাই । অতএব কৃত্তিকাষ 
বিষুবপাত, ইহ! যভূর্বেদের কালে অজ্ঞাত ছিল। 

“কৃত্তিকাই পূর্ব দিকে উদ্দিত হয,” এই নামের প্রবন্ধে শুরু-বভূর্বেদের শতপথত্রাহ্মণ 
হইতে দেখাইযাছি, তাহাদের দুইটা তর্কই মিথ্যাপ্রবন্ধ। কৃষ্ণ-যভূর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম 
তৈত্তিরীয ত্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণেও (৩1৫২ ) আছে, “কৃত্তিকা হইতে বিশাখা, দেব-নক্ষত্র। 
অনুরাধা হইতে ভরণী, যম-নক্ষত্র। সুর্য দেব-নক্ষত্র পার হইয়া দক্ষিণে গমন করেন, যম-নক্ষত্র 
পার হইযা উত্তৰে গমন করেন ।” অক্ননবৃত্ত ও বিষুববৃণ্ত, এই দুষের ছেদস্থানে দক্ষিণে ও উত্তরে 


১১৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পন্রিকা [২য় সংখ্যা! 


গমন ঘটে। একটি ছেদস্থান কৃত্তিকার আদিতে, অপরটি বিশাখাধ। দুইটি স্থানের নাম 
নাই। কিন্ত বিষযটি স্পষ্ট*বর্ণিত হইযাছে। এই বিভাগ কষ্ণ-যজুর্বেদেও (৬।৫]৩) সংক্ষেপে 
আছে। 

যদি কৃত্তিকাষ সুর্য থাকে, আর “পূর্ণিমা হয, তাহা হইলে সে পূর্ণিমা নিশ্চয বিশাখা 
হইবে। সে পূর্ণিমার নাম বৈশাখী পূর্ণিমা । বৈশাখী পূর্ণিমায় যে মাস পূর্ণ “হয, তাহার 
নাম বৈশাখ । অতএব পাইতেছি, কৃষ্ণ-যজুর্বেদের কালে বৈশাখী পূর্ণিমায় বৎসর পূর্ণ হইত। 
আর (চান্দ্র ) বৈশাখ, বৎসরেব প্রথম মাস ছিল। 

সূর্য ২০ নক্ষত্রভাগ অতিক্রম করিলে ১ মাস পূর্ণ হয। কৃত্তিকাঁষ অযনবৃত্ত আর্ত । 
ইহাব পূর্বে অশ্বিনী হইতে ভরণী ও ভবণী হইতে কৃত্তিকা, ছুই নক্ষত্রভাগ পাইলাম । 
কত্তিকাভাগের প্রথম পাদান্তে না আসিলে ২০ নক্ষত্রভাগ পাওয! যায় না। অতএব 
যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বাসন্ত বিষুব হইত, সে সময়ে যাইতে হইতেছে । 
স্থলগণিতে খি-পূ ২২০০ অন্দে এবং স্থন্মগণিতে খি-পূ ২২২৪ অবে কৃতিকায় বিষুবপাত 
হইত। এক পাদ পিছাইতে তৎকালে ২৪২ বৎসর লাগিত। অতএব থি-পু ২২২৪4 
২৪২-২৪৬৬ অব হইতে থি-পু ২২০০+২৪২--২৪৪২ অৰ্দের, মধ্যে কোন এক বৈশাখী 
পূর্ণিমা লক্ষ্য হইয়াছিল। কৃত্তিকা-নক্ষত্রে ছয়টি তাবা, ইহাই অনিশ্চিতেব কারুণ। 

সৌভাগ্যক্ৰমে উদ্দিষ্ট বসরটি পাওযা গিয়াছে । এক কালে যুধিষিরাব্দ নামে এক 
অব প্রচলিত ছিল, বৃহত্সংহিতায় বরাহমিহির ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । পরে আরও. 
কেহ কেহ করিযাছেন। থি-পৃ ২৪৪৯ অবে ইহার আরম্ভ । দেখিতেছি, এই অবে 
বাসন্ত বিষুবৎদিনে বৈশাখী পূর্ণিমা হইয়াছিল। আর উত্তরাণ-আবন্ত-দিনে মাঘী কষ্ণাষ্টমী 
হইযাঁছিল। 

খি-পৃ ২৪৪৯ অবটি অশ্বিনী ও কৃত্তিকা-তারা দ্বাবাও সমর্থিত হইতেছে। সে বৎসর 
অশ্বিনী-তাবা ৩২৯২২ অংশাদিতে ছিল। ইহা ৩৩০* অংশ ধর! হইত । ইহার পৰ ৩০০ 
অংশ চাই। কিন্তু কৃত্তিকাতারা ৩৬০* অংশে ছিল না, ৩৫৬৫৫ অংশাদিতে ছিল। 
অতএব অন্তর ৩৫ অংশাদদি। এক নক্ষত্রপাদ ৩২৮। অতএব ১৫ কলার অন্তর 
ঘটিতেছে। এই অন্তর অগ্রাহ্‌। 

অতএব পাইলাম, খি-পু ২৪৪৯ অব্দে যজুর্ধেদ প্রণীত হইয়াছিল। তৎকালে বিষুবৎ- 
দিনে বৈশাখী পূর্ণিমায বৎসর পূর্ণ হইত। আর, উক্ত অবেব বিষুবৎদিন ও পূর্ণিমা প্রত্যক্ষ 
করা হইযাছিল। কারণ, পববর্তী কালের জ্যোতিধিদেরা উক্ত অন্দে বৈশাখা পুর্ণিমা ও হযত 
বিষুবৎদিন গণিতে পারিতেন। কিন্তু দৃশ্য কৃত্তিকা-নক্ষত্রের প্রথম পাদ্দান্তে বিষুবৎদিন 
গণিতে পারিতেন না । অবটি প্রত্যক্ষান্ঘভূত। সে বিষয়ে সন্দেহ কবিবার কিছুই নাই। 

শুরু ও কৃষ্ণ ভেদে যজুর্বেদ ছুইখানি। শুর্ল-যজুর্বেদ গ্রন্থ ছোট । ইহাতে কতিকাদি 
নক্ষত্র-চক্রের উল্লেখ নাই | কিন্তু না থাকিলেও জ্যোতিষিক বিষযে এক্য দেখিলে উভয় 
যজ্র্বেদকেই সমকালীন বোধ হয়। পুরাণ-মতে শুর্ল-যজুর্বেদ প্রথমে প্রণীত হ্ইয়াছিল। এ 


৪৬শ বৰ্ষ ] বৈদিক কৃষ্টিব কাল-নির্ণয় ১১৯ 


বিষযে পুরাণ প্রামাণ্য । সামবেদের প্রায় সমুদয় অংশ খগবেদ হইতে গৃহীত। ইহার স্বল্প 
অংশ হইতে কাল অনুমান করিবার কোন জ্যোতিষিক উল্লেখ পাঁওযা যায় না। কিন্ত যে 
কারণে যজুর্বেদের উৎপত্তি, সামবেদে তাহার পরিসমাপ্তি । অতএব মনে হয়, যজুর্বেদেব 
কালে সামবেদ প্রণীত হইয়াছিল। অর্থাৎ থি-পৃ ২৫০৬ অৰ্ধ যূর্বেদ ও সামবেদের কাল। 

১২ ইহাব পূর্বে ঞগবেদের কাল। তাহা পাচ শত হইতে পাঁচ সহস্র বংনব। , কেহ 
কেহ আট নয সহস্র বসব শুনিলে চমকিত হন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় 
কি আছে। আর্গণ এক দিন অকস্মাৎ আকাশ হইতে ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হন 
নাই। ভারতে প্রবেশের পূর্বে ভূখণ্ডে বাস করিতেছিলেন। কত সহন্র বৎসর, 
কত লক্ষ বৎসর ? তৎপরে যদি ভারতখণ্ডে কেহ কেহ দশ সহস্র বৎসর যাপন করিষা 
থাকেন, আর বেদে তাহার স্থৃতি রক্ষিত হইযা থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইবাব কিছুই নাই। 
আমরা সাত আট সহশ্র বংসরেব স্মৃতি পালন করিতেছি । দোলপুণিমা দশহরা মহালযা 
কোজাগরী তাহার সাক্ষী। ভারতভূমিতে দীর্ঘকাল বাসের প্রমাণ যজুরবেদেই আছে। 
তাহার উল্লেখ কবিতেছি। 


৬৮ সন্বৎসরের মুখ 
পূর্বকালে বৈদিক যজমান সন্বত্সরব্যাপী সত্তর অনুষ্ঠান করিতেন । গবাম্অয়ন এইবপ 
সম্বতসর-সজ্র। 


বৎসরের কোন্‌ দিন সন্বংসব-সভ্র আরম্ভ করা হইবে? এ বিষযে কৃষ্ণ-যজুর্বেদে 
(৭181৮) একটি মহার্ঘ প্রস্তাব আছে। তিলক তাহাৰ ‘ওরাযন’ গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি বৈদিক কৃষ্টির যে যে কালের প্রমাণ পাইয়াছেন, 
প্রোফেসর যাকোবিও তাহাই পাইযাছেন। কিন্তু ইহারা যজুর্বেদের কাল নির্ণয করেন 
নাই। আমরা বৎসরটি জানিতে পারিয়াছি। এই কারণে দিন গণিয় প্রশ্নটির উত্তর দিতে 
পারি। 

কবে সম্বতসর-সত্র আরম্ভ কর! হইবে? যজুর্বেদ বলিতেছেন, 

[১] “যাহারা সম্বৎসর-সত্রে দীক্ষিত হইতে চান, তাহার! একাষ্টকায দীক্ষিত হইবেন। 
কারণ, একাষ্টকা বৎসরের পত্নী । বৎসর সে রাত্রে তাহার সহিত বাস করে। অতএব 
তাহাদের সত্র সম্বত্সর-সত্রই হয়। 

* কিন্তু এই দিনেব তিনটি দোষ আছে। (ক) এই দিন বৎসরের জানি 
(খ) এই দিন বৎসরের 'ব্যস্ত'ভাগে, (গ) এই দিন যে খতুতে, সে খতুর নাম শেষে 
আমে। 


বা 


১২০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২ সংখ্যা 


“[ ২] তাহারা ফ্তনী-পুর্ণিমায় দীক্ষিত হইবেন। কাবণ, ফন্তনী-পূর্ণিমা বৎসরের মুখ । 
অতএব তাহীদেব সত্র সম্বংসর-সত্রই হয। কিন্তু এই দিনেব একটি দোষ আছে । সম্যক্‌- 
মেঘের কালে বিষুবাঁন্‌ পড়ে । | 

[৩] তাহারা চিত্রা-পূর্ণিমায় দীক্ষিত হইবেন। কাবণ, চিত্রা-পূর্ণিমা বরের মুখ । 
অতএব তাহাদেব সত্ৰ সম্বংসর-সত্রই হয। এই দিনেৰ কোন দোষ নাই । 


[৪] তাহার! পূর্ণিমার চারি দিন পূর্বে দীক্ষিত হইবেন। তাহাদের সোম-ক্রযের দিন 
একাষ্টকাষ পড়ে। তদ্বাবা একাষ্টকার গৌরব রক্ষিত হয ।» 

তাণ্য ব্রা্ষণেও (৪1৯) প্রাষ এইকপ বচন আছে। অথর্ববেদে (৩1৪) একাষ্টকাব 
দীর্ঘ বিববণ আছে। 


এখন যুর্বেদের বাক্য বুঝা যাউক। [১] মাঘী পূর্ণিমাৰ পর অষ্টম বাত্রিব নাম 
একাষ্টকা। বেদ বলিতেছেন, সেই বাত্রিতে নৃতন বংসব আরম্ভ হয়। বৎসরের কোন্‌ 
সময়ে? নে সময “আর্তকাল, অত্যন্ত শীত। আর কি? বংসরেব 'ব্যস্ত'ভাগ । সুর্য দক্ষিণ 
হইতে উত্তবে গমন কবেন। তাণ্ত্য ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন, তখন বৎসর “বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত হয। 
আরকি? দিনটি শেষের থতুতে। বসন্ত প্রথম, শিশির ষষ্ঠ । অর্থাৎ দিনটি শিশিব 
খতুতে। এই সকল বিবরণ হইতে জানিতেছি, শিশিব খতুতে মাঘী পূর্ণিমার পৰ কষ্ণাষ্টমীতে 
ববির উত্তরাষণ ও নৃতন বৎসর আরম্ভ হইত। ক 

অবশ্য প্রতি বৎসর এই তিথিতে রবির উত্তরায়ণ আবস্ত হইতে পাবিত না, প্রতি 
বৎসর সন্তসর-সভ্রও হইত না। বিংশ বর্ষে হইত। কোন কোন বৎসর মাধী পূর্ণিমায় 
ববিব উত্তবায়ণ আবস্ত হইত। যেমন খি-পূ ২৪৪৭ অব্দে । তবে কেন সে বাত্রি হইতে 
নৃতন বৎসর ধরা হইল না? ইহার কাবণ অক্রেশে বুঝিতে পারা যাঁষ। ডউত্তরাষণ-আরস্ত 
দিন হইতে পূর্ববর্তী বাসস্ত বিষুব পর্য্যন্ত ২৭০ অংশ । এত অংশ সুর্যের অতিক্রম করিতে ২৭৮ 
তিথি লাগে অর্থাৎ ৯ মাস ৮ দিন। অতএব একাষ্টকা হইতে পশ্চাৎ দিকে গণিয়া গেলে 
বিশাখা-পূর্ণিমায আসিয়া পড়ি। অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমা বিষুবৎদিন হইযাছিল। পূর্বে 
দেখিযাছি, এইকপ খি,-পূ ২৪৪৯ অবেও হইয়াছিল। বৎসরের দুইটি মুখ স্বীকৃত হইয়াছে। 
একটি মুখ উত্তরায়ণ-আরম্ত দিনে, অপবটি বাসন্ত বিষুবতদিনে। চান্দ্র গণনায় বাঁসস্ত 
বিষুবৎদিনেব ৩০ অংশ পূর্বে চিত্রা-পূর্ণিমায়। আগ্যকালে প্রথমটি ছিল, পরে অপরটি 
আসিষাছিল। আরও দেখিতেছি, যাজ্ঞিকের! বিষুব-দিন ও অযন-দিন ঠিক গণিতে 
পারিতেন, একটি দিনেরও ভূল করিতেন না। 
| যজুর্বেদের কানে মাঘ, ফান্তন, চৈত্র, বৈশাখ ইত্যাদি নক্ষত্রেব বিশেষণ নাম প্রচলিত 
ছিল না। ম্ঘা-পূর্ণিমা, ফন্তনী-পৃর্ণিমা, চিত্রা-পূর্ণিমা, বিশাখা-পূর্ণিমা, এইকপ শব দ্বার! মাস 
বুঝাইত। পূর্ণিমা মাস পূর্ণ হইত। সে রাত্রির নাম পৌর্ণমাসী। অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত মাস 
গণ! হইত। মাঘ, ফাম্তন, চৈত্রাদি মাঁসনাম ধরিলে খতু-বিভাগ এইরূপ পাইতেছি। পৌষ 


৪৬শ ব্য ] বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় ১২১ 


পূর্ণিমা হইতে ফাস্তুন-পূর্ণিমা শিশির, ফাল্গুন-পূর্ণিমা ' হইতে বৈশাখ- -পূর্ণিমা বসস্ত। অর্থাৎ 
চৈত্র বৈশাখ, যজুৰ্বেদীয় নাম মধু মাধব, বসন্ত । 

[২] লিখিত আছে, ফান্তনী পূর্ণিমাও বৎসরের মুখ। ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, 
তাহা পরে দেখা যাইবে। এই ব্যবস্থা একাষ্টকাৰ ২২ দিন পরে আসিতে হইতেছে। 
২২ ডিসেম্বর রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে । অতএব ফাস্তুনী পূর্ণিমা! ১২ জান্থআবি 
হইয়াছিল। 

স্রের আরস্তের ছয মাস পরে সত্রেব মধ্যদিন। সে দিনেব নাম “বিষুবান, ছি 
(বিষু সাম্যে অব্যয়, যে দিনে সত্ৰ ছুই সমান ভাগে বিভক্ত হয়।) ১২ জামুআবি সত্ৰ আরম্ভ 
করিলে ১২ জুলাই বিষুবান্‌ পডে। এই দিন তখন এবং এখনও সম্যক মেঘের কাল, 
প্রথম বর্ধা। অতএব ফান্তনী পূর্ণিমাধ ত্র আরস্তের যে দোষ লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য । 

[৩] লিখিত আছে, চৈত্রী পূর্ণিমাও বৎসরের মুখ । এই দিন সন্্র আরম্ভ করিলে 
কোন দোষ নাই। মিলাইয়া দেখি। একাষ্টিকা হইতে চৈত্ৰী পূর্ণিমা ২৩+৩০-৫২ দিন। 
অতএব এই দিন ১২ ফেব্রুমাবি পড়িত। ছয মাস গতে ১২ আগষ্ট বিযুবান্‌ পডিত। ইহাতে 
বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ-যজুর্বেদের দেশে বৃষ্টিপাত কম হইত, ১২ আগষ্টেব পূর্বেই বর্ষাকাল প্রা 
সমাপ্ত হইত৭ এই বেদেও ( ৩৪।৮) দেখিতেছি, দেশটি মরুভূমির সন্নিহিত ছিল। 

[৪] একাষ্টকা'র ৮ দিন পূর্বে মাঘী পূর্ণিমা । ইহার চারি দিন অর্থাৎ একাষ্টকা হইতে 
* ১২ দিম পূর্বে সত্রের আরন্ভের আর একটি দিন। এইটি ১০ ডিসেম্বর । অতএব বিষুবান্‌ 
১০ জুন পড়িত। তখন বর্ষা আরম্ভ হয নাই । 

ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে এই বেদের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফন্তনী নক্ষত্র 
ছুইটি, পূর্ব ও উত্তর। ছুই ফন্তনীব মধ্যবিন্দু লইয়! গণিত দ্বারা দেখিতেছি, ইদ্ানী (১৯২৪ 
খিষ্টান্দে ) ১২ মার্চ সে বিন্দুতে পূর্ণিমা হয়। যজুর্বেদের কালে ১২ জান্থআরি হইত। ঠিক 
ছুই মাস পুর্বে। পূর্ণিমার দিন ৭২ বংসবে ১ দিন অগ্রগত হয়। অতএব তদবধি ৬০ X ৭২= 
৪৩২০ বৎসর গত হইযাছে। ইহা হইতে ১৯২৪ বাদ দিলে থি-পু ২৪০০ অর্ধ পাই। . 

এখন দেখা যাউক, স্র-আরভ্তের নিমিত্ত কেন ফাল্তুন-পূর্ণিমা ও চৈত্র-পূর্ণিমা বিকল্প- 
দিন হইল। লিখিত আছে, ছুইটিই সম্বংসরের মুখ । একাষ্টকাও বৎসরের মুখ । সেদিন 
রবির উত্তরাষণ আবন্ত। অতএব মনে হয়, ফান্তন.ও চেত্র-পূর্ণিমীও সেইরূপ এক এক কালে, 
সেসে দিন রবির উত্তরাযণ আরম্ভ হইত এবং সে সেদিন নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। 
বৎসরেব এই ছুই মুখ পুবাঁকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তৰদনুসারে যজুর্বেদ সে দুই 
মুখ স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ গবাম্অয়ন নামক সত্র সম্বংসর-স্রের এক প্রপিদ্ধ 
উদাহরণ । এতবেয ব্রাহ্মণে ইহার বিস্তারিত বিববণ আছে। এই সত্তর একবাত্রে আস্ত 
হইত। সেই রাত্রির নাম “অতিবাত্র ছিল। বোধ হয, এই নামের অর্থ দীর্ঘতম বাত্রি। 
সত্রের বিবরণ হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায, রবির উত্তবায়ণ-আরম্ভ রাত্রির নাম অতিরাত্র 
ছিল, এবং সে দিন গবাম্মঅযন সত্র আরম্ভ হইত। অতএব বিষুবান্‌, রবির দক্ষিণায়ন- 

৭ 
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আরস্ত দিন। একাষ্টকা রবির উত্তবাধণ-আরম্ভ রাত্রি । ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও চৈত্রী : bln 
সেইবপ রাত্রি । তিলক ও*যাকোবিও এই অর্থ কবিযাছেন। 

- ফান্তনী পূর্ণিমাঘ ও চৈত্রী পূর্ণিমায় উত্তবাঁধণ আবস্ভ হইত, ইহাৰ অন্ত প্রমাণ না 
থাকিলে যজুর্বেদে সে অর্থ নিঃসংশয়ে আনিতে পার! যাইত না। তখন তিনটি বাত্রিকে 
সমজাতীয মনে না করিয়া বিষমজাতীয় মনে কবিতে হইত। যথা। একাষ্ট'কা বৎসবের 
উত্তরাধণ-দিন, অতএব এক মুখ । পূর্ণিমান্ত বৈশাখ বৎসরের প্রথম মাস। অতএব ঠচত্রী 
পূর্ণিমাও এক মূখ । ফাস্তুনী পূর্ণিমাটি কোন্‌ বৎসবের মুখ? ইহাব কোন সঙ্গত উত্তব পাওযা 
যায় না॥ অতএব.তিনটি দিন সম্জাতীষ মনে নি বেন | তিনটি দিন তিন কালের 
তিন উত্তরাযণ-আবস্ত দিন। | 

ফন্তুনী-পূর্ণিমা ও চিন্রা-পর্ণিমা হইতে বৈদিক রর কাল EEE পাবা যায। এক 
কালে ফান্তুনী পূর্ণিমা ২২ ডিসেম্বর হইত, এখন ১২ মার্চ হইতেছে। অতএব পূর্ণিমাটি 
৮১ দিন অগ্রবর্তী হইযাছে। ৭২ বসবে এক দিন। ৭২১৫৮১--৫৮৩২ বৎসর পূর্বে 
ফান্তুনী পূর্ণিমা রবির উত্তবাধণ আরম্ভ হইত। সেই কালের স্থৃতি অনুসারে যজুর্বেদে সে 
দিনকে বসরের মুখ বলা হইযাছে। ইহাব ছুই সহম্র বসব পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমাষ মুখ 
হইযাছিল। অর্থাৎ প্রা ৮০০০ বত্সব পূর্বে |. , - 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেব মত 


পশ্চিমদেশীয বেদ-বিদ্বানেরা খি-পূ ১৫০০ অবে বৈদিক রুষ্টিব পূর্বপীমাবেখা * 


টানিযাছেন। তাহারা ফাল্তন ও চৈত্র-পূর্ণিমীয রবিব উত্তরাধণ-আরম্ত কিছুতে স্বীকার 
কবিতে পারেন না। এমন কি, খি-পু ২৫০০ বত্দরও পারেন না। কিন্তু একাষ্টকা দিকৃশূল 
হইযা দাডাইয়াছে। ডক্টর থিব “মাধা? দ্বারা অপদাবিত করিযাঁছেন। প্রোফেসর 
Ld ও কীথ তাহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কবিযাছেন।? 

ডক্টর থিব, বেদের বাক্য ও ভাষ্য অগ্রাহ করিয়াছেন, একাষ্টকায় রবির সি 
আরস্ত অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে একাষ্টকা ভূল। 

তিনি বলেন, “বসন্তের প্রথম মাস ফান্তন।” বুঝা যাইতেছে, অমান্ত মাসি ধরিয়াছেন। 
অতএব তাহার মতে অমান্ত পৌষ মাঘ শিশিব, ফাল্তন চৈত্র বসন্ত। অর্থাৎ পৌষ 
অমায় রবির উত্তরাষণ-আবন্ত, মাঘ ফান্তন চৈত্র গতে বংসর পূর্ণ। - যজুর্বেদের সহিত 
কিছুমাত্র এক্য নাই। যথা, রর 


যজুর্বেদ ডক্টৰ থিব. 
মাস পূর্ণিমান্ত টু মাস অমাস্ত 
মধু মাধব অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ বসস্ত ফান্ধন চৈত্র বসন্ত 
মাধী পূৰ্ণিমাৰ অষ্টম রাত্রিতে উত্তবায়ণ-আব্ত পৌষ অমায় উত্তবায়ণ-আবস্ত 


তাহার ভাষ্যও নৃতন। যথা, 
১) Vedic Indes ৫ Nakshath a, 





সপ 


চারি], বৈদিক কৃষ্টিবুকাল-নির্ণয় ১১৩ 


1১] একাষ্টকাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইযাছে? ভক্টর থিব বলিতেছেন, 
“যেহেতু এই দিন পুবাতন বংসবের ক্ষবী অধর শেষ পাদে, লেহেতু এই. দিনকে বৎসরের 
অন্ত মনে করা যাইতে পারিত।*- আশ্চর্য কথা। ভাহারই গণনায় তখনও বৎসরের 
৬৭ দিন অবশিষ্ট, কিন্ত যাঁজ্রিকেরা মনে করিলেন, বৎসর পূর্ণ হইয়াছে | = 

[২এ ফাল্তন-পুর্ণিমাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইযাছে? প্রোফেদব মেকডোনেল 
বলিতেছেন,__“য়েহেতু অমুক অমুক - গ্রন্থে বসন্ত প্রথম ঝতু এবং ফাত্তন-পূর্ণিমাকে”্বসস্তের 
এবং বৎসরের মুখ. বন্না 'হইযাঁছে।” কিন্তু ইহা যুক্তি নয, প্রশ্নের পুনরুক্তিমাত্র। বর্তমান 
স্থলে ইহার সার্থকতা নাই। কাবণ, কল্পিত ব্যাখ্যায় মাঘ-অমান বসের আর ইহার 
১৫ দিন পরে ফাল্গন-পূর্ণিমা। - ২, se 

[৩] চৈত্র-পূৰ্ণিমাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইয়াছে + চর বব EEE 
“দিনটি বসন্ত খতুর ভালৰূপ মাঝে ফেলিরাব অভিপ্রায়ে বোধ হয এই. দিন ধরা হইয়াছে ॥” 


‘কিন্তু বৎসয়ের মুখ কেমনে হয? তাহার মতে বৎসর পূর্ণ হইতে তখনও ১৫ দিন বাকি! . 


এই কল্পিত ব্যাখ্যায় বিষষটি ইতঃ নষ্টঃ- ততঃ ভ্রষ্ঃ হইয়াছে । প্রোফেদর মেকডোনেল 
ও কীথ গোটা কয়েক “মোটা” কথা স্মরণ কৰিলে ভাল করিতেন। (১) যদি 
ব্সন্ত- খতুতে সম্বংসর-সত্র আবস্ত হইতে পারিত, তাহা - হইলে নির্দোষ চৈত্র-পূর্ণিম! 
নির্দেশ করিলেই চলিত, একাষ্টকার দোষপগুণ বিচারের প্রয়োজন থাকিত, না।-.(২) ডক্টর 
থিব সাহেবেব মতে একাষ্টক! হইতে ছুই মাস সাত দিন পবে বৎসর পূর্ণ। এই ৬৭ দিনের 
মধ্যে একই বৎসরের চারি মুখ কল্পনা অসম্ভব। (৩) যজুবেদে মাস পূর্ণিমাস্ত, অমান্ত নয়। 
(৪) একাষ্টিকা বৎসরের উত্তবাষণ .দিন। শুধু যজুর্বেদ নয। অথর্ব বেদেও সেই 
কথা। সাম-বেদের ব্রাহ্মণ, তাগ্য ব্রা্মুণ, অপুর নাম্‌ পঞ্চবিংশ ক্রান্মণ। সে ব্রাহ্মণেও সেই 
কথা । RY REGS 18 এতে 

ডক্টৰ থিব বলিতেছেন, এটা ভুল। দে দিন উত্তবায়ণ আরম্ভ হইত না, পৌষ অমায়্‌ 
হইত, একাষ্টকা ‘অদাবধানে পরিবৃতি' ( Careless Variant) | 

আমি তাহাব যুক্তিব সারমর্ম লিখিতেছি।২ 

কৌধীতকি ব্রাহ্মণ নামে একখানি ব্রাঙ্ণ আছে। এটি খগবেদের ব্রাহ্মণ । . , ইহাতে 
(১৯1৩) সম্বৎসর-সভ্রেব আৰম্ভ দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে দিন ববির উত্তরায়ণ-আরম্ত 
হইত। সেদিন মাঘ অমাব পূর্বদিন। কিন্ত পৌষ অমার পূর্বদিনে সত্র আরম্ভ করা 
হইত। আমার মতে ত্রা্গণটি খি-পূ অষ্টাদশ শতাৰে প্রণীত হইযাছিল। 

ষডন্গবেদের এক অঙ্গ, জ্যোতিষ । ইহা বেদাপ্র-জ্যোতিষ বা জ্যোতিষ বেদাঙ্গ নামে 

ত। ইহাতে যজ্ঞকর্মের নিমিত্ত দিন গণিবাব স্থত্র আছে। ইহাতে পৌষ অমাৰ পর দিন, 





২) G Thibaut On some recent attempts to determine the antiquity of 
Yedic civilization Indian Antuguary, Vol XXII. April, 1995. 


১২৪ সাহিত্য-পবিষ্ৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্য 


অর্থাৎ মাঘী শুক প্রতিপদে রবির উত্তপ্নাধণ-আরস্ত হইত। আমার মতে বেদা্গ-জ্যোতিষ 

খি.পু চতুর্দশ শতাৰে প্রণীত 

ডক্টর থিব বলিতেছেন, এই ত কৌষীতকি ত্রাক্ষণে পৌষ অমার পূর্বদিন উত্তরায়ণ- 
আবন্ত হইযাছে। বেদান্ব-জ্যোতিযেগ'প্রায় তাই। অতএব পৌষ অমাই ঠিক, যজুর্বেদ ভুল 
কবিয়াছেন ! 

এই যুক্তির অর্থ এই, যজুর্বেদের যাজ্জিকেবা রবির উত্তবায়ণ-আরম্ভদিন জানিতেন না। 
আর একাষ্টকা সে দিন হইতে পারিত ন! ৷ যেহেতু কৌধীতকি ব্রাহ্মণ ও বেদান্র-জ্যোতিষে 
হয নাই। এমন আশ্চর্য হেতু আর শুনা যায় নাই । 

কিন্ত প্রোফেসর কীথ এই আশ্চর্য হেতুর সম্যক উপযোগ কবিয়াছেন।৩ তাহাব 
বিবেচনায় কৌষীতকি ব্রাঙ্মণেব ও বেদার্-জ্যোতিষের কাল একই । তিনি লিখিয়াছেন, 
“কেহ কেহ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল খি-পূ ১৩৯১-১১৮১ অব্দ গণিয়াছেন বটে, কিন্ত সে 
গণনার কোন “বৈজ্ঞানিক মূল্য’ নাই। তাহাতে ৫** বৎসবেব ভুল থাকা সম্ভব!” 

অর্থাৎ বেদাক্গ-জ্যোতিযকাল খি.-পূ ৮** অব্দ দীডাইল, নচেৎ কৌষীতকি ব্রাহ্মণের 
সহিত অপর 'যাবতীষ ব্রাঙ্ষণরচনার কাল খি-পূ ৮** অন্ধ পাওয়া যায় না! যেহেতু 
ঝগ বেদের সংস্কৃতি খি-পু ১২০০ অবের পূর্বে হইতে পারে না। পণ্ডিতের! এই প্রতিজ্ঞা না 
করিলে এত বিসম্বাদে পডিতেন না। 


ভ্রম-সংশোধন 
পরিষৎ-পত্রিকাব প্রথম সংখ্যায় “কৃত্তিকাই পূর্ব দিকে উদ্দিত হয়”, নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভুল 
ছাপা হইয়াছে। 
৪ পৃঃ ২৫ গং আছে (১০৫1২) হইবে আছে ( ১০1৮৫।২) 
৭প্ৃঃ২৭ ,, ত্রিপদ 3s ত্রিপদক্ষেপ 
৭৮ ৩০ ৯ (৩২১২) gy (২১২) 


৮ পল 


৩) A B Keath . The Cambridge History of Indea, Vol I Ch.V. Page 148. 





A , | ৬ 
কল গদ্যের প্রথম যুগ (৬) 
১৯২ শ্রীসজনীকান্ত দাস 


ঞ 


১ উইলিষম কেবীর পরবর্তী জীবন ও কীর্তি 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক মধ্য-ইংলগ্ডেব পলাসপপিউবি 
গ্রামের তন্তবায়-পুত্র উইলিযম কেবীর জীবনাখ্যান অনুসরণ কবিযা আমবা ফোর্ট উইলিষম 
কলেঞ্জের সহিত তাহার সম্পর্কের পরিচঘ দিষাছি। [এই শুভ যোগাযোগের পর হইতে 
বাংল। দাহিত্যেব ইতিহাস শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক প্রায বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৮১৮ গ্রীষ্টান্দের 
এপ্রিন মাসে মাসিক পত্রিকা «দিগ্দর্শন” ও ২৩এ মে শনিবার দিবসে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 
সমাচার দর্পণে'র আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত মূলতঃ ফোর্ট উইলিযম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই 
গিয়া উঠিয়াছে। ১৮০১ সালেব ৪ঠা মে হইতে ১৮১৮ সালের ২৩এ মে পর্য্যন্ত এই সপ্তদশ 
বর্ষকালের বাল্য-ইতিহাস ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্ভাবনীূর্ণ পবিনতির পক্ষে সকল দিক্‌ দিয়াই 
সাফল্যের ইতিহাঁস, ব্যাকরণ-অভিধান এবং মূল ও অন্ুবাদ গ্রন্থেব সাহায্যে ভাষার প্রাণ- 
+ ধর্ম এই যুগেই আবিষ্কৃত হইযাছে 9) এই প্রস্ততিকালেব প্রথম চৌদ্দ বসবে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ প্রধান শ্রীরামপুর মিশন এই কালে মাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ 
করিয়াই সার্থক, ১৮১৫ খীষ্টাব হইতে ভিন্.ললোক, ও ভি প্রতিষ্ঠান প্রধান হইতে আবস্ত _ 
করিয়াছে। ১৮১৫ সালে কলিকাতাঁষ বামমোহন রাযের অভ্যুদয় এবং ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে 
যথাক্রমে ক্যাঁলকাটা স্কুলবুক সোসাইটি ( ১লা জুলাই ১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি 
(১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ১৮১৮ সালেব এপ্রিল-মে হইতে সাময়িক- 
পত্র মারফৎ বিস্তার ও প্রসারের কাজও আরম্ভ হইয়াছে, ফোর্ট উইলিযম কলেজের কাজ 
এক রকম শেষ হইয়া শ্রীরামপুর মিশনেব কাজ আবার স্থৃক হইয়াছে। ফোর্ট উইলিযম 
কলেজের এই যুগের বিবব্ণ ও কেরীর জীবন অঙ্গাঙ্দীভাবে যুক্ত হইলেও আমবা বেরী-প্রসন্গ 
স্বতন্ত্র ও সংক্ষেপ করিযা বর্তমান অধ্যাযেই শেষ করিতেছি। পববর্তী ছুই অধ্যাযে আমরা 
ফোর্ট উইলিযম কলেজের বাংলা-বিভাগ, পাঠ্য ও সাহায্য পুস্তক এবং তাহাদেব বচয়িত! 
সব পণ্ডিত 9 মুন্ণীদের বিষয় আলোচনা করিব। 
কর ১৭৯৩ গ্রষ্টাব্দের ১৩ই জুন বাংলা দেশে আসিবার জন্য জাহাজে চাপিয়াই বাংলা 
শ্ন্নির্তে স্থরু কবেন , ১১ই নবেশ্বব (১৭৯৩) কলিকাতা! পৌছিবাব পূর্বেই দেখিতে পাই, 
তিনি ভাষা শিক্ষা শেষ কবিয়া “বুক অব জেনেসিস অনুবাদ কবিতেছেন। কলিকাতায 
পদার্পণের তারিখ হইতেই মুন্শী হিসাবে বামবাম বস্তু তাহাব সহিত যুক্ত হন ও ১৭৯৬ 
খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত যুক্ত থাকেন এবং প্রাষ চারি বৎসর অনুপস্থিত থাকিয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের 


১২৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য! 


মে মাস হইতে ১৮১৩ সালের "ই আগষ্ট মৃত্যু পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিযম কলেজেব বাংলা-বিভাগেব 
পণ্ডিত হিসাবে কেবীক অধীনে কাজ করেন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ সালের মধ্যে কেরী, 
বামবাম বস্তুৰ শিক্ষকতাষ বাংলা ভাষাষ পারদর্শিতা লাভ কবিয়া তাহাব ও ফাউণ্টেনের 
সাহায্যে সমগ্র নিউ টেষ্টামেন্ট ও ওল্ড টেষ্টামেন্টের অধিকাংশ অনুবাদ শেষ করেন, বাংলা 
ভাষায় কথা বলা এবং বক্তৃতা দেওয়া আয়ত্ত কবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাক্্ণ ও শব্তকোষ 
প্রণযন করেন। ১৭৯৫ সাল হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি" তাহার দৃষ্টি আকবষ্ট হয় এবং তিনি 
কাশীনাথ মুখোপাধ্যায এবং গোলোকনাখ শরশ্বা নামক ( মালদহেব মদনাবাটীতে ) ছুই জন 
পত্তিত বাখিয়া সংস্কৃত শিখিতে থাকেন। ১৭৯৬ সালেব শেষেব দিকে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষাও 
শিখিবার চেষ্টা করিষাছিলেন, কিন্তু উক্ত ভাষার প্রতি তাহার একটা অদ্ভূত বিবাগ ছিল 
বলিয়া তিনি বিশেষ অগ্রসর হইতে পাবেন নাই । ১৭৯৭ সালেব মাঝামাঝি তিনি সংসুষ্ি 
ভাষাষ একপ দক্ষতা লাভ কবেন যে, মহাঁভাবতেব পাঠ সাঙ্গ কবিযা সংস্কৃত ব্যাকৰণ ও 
অভিধান রচনা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ সালেব ২৫এ ডিসেম্বৰ তিনি উত্তব-বন্ধ পবিত্যাগ 
করেন ও ১০ই জান্নয়ারি ১৮০০ শ্রীবামপুরে উপস্থিত হন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৯ সালেঞ্ 
মধ্যে তিনি কয়েকটি বিস্তৃত পত্রে (ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল আযাকাউ্টসে' 
মুদ্রিত) বাংলা দেশের _বিশেষ করিষা উত্তর-বর্ষের জীবজন্ত, গাছপালা, আঁচার-ব্যবহাব, 
ধর্মাচবণ এবং বাসনকোসন তৈজসপত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিযাছেনী এই কালের মধ্যে 
তিনি বাংলায় কযেকটি সঙ্গীতও রচনা! করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ সালের গোভাতেই তিনি 
মনা বাটাতে স্থানীয় বালক-বালিকাদেব জন্য একটি বিদ্যালষ স্থাপন করিযাছিলেন। 

১৮০০ খ্ীষ্টাবের আগষ্ট মাসে জন টম, বামরাম বস্থ_ ও উইলিযুমু কেরীর সমবেত 
চেষ্টা ও যু অনুদিত সমাচার মতীষের রচিত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।* এ মাসেই 
স্যামুষেল পীযাসে'র 4 Letter to the 1,০০5 পুস্তকেব কেরী-কৃত বাংলা অন্থবাদ মুদ্রিত 
হয, ইহাই একান্ত ভাবে কেরীব লিখিত প্রথম পুস্তিক।। এই ধরণের পুস্তিকা ষ্টিনি আবও 
লিখিযাছিলেন, সেগুলিব উল্লেখ অনাবক 1৭ 

১৮০১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ( ৭ই ফেব্রুয়ারি ছাপা শেষ হয়) টমাস-বছ-কেরী- 
ফাউণ্টেন অনূদিত এবং কেরী-সম্পার্দিত সমগ্র নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশিত হয। আখ্যা- 


পত্রটি এইপ £- 
+ 
্ 
* এই পুস্তকেব কোনও মলাট বা আখ্যা-পত্র দেখি নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় “মঙ্গল সমাচাৰ 
মতীয়েব বচিত” এই নাম লেখা আছে। 


৭" ০2০ Murdoch তাহার তালিকায় এই কয়খানিব নাম কবিয়াছেন-_ওয়া্ডপ্রণীত 
Phe 11555207801 765 Address to the Hindusএর অনুবাদ, A short summary of the 
Gospel, The Best Gift, On-Repentancel বইগলিব বাংল! নাম জানিবাব উপায় 

\ নাই। 
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* ঈশ্ববেব সমস্ত বাক্য। | বিশেষত | যাহা মন্ত্ুষ্যেখ ত্রাণ ও কাধ্যশোধনার্থে প্রকাশ 


কবিয়াছেন।__ | তাহাই ধৰ্্ম পুস্তক | তাহাব অন্ত ভাগ।-- তাহা আমাবদেব প্রভূ ও 
ত্রাণকর্ত! য়িশু খ্রীষ্টেব। মঙ্গল সমাঁচাব | গ্রীক ভাষা হইতে তর্জম| হইল । | শীৰামপুবে ছাপা 
। হইল = | ১৮০১ এ | 


কেরীরব্জীবদ্দশাষ এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সংস্করণ হইযাঁছিল। 

নিউ টেষ্টা{ুমণ্ট প্রথম সংস্কবণ ছাপ! হইবার অব্যবহিত পরেই ( মে, ১৮০১) কেবীকে 
ফোর্ট উইলিষম কলেজের পাঠ্য পুস্তকাঁদি লইযা ব্যস্ত থাকিতে হয়। ও টেষ্টামেণ্টেব 
অন্থবাদ মু্রিত হইতে হইতেই কলেজের--জন্--দুইখানি--পুস্তক-তিনি---সঙ্গলন_. 
কবিষা ফেলেন।_ বাইল্যাগ্তকে লিখিত ১৮০১ সালেব ১৫ই জুনের পত্রে (গত সংখ্যায় 
উদ্ধৃত ) আমবা দেখিযাছি যে, কেবীর বাংলা ব্যাকবণটি সেই সময়েই সম্কলিত এবং অর্ধেক 
মুদ্ৰিত হইয়াছিল। খীষ্টব্শসংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকা বাদ দিলে বাংলাভাষাবিষযক ইহাই 
কেবীর প্রথম পুস্তক, ইহাব ব্রু্রণকার্য্য শ্রীরামপুব মিশন প্রেসে ১৮*১ সালেই সম্পন্ন 
হইযাছিল।_' ব্যাকরণটি হাঁলহেডেব ব্যাকরণের আদর্শে সম্পূর্ণ ইং বেজীতেই লেখা । আখ্যা- 
পত্রর্টি এইবপ ছিল 
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পুস্তকদংগ্রহের তানি বা) ৩৯৫ পৃষ্ঠায সেখানে ইহার অস্তিত্বের 
উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা-স UP নিত ভিওছেস কেরী-সঙ্কলিত Memoir of William 
Carey, D D CE  পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে ৬১০ পৃষ্ঠা প্রসিদ্ধ প্রাচ্য- 


এ [র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধত 
হইযাছে। প্রঞীং রা তিনি লিখিয়াছেন-_ 


EE ৯০ distinctions and observations not noticed by him 
£ 1culaily on the declension of nouns and verbs, and the use 


I have 









ন, গ্রীযারসন ত মতে এই পুস্তকেব দ্বিতীয় সংস্কৰণ ১৮০৫ 
হর হয়, কিন্তু Primitiae Qrientales পুস্তকেব দ্বিতীয খণ্ডে ( ১৮০৩ ) ফোর্ট. 
কলেজ কর্তৃক এই সময়ের মট্যে প্রকাশিত পুস্তকের যে তালিকা ছাপ! আছে 
}# 117 ), তাহার ৩০ সংখ্যক নামটি এইবকপ— "Grammar of the Bengal 
Langfage , 2d Edition, with 18189 additions” ইহা কেরীরই ব্যাকবণ। প্রথম 
সংস্করণ কেরীর নাম ছিল না। স্থুতবাং Primnitiae Oriental৫এর মত মানিতে হইলে 


১২৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য 


কেরীর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্কবণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই বাহির হইযাছিল বলা চলে । কিন্ত 
দ্বিতীয সংস্করণেব পুস্তকের আখ্যা-পত্রে উহা ১৮০৫ সালে মুদ্রিত বলিষা উল্লিখিত হইয়াছে । 
আখ্যা-পত্রটি এইবপ-_ 

Grammar | of the | Bertgalee Language. | — | The Second Edition, 
| with Additions | — | By W Camey, | Teacher of the Sungskrit, Rengalee, and 
Mahiatta | Languages, in the College of Fort Wilham | { 1 Serampore, | 
Printed at the Mission Press. | 1805 | 

পৃষ্ঠা-সংখ্যা--আখ্যা-পত্ৰ ও ভূমিকাংশ ৭, শুদ্ধিপত্র ১, ব্যাকরণাংশ ১৮৪ পৃষ্ঠা, 
গোডাব দিকৃকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষবে মুদ্রিত। ইহাতে দশটি অধ্যায় ছিল, ১। 
Of letters, 21 Of compounding letters, ৩। Of words, 81 Of patronyms, 
gentiles, derivatives etc, ¢ 1 Of adjectives, ৬| Of pronouns, ৭1 Of 
verbs, ৮ | Of mdeclinable participles, » 1 Of compound words, ১০। Of 
syntax | ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠা পধ্যন্ত--0£ numerals, Of money, weights 
and measures, tine, the days of the week, Hi1ndoo months, cont: actions. 

উইলসনের মতে দ্বিতীষ সংস্করণ প্রথম সংস্করণেব প্রায দ্বিগুণ আকার লইয়াছিল।* 

দ্বিতীয় সংস্করণেব ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি 


Since the first edition of this work was published, the writer has had” 
an. opportunity of obtaining ৪ more accurate knQwlétige of this language 
‘The result of is application to 16 he, has ৪046800180৮ to give in the 
folowmg pages, which [on account of. ie vetlcns "from the former 
edition,] may be esteemed a new work L 


তৃতীয় সংস্কবণেব উল্লেখ গ্রীযারসন বা সি কেহই কেন নাই, ইণ্ডিযা অফিস 
লাইব্রেরির তালিকাতেও উহা নাই, একমাত্র কলিকাতা ইন্সিরিধাল লাইব্রেরিতে 
১৮১৫ সালে মুদ্রিত তৃতীষ সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় 
ংস্করণেবই প্রা পুনমু্রণ, একটি অতিবিক্ত অধ্যাষ সংযোজিত হইয়াছে এবং ভূমিকাও 
সামান্য পরিবর্তিত হইযাছে। চতুর্থ সংস্কবণ তৃতীয় সংস্করণের পুনমুর্্ণ, ১৮১৮ সালের 
মার্চ মাসে প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণের আখ্যা-পত্রে দেখিতেছি--“1)8 Fourth 
Edition, with additions” লিখিত আছে । ভিতবে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে “Preface to 
the thud Edition” ছাপা হইযাছে--ভূমিকার তাবিখ ‘“Serampore, March, 1818” 1 





"= ১৮০৩ সালেব ২১ সেপ্টেম্বব সাটক্রিফের নিকট লিখিত পত্রে কেবী স্বয়ং বলিতেছেন, “I am 
replinting my Bengali grammar, with many alterations and additions.” 
সাটক্লিফের নিকট লিখিত ১৮০৫ সালেব ২২এ আগষ্ট তারিখের পত্রে আছে "I have wnittén and 
printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, 
and greatly enlauged ,” 


হব] বাংলা গদ্যেৰ প্রথম যুগ ১২৯ 


স্বতবাঁং ইহা চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিকা, অবশ্য ত্য সংক্করণেরই হুবহু পুনমু'দ্রণ । চতুর্থ 
সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত Dial০9৫৪ "পুস্তকের 
তৃতীয় সংস্করণটিও ইহার সহিত একত্র মুদ্রিত ও বাধাই হইযা একই পুস্তকের আকার 
লইয়াছে। চতুর্থ সংস্ক সংস্করণে ব্যাকরণটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭4১০০, পরবর্তী কালে প্রস্তুত 
ছোট হর bi পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, * পৃষ্ঠাংখ্যা 
৭4-১১৬। ১, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের পুস্তক ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে, ২য়, ওয়, 
ও ৪র্থ সংস্করণের পুস্তক কলিকাত! ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, ৩য় সংস্করণ শ্রীরামপুর 
কলেজ লাইব্রেরিতে এবং ৫ম সংস্করণের পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারে ও এশিয়াটিক 
সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। ৫ম সংস্করণেও অয় সংস্করণের ভূমিকা পুনর্মু দ্রিত হইয়াছে । 
১৮৪৬ সালে জে. রবিনসন কেরীর ব্যাকরণের বাংল। অনুবাদ প্রকাশ করেন। 


এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেরী তাহার ভূমিকায় ( ৪র্থ সংস্করণ, ১৮১৮) 
ঘলিয়াছেন__ 

Bengal, as the seat of the British goveinment in India, and the centie 
of 8 great part of the commeice of the East, must be viewed as a country 
of very great Importance Its soll 1s fertile, 1ts population great, and 
the necessary Intercourse subsisting between 18 inhabitants and those of 
other countries who visit 1ts ports, 1s 128pidly 10001688006 A knowledge 
of the language of this country must therefore be a very desirable 
object. | 112 

The pleasyre which a person feels in 10610 5 to converse upon 
any subject with those who have occasion to visit him, 1s very great. 
Many of the natives of this commtry, who are conversant with Europeans, 
are men of great 1espectability, well mformed upon a variety of subjects 
both 00101767019] and hterary,, and able to mix in conversation with 
pleasure and advantage Indeed, husbandmen, labourers, and “people im 
the lowest stations, are often able to give that information on local affairs 
which every friend of science would be proud to obtam . 

An ability to. transact business without the mtervention 
of an interpreter ত 

pleasure 21) making enquiries Into, and relieving the distresses, 
of others But in a foreign country he must be unable to do this, to his 
own satisfaction, 90 long as he 1s unacdquaimted with the current 
language of the country; 

The advantages of bemg able to communicate useful knowledge to 
the heathens, with whom we have a daily mtercourse, to pomt এ ther 
mistakes ; 1: 





* ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেবিব তালিকায় ভ্রমক্রমে “১৮৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ” দেওয়া হইয়াছে। শ্রীয়াবমন 
সাহেবও এই ভুল কবিয়াছেন । | 
৮ 


১৩০ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকী [ ২য় মংখ্য। 


স্কুতরাং বাংল! ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয়ানদের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক | 
তা ছাডা, বাংলা ভাষার নি্রস্ব মহিমার কথা উল্লেখ কবিতেও কেরী ভুলেন নাই। 


13697088199) a language which 1s spoken from the Bay of 
Bengal in the south, to the meuntaims of Bootan in the north, and fiom 
the borders of Ramgur to Arakan, 

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hyfoosthanee 
language 1s sufficient 101 every purpose of business in any রঃ of India 
THIS IDEA IS VERY FAR FROM CORRECT, for though it be admitted, that 
persons may be found in every part of India who speak that language, 
yet Hindoosthanee 1s almost as much a foreign languagc, in all the countries 
of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called 
Hindoosthan proper, as the French 1s in the other countiles of Euope 
In all the courts of justice in Bengal, and most probably an every other 
part of India, the poor usually give then evidence in the dialect of that - 
particular country, and seldom undeistand any other, * * 

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the 
Sungskiita than any of the other languages of India, four-fifths 
of the words im the language are pure Sungskrita WoRDS MAY BE COM-~ 
POUNDED WITH SUCH FACILITY, AND TO SO GREAT AN EXTENT IN BENGALEB, 
AS TO CONVEY IDEAS WITH THE UTMOST PRECISION, A CIRCUMSTANCE 


WHICH ADDS MUCH TO ITS COPIOUSNESS On these, and many other __ 


accounts, 1b may be esteemed one of THE MOST EXPRESSIVE AND ELEGANT, 
LANGUAGES OF THE BAST 


{ কেরীর ব্যাকরণ এগারটি অধ্যাযে বিভক্ত । ১। বর্পবিচয, ২। যুক্তবরণ, 
৩। শব্দ ও তাহাব বিভিন্ন কপ (বিশেষ্য ), ৪। গুণবাচক শব (বিশেষণ ), ৫1 সর্বনাম, 
৬। ক্রিয়াপদ, ৭। শব্ধ গঠন, ৮। সমাস, ৯। অব্যয় ও উপসর্গ, ১৭। সন্ধিপ্রীকরণ 
এবং ১১ অন্বয় (syntax )। 

এই ব্যাকরণের অধিকাংশ দৃষ্টাত্ত-বাক্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব পাঠ্য পুস্তক হইতে, 
প্রধানত: মৃত্যুঞ্যের রচনা হইতে সংগৃহীত হইযাছে। পুস্তকেব শেষে একাদশ অধ্যাযের 
পর সংখ্যাবাচক শব্ধ, ওজন ও মাঁপেব বিভাগ, টাকাকডির বিভাগ, সয়ষের বিভাগ, 
বার, মাস ও তিথির হিসাব দেওয়া হইযাছে। 

কেবীর ব্যাকরণ বাংলা ভাষার একটি ক্রাস্তিকাবী পুস্তক হওযা সত্বেও গত দীর্ঘ 
দেড শত বৎসর কালের মধ্যে এক উইলসন সাহেব ব্যতীত অন্ত কেহ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন নাই৷ পরবর্তী কালে যে ছুই এক জনের, পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়, 
তীহারাও নির্বিবাদে উইলসনের আলোচনাই আত্মসাৎ করিযাছেন। ১৮৫৯ গীষ্টাব্দে মিঃ 
মেরিডিথ টাউনসেণ্ড এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 





* দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রভাষাব স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
হইতেই সুরু হইয়াছে। 


হো 


৪৬শ বধ ] বাংলা গদ্যেব প্রথম যুগ ১৩১ 


It 1s the one Grammar we have eve!" seen made for men ignorant 
of the language to be studied, divested of all erigmaiole about the 
stiuctue of inflexions, and reduced to the half-dozen arbitrary formulas 
by which, and not by philosophical discussion, children learn their mother 
tongue by 


The Befigal: giammar of Dr Carey explams the peculiarities of the 
Bengal: alphabet, and the combmation of 1s letters, the declension of 
substantives, and formation of derivative nouns, the mflexions of 
adjectives and pronouns, and the conjugations 0f the verbs it gives 
copious lists and desouptigns—of the indechnable Verbs, adverbs, prepo- 
sitions, ete, and closes with the 19 syntax, and an appendix of numelals, 
and tables of weights and Measures Thé “1ules are comprehensive, 
though expressed with bievity and 81000011075) and the examples are 
sufficiently numerous snd well chosen The_syntax 1s the least satis- 
factorily illustrated, but this de defect was fully 1emedied by a sepaiate 
publication, [160০ mn In IROL, of Dialogues In Bengali, with a 
translation into English 

কেরীব এই 77:2177%৭ 'পুস্তকখানি C০৷০9৬i৪৪ নামেও প্রসিদ্ধ। পুস্তক আবস্ত 
হইবার অব্যবহিত পূর্বে একটি “ফ্লাই লীফে” ওঁ নাম দেওয়া আছে বলিয়া পুস্তকেরও এ 
“নামে প্রসিদ্ধি হইযাছে। বাংলা উহা কেরীর ‘কথোপকথন’ নামে পরিচিত। পুস্তকাঁরস্তে 
কেরী স্বয়ং এ নাম দিযাছেন। পুস্তকটির যথার্থ সম্পূর্ণ নাম এই 

1018108095,] mtended| to facilitate the acqumwmg| 01] The Bengalee 
Language | Serampore,| Pimted at the Mission Press| 1801 


এই পুস্তক ১৮০১ সালেব আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়, ভূমিকায় ৪ঠা আগষ্ট, এই 
তারিখ দেওযা আছে। বাডালী-বচিত প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রামবাম বন্থ-প্রণীত ‘রাজা 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ মৃদ্রণ-গৌববে ইহা অপেক্ষা মাত্র এক মাসের বড। 
প্রথম সংক্ষ বণের পৃষ্ঠা-সংখা! ছিল ৮+২১৭। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্তী 
ংস্করণে কেবী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত-ঘেষা করিষা উন্নতির চেষ্টা 
করিয়াছেন । দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয, পৃষ্টা-সংখ্যা ৮+২১১। তৃতীয় সংস্করণ, 
চতুর্থ সংস্করণ বাঁকরণের সহিত যুক্ত হইয়া, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় 
সামান্য পবিবর্তন দেখা যায়, ভূমিকার তারিখ, “Serampore, June 1, 1818” 
পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১১৩। পরবর্তী কালে ইহাব আরও কযেকটি সংস্করণ হইয়াছিল।, প্রথম 
ংস্কবণেব পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি ও লগ্ুনের ইণ্ডিযা অফিস 
লাইব্রেরি, দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরি এবং তৃতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে আছে। 
4010197%5 "*পুস্তকখানি নানা দিক্‌ দিয়া উল্লেখযোগ্য, অনেকে এই পুস্তক সম্বন্ধে 


- en এইচ উইলসন লিখিয়াছেন-_ 





১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


আলোচনা করিযাছেন এবং বলিযাছেন, কেরীর ব্যাকরণ হইতেও ইহার গুকত্ব 
বাংলা ভাষা ও সাহিতোৌঁর দিক্‌ দিয়া অধিক উইলসন বলিযাছেন, এই পুস্তক 
বাংলা ফ্রেজ ও ইভিযমের বৈচিত্র্ে পূর্ণ। মৌখিক ভাষা শিখিবার পক্ষে সে যুগে ইহাব 
উপযোগিতা অনুমেয। ৫৮ বৎসর পূর্বে ( ২৭৪৩ খ্রীঃ) লিসবনে মুদ্রিত “কপার শাস্ত্রের 
অর্থভেদ’+ পুস্তকে যদিও ভাওয়াল পরগণীব প্রাদেশিক মৌখিক ভাষা সর্কুঞ্রথম ব্যবহৃত 
হইযাঁছিল, কিন্তু তাহার বিষযবস্ত ছিল সঙ্কীর্ণ__মাত্র খ্ীষ্টধর্মের মহিমা ১; লেখকের 
শব্দকোষ ছিল সংক্ষিপ্ত । কিন্তু কেরী-সম্কলিত কথোপকথনগুলি তৎকালে কলিকাতা-শ্রীরামপুর 
অঞ্চলের সকল স্তরের স্ত্রীপুকষেব দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক--রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও আচাব 
ব্যবহাব লইযা৷ রচিত হইযাছিল। রচনা হইলেও ইহার আদর্শ ছিল--কঁ অঞ্চলের মৌখিক 
ভাষা এবং এই ভাষাই পরবর্তী কালে বাংল! সাহিত্যের সাহিত্যিক চলতি ভাষার আদর্শ 
হইযা পড়িয়াছে। স্থতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনের কাজে এই পুস্তক মহামূল্যবান্‌ 
বলিষা বিবেচিত হইতে পাবে। সে যুগেব সামাজিক ও ব্যবহারিক বীতিনীতির পবিচষ 
হিসাবেও এগুলি কম মূল্যবান্‌ নয় ।ণ ডক্টর সুশীলকুমার দে তাহার History of Bengali 
Literature (১৯১৯) পুস্তকের ১৩৬-১৪৭ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা কবিযাছেন (৬৫ 


ব্যাকরণের মত 4791972$ "'পুস্তকেরও প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম আখ্যা-পত্রে 


ছিল না। ভূমিকাষ তিনি লিখিযাছেন,__ 


That the work might be as compleat as possible, I have employed 
Some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic 
nature, and to give them precisely im the natural stile of the persons 
supposed to be speakers I believe the 1mitation to be so exact, that 
they will not only assist the student, but furnish a considerable 2998 of 
the domestic economy of the country 


‘The great want of books to assist m acquiring this language, which 
18 current through an extent of country nearly 9009] to Great Britain, 
and which, when properly cultivated will be inferior to none, 10. elegance 
and perspicuity, has induced me to compile this small work, and to 
undeitake the publishmg of two or three more, principally Translations 
from the Sangskrito These will form a regular series of books in the 
Bengalee, gradually becommg more and more difficult, till the student 
18 Introduced to the higher classical works in the language 





** দুষ্রাপ্য গ্রন্থমালা ১২ নং। এই পুস্তকখানি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসেব সম্পাদনায় 
এবং শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমীব চট্টোপাঁধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ও টাকা সহ বঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।-_পত্রিকাধ্যক্ষ। 

tT নট presents in many respects a curious and lively picture of the manners, 
feelings, and notions vf the natives of Rengal.”—H H. Wilson, 


৪*শ বৰ্ষ | 


jou ‘ 
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বাংল! গদ্যেব প্রথম যুগ 


আঁমারদের.জীযি কালি আসিয়াছে রামমুনিস্কে 


রি তাইতে শাকের ঘণ্ট এনুকতনি আর বড়া 


বাণ ভাজা মুগের ডাইল ইলসা ঘাচের ভাঙা 


ঝোল ডিয়ের বড়া আর পাকা কলার অযু হইয়াচিল। 


ফেরাস্মেছিল বড় যৌ লামেঝো বৌ! 

বত (বীই ব্া্গি়াজিল তিনি কটন বাটন! করে 
দিয়াঁজেন ! 

তোদের বৌ কেয়ল! রান্ধিতে বাকিতে পারে | 

হী বুন সেই বৈ অরি কে রাঁচ্ছে মেঘের? কেছ 
এখনে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লতিতডে 
পারি না। আকল কামি বত বৌ করে চোট বৌ 
বড হিজল দাঁণডা অধ লাঁড়ে না আর সদায় তাঁর 
বাকা কি করিব খুন সছিতে হয় ঘদি কিচ্‌ বলি 
তবে লোকে বলিতে দে এ মাগী বৌছের দেখিতে 
পারেনা। কিন্ত বুন কাল! ইতি পানে চেয়ে 
বড় বৌঁটি অতি ভাঁল এই সারের কাঁঘ কাস 
করে আর ছেলে পিলে ঃখাওয়ুইিঘা! আঁচিয়ী দেয় 


' আর আমারদের সেবা সুহ করে" তাহার জন্যে 


আঘার ফোন বঝাসহ নাহি । 








PEE সী 
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সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


১৩৪ 

বারে সম্পর্কে কেবীর কৃতিত্ব সঙ্কলনের ও সম্পাদনের এবং এই কাৰ্য্যে তিনি 
যে সাহস, বিচক্ষণতা ও 'বিবেচনীবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেকালেব এক জন মিশনরীর পক্ষে 
তাহা সত্যই বিল্মযকর। গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
পণ্ডিতদের কৃতিত্ব অস্বীকার কথা! যায় না। কেরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার 
একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'এশিযাটিক জর্ণালে? লিখিয়াছিলেন__ 


As evmemng the practical tendency of his works, we nay notice a 
very useful perfomance, his Bengali and English Colloqwues These were 
composed in the oniginal Bengali, piobably by a clever native, and may 
be compaied, m respect of the giaphic power they discover of showing 
hfe as it 1s—in 109 rustic and familiar, as well as more polite foims,—to 
the detached scenes of a good play, exhibiting correct transcripts of 


nature 
চা পণ্ডিতদের রচনার সহিত তাহাদের লিখিত ও অনূদিত পুস্তক মারফৎ 
আমাদের যে পবিচয আছ, তাহাতে আমবা মনে করিতে পারি, মৃত্প্জয় বিদ্যালক্কারই এই 
সকল কথোপকথন বচনার জন্য সম্ভবতঃ দাধী। অন্য কেহই তাহার মত মৌখিক ভাষা এবং 
প্রচলিত “ইডিযম” সম্বন্ধে ওযাঁকিবহাল ছিলেন না। তাহার কখোপকথন-পারদূশিতার পরিচয় 
আমবা তাহার “বত্রিশ সিংহাসন» “হিতোপদেশ” ও বাঁধ চন্দ্রিকা’য় যথেষ্টপরিমাণে'পাইযাছি। 
তথাপি, কেরীর নামে যখন পুস্তকটি বাহির হইযাছে, আজ সকল প্রশংসাই তাহার প্রাপা।, 
Dialogues পুভ্তকখানিতে চাকর ভাডা করণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুনসি, 
পবামর্শ, ভোঁজনের কথা, যাত্রা, পবিচয, ভূমিব কথা, মহাজন আসামি, বাগান করিবার হুকুম, 
ভদ্রলোক ভদ্রলোক প্রাচীন প্রাচীন, শুপারিস, মজুরের কথা বার্তা, খাতক মহাজনি, সাধু 
খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিযা* 
কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষুকের কথা, কায চেষ্টাব কথা, কন্দল, শ্রীলোকের হাট করণ, যাজক 
ও যজমান, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক কথাবার্তা, মাইয1 কন্দল, যজমান যাঁজকের কথা, জমিদার 
রাইয়ত এবং কথোপকথন-_মোট একত্রিশটি অধ্যায আছে। মূল বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেরীর 
ইংরেজী অনুবাদ দক্ষিণ পৃষ্ঠায ছাপা। “জমিদার রাইয়ত” বৃহত্তম অধ্যায়, জমিদার 
ও গ্রজ্জাব মধ্যে যতদূব সম্ভব, প্রায় সকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইযাছে। শেষ অ্বধ্যায 
“কথোপকথনে” সাধারণভাবে বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহবাত্রির খাওযাদাওযা ও 
রোসনাইযের কথা, বাকী সকল অধ্যাযেবই বিষয় শিরোনামায দেওযা আছে। তন্মধ্যে 
তিষবিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষষ, স্ত্রীলোকের হাট করা, 
মনুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব 
ভঙ্গীতে রচিত যে, এগুলির কথা বিবেচনা করিলে টেকচাদ ঠাকুর, হুতোয় ও দীনবন্ধু 
মিত্রের পরবর্তী কালের কি অনেকধানি লক হইয়া পডে। এটধর্শ-প্রচারক পাদরি 


+. তিয়ুবিযু] জেলে, fisherman | 





৪৬শ বর্ষ ] বাংলা গদ্যেব প্রথম যুগ ১৩৫ 


এবং ফোর্ট উইলিযম কলেজের -সংস্কত ও-বাংলা বিভাগে প্রধান অধ্যক্ষ হইযা কেবী যে ' 
তাহাৰ সঙ্কলনে “কন্দল” ও “মাইয়া কন্দল” অধ্যায সন্নিবিষ্ট কর্বিতে দ্বিধা করেন নাই, 
ইহাতে তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাই। অনেকে এই কারণে 
তাহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষাব *সর্ধপ্রকার সম্ভাবনা ও প্রকাশ- 
বৈচিত্র্যের পড্ষিভযু দিতে বসিয়া কেরী বাক্যদুষ্টির জন্য নাসিক! কুঞ্চিত করিতে পাবেন 
নাই । বাংলা ও সাহিত্যের সকল ছাত্রেব এই ‘কথোপকথন’ বইখানিব সহিত পরিচিত 
হওয়া উচিত।* আমবা কৌতূহলী পাঠকেব জন্য নীচে সামান্য ছুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত 
করিলাম ৷ 


মজুরেব কথা বার্তা 


ফলন! কায়েতেব বাঁড়ী মুই কায কবিতে গিয়াছিন্্ তাঁব বাড়ী অনেক কাষ আছে। তুই যাঁবি। 

না ভাই। মুই নে বাড়ীতে কায কবিতে যাব না তারা বড ঠেঁটা। মুই আব বছৰ তাৰ 
বাড়ী কায কবিয়াছিলাম মোব ছুদিনেব কড়ি হাবামজাদগি কবিয়| দিলে না মুই মে (বাব বাড়ী 
আব যাব না। 

কেন ভাই । মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড খাবা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আব 
কহিয়াছে তুই আব লোক নিয়। আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে । 
- আচ্ছা ভাই । যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিষা যাবি তবে মুই তোৰ ঠাই মোৰ খাটুনি নিব । 

* ভাল ভাই। তুই চল তোব যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব | 


স্রিলোকের হাট করা 

আয়টে সকাল কবে চল সুতা না বিকেলে তে নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না। 

ওটে বুন মে দিন কলাঘাটাঁর হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতার কপালে আগুন 
লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাতি বলে কি আট পণ করে স্ুতাখান। সে সকল স্থত| আমি 
এক কাহন বেচেচিটে | 

সে দিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা কবে না। চল দিকি যাই ন! গেলে তো হবে না 
ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেবা ভাত খাবে কি দিয়। আর আধ সেবটাইক কাপাইন আনিতে 
হবে। 

ওগো দিদি স্ুতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি । 

নারে তোরে আৰ জুতা দিব না আব দিন তুই যে সুতা হ্াটকিয়াছিলি তাহাতে আমাব সুতা 
নষ্ট হইয়াছে। | 
- ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোচেব হয়তো নিব। 





* দু্াপ্য গ্রন্থমালার ১৩ সংখ্যক পুস্তক হিদাবে ইহ! মুদ্রিত হইয়াছে ।--পত্রিকাধ্যক্ষ । 
ণ ১৮০১ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে । 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্য! 
| *_ কৰন্দল 
আর শুনেছিসডে নির্শ্মলেব মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কাবে আব চকে মুখে পথ দেখে না। 
হ্যাধ্যাথ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাডিয়াছিল তা এঁ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলেব মা কবিলে 
কি ভবস্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথাৰ উপর তলানি দিয়া গেল। মেইহইতে যাইটেব বাছা জবে 
ঝাঁউরে পডেছে। এমন গববাণুকি বল্পে আবার গালাগালি ঝকডা কবে 76 এ ভাতারখাগি 
সর্ধনাশিব পুতটা মরুক তিন দিনে উহার ভিনড| বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গঝী গাউক। 
হালে বি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছি গো এ আটকুডি রাডির কথা। তুই 
আমাব কি অহস্কাব দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলেব মাথার উপর দিয়! কলসি 
নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস । তোর ভালডার মাথা খাই হালো 
ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাঁডে। 


থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু 
ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমাব 
কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের 
কামড়ে আজি বাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছা২ কবে কান্দে তবেই ও অঙ্কাবির 
অঙ্কাবে ছাই পড়ে । হাঁ বউরাডি তোর সর্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ 
থাকে না। 
ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধূলা ঝাড়া যাবে। তোব ঝি পুত কেটে দি আমার 
বি পুতেব পায়। যালে যা বারোছুয়াবি ভাডানি হাট বাজাব কুডানি খানকি ষা। তোর গালাগালিতে 
আমাব কি হবে লে! কুন্দলি। 
আই২। এমন কর্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওয় পোয়াতি বটে। যা বুন। 
তুইও যাঁ। ওযাউক। আর ঝকডা কদ্দলে কাজ নাই। পাড়াপডসি রাতি পোয়াইলেই দেখা 
হবে এত বাড়াবাড়ি কেন। 
টমাস, রামরাম বস্তু, মার্শম্যান ও ফাউন্টেনের আংশিক সহায়তায় অনূদিত কেরীব 
ওল্ড টেষ্টামেন্টের চারি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্বেব মধ্যে বাহির হইয়াছিল । 
প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে আখ্যা-পত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও 
উহা প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইকপ-_ 
ধৰ্মপুস্তক | তাহা ঈশ্ববেব সমস্ত বাক্য ।--| যাহা প্রকাশ কবিয়াছেন মন্তুষ্যেব ত্রাণ ও 
কার্ধ্যশোধনার্থে-_- | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চাবিবর্গ -- | মোশার ব্যবস্থা 1--। 
ফ্িশরালের বিবরণ ।--| গীতাদি--| ভবিষ্যত বাক্য ।--. | মোশার ব্যবস্থা -- | তর্জম! 
" হুইল ডেব্রি ভাষা হইতে ।--| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।--1 ১৮০১ 
গাও Penteteuch বা মোশার ব্যবস্থা অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেন্টের প্রথম খণ্ড 
যে ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ, কেরী-মারশম্যান-ওয়ার্ডের ১৮০১, 
১৮ই ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে পাই । তাহার! লিখিতেছেন-- 


৪৬শ বর্ষ ] বাংলা গন্ঠেব প্রথম যুগ | ১৩৭ 


The first volume of the Old Testament 18 bt half printed, viz, 
to the thirty-thud chapter of Exodus 


১৮০২ সালের ১৬ই জুলাইযের চিঠিতে দেখিতেছি-- 


‘The last sheet of the pentateuch will be printed next week; and we 

# are about to print the last volume but one of the testament, 10001001770 

Job and SoWmon’s song One hundred copies of the Psalms and 19881) 
have been cfdered by the College at Caleutte 


অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেণ্ট প্রথম খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাইযেব শেষে বাহির হইয়াছিল। 
ঠিক এই সমযে কেবী বাংল! ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও .কিছু কাজ করিতে বা 
করাইতে মনস্থ কবিতেছিলেন, ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট ৩১এ আগষ্ট তারিখে লিখিত 
তাহার পত্রে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিযাঁছেন-- 

I have some time past been contmving the plan of a work, which I 
propose to write in Bengalee The design 1s to prove to the natives of 
this country, that the gospel 18 necessary blessing to them . . . AND 


THE INSUFFICIENCY AND CONTRADICTION OF THE BOOKS BY THEM ACCOUNTED: 
SACRED I 106600 that 16 should occupy about two hundred pages 


বাহির ‘হইয়া থাকিলে এই পুস্তকের সন্ধান আমরা পাই নাই। এই সময়ে কেরী 

১ কলিকাতার কযেকটি প্রসিদ্ধ পরিবাবেব ছেলেদের সহিত মেলামেশা কবিয়া শ্রীষ্টধর্শ অবলম্বন 

করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। দেওয়ান গ্ধাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালাবাবু 

নামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কেরীব লক্ষ্য ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র খ্রীষ্টধর্শ্ম গ্রহণে অসম্মতি 

জ্ঞাপন করিলে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ প্রদর্শন কবিলে কেবী তাহাকে পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞানের বই বাংলায অনুবাদ করিষা প্রচার করিতে উপদেশ দিযাঁছিলেন। সেই উপদেশ 

কার্যে পরিণত হইয়াছিল কি না জানা যায নাঁ। কেরীর পত্রে (৩১এ আগষ্ট ১৮০২) 
আছে-_ 

One of the first persons 70 Bengal in point of property, a grandson of 

the late GUNGA GOBIND SING, has been several times to see me, and I 


have closely pressed upon him the importance of & Saviour He accounts 

himself inconvertible, but has a strong desire to be made acquainted with 

the sciences, Barticulanly astionomy 1 have pusuaded him to get som 

of our best books on science translated, mto the Bengalee language; seve 
বু offered him all my assistance in correcting the copy, and put him in the 

way of procuring subscribers to the woik among the 7101) natives He 

went from me today full of this scheme TI recommended him to begin 

with Bonnycastle’s Astronomy Should he undertake 1t, I shall esteem this 

to bt the dawn of science in this dark quarter of the world 


১৮০২ খীষ্টাব্দেই কেরী কর্তৃক কৃত্তিবাঁসেব বামাযণ ও কাশীরাঁম দাসেব মহাভারতের 


সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হ্য। মহাভারতের ছাপা স্থরু হয় আগে, ইহা চারি খণ্ডে 
নী 


১৩৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা! 


সমাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয। বর্তমানে আমরা বাঁজাবে যে সকল 
রামাষণ-মহাভাবতের সংস্কঁবণ দেখি তাহাব প্রায প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের 
আদর্শে মুদ্রিত । পণ্ডিত জযগোপাল তর্কালঙ্কাব পববর্তা সংস্করণে কৃত্তিবাস কাশীদাঁসের 
উপর কলম চালাইয়! “অবিশুদ্ধ” মূলঞ্চে বিশুদ্ধ কবিয়াছিলেন। 
ওল্ড টেষ্টামেন্টের তৃতীয খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮০৩ খ্রষ্টাব্দের রি মাসেই 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইবপ-- ! 
দাউদেব গীত।--{ এবং | য়িশ ভীহাব ভবিষ্যৎ বাক্য।- | শ্রীবামপুরে ছাপা 
হইল |-- ১৮০৩ 1-- 
এই পুস্তক ফোর্ট উইলিযম কলেজেব পাঠ্যতালিকাভূক্ত হইযাছিল এবং ইহার 
এক শত খণ্ড ৬৮০ হিসাবে কলেজ কর্তৃক ক্রীত হইযাঁছিল। ইংবেজী আখা-পত্রে 
প্রকাশকাল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ ভুল। | 
কেরীর বাংলা ব্যাকবণ, বাংল! অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকবণ, সংস্কৃত অভিধান রচনাব 
ও বাইবেল অন্ণুবাদেব কাজ ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ মালের মধ্যেই আরন্ধ হইয়াছিল, পূর্বে 
যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি। ১৮০৩ ্রষ্টাব হইতে কেবী বিশেষ কবিযা তাহাঁব 
ংস্কৃত ব্যাকরণের কাজে হস্তক্ষেপ করেন, সংস্কৃত ও বাংলা অভিধাঁনেব কাজও 
অনেকখানি অগ্রমব হয। নিউ টেষ্টামেণ্টেব দ্বিতীয় সংস্করণ ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের বাকী 
ংশের অস্থ্বাদের কাজেও তাহার অনেক সময় ব্যযিত হইত। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধেও 
তিনি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠেন। ১৮০৩ সালের ২১ সেপ্টেষব কলিকাতা হইতে 
সাট্‌ক্লিফকে তিনি লিখিযাছেন-_- 


My time 183 much occupied with the second edition of {he new 
testament, and the 16208110108 part of the old +. And my 1000 
has acqurmed so much bias towalds scekimg out words, phiases, and 
idioms of speech, that 1t 1s nearly unprepared for any other under- 
taking, The alterations m the second edition me great and 
10010070105) not so much however, im what relates to meaning as constuction 
I hope 1t will be tolerably correct, subjected to the opinion and 
anmadversions of several Pundits, and some of it translated by a native 
into £ collateral language, of which we can 10110; some idea, beforc 1t be 
punted off 


এ সালের ১৪ই ডিসেম্বৰ বাইল্যাগুকে কেরী লিখিয়াছিলেন--আমি মহারাষ্ট্রভাষায 
ধৰ্ম্মগ্ন্থেৰ অমুবাদ সুক কবিযাছি। হিন্দুস্থানীতেও কবাব ইচ্ছা ছিল কিন্তু মিঃ বুকাননের 
কাছে শুনিলাম এক জন সামরিক ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী ও ফানী ভাষায গসপেল অনুবাদ 
করিষা কলেজকে তাহা উপহাৰ দিযাছেন মেজব কোলক্রক এই কাজ করিষাছেন 
জানিযা আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইযাছি। 


৪৬শ বর্ষ | | বাংল! গদ্যের প্রথম যুগ ১৩৯ 


বালক কেরীর কৃষি, ভূবিদ্য, উদ্ভিদ্বিদ্যা এবং প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতুহল ও 
ও উৎসাহ, ধর্শ্মোন্নাদনা ও ভাষাতত্ব আলোচনাব নীচে মাধে মাঝে চাপা পডিলেও 
একেবারেই যে বিনষ্ট হয় নাই ‘পিবিষিডিক্যাল আাকাউণ্টসে’ প্রকাশিত জর্নাল ও 
পত্রগুলিতে তাঁহাব প্রমাণ পাওয়া যায। ১৮০৩ সালের শেষ ভাগ হইতে এই উৎসাহ 
আবাব প্রবন্ধ ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কলিকাতার কোম্পানীৰ বাগানের 
স্থপারিপ্টেণ্ডেট ডব্লিউ বক্মবার্গেব সহিত সংসর্গ ও ঘনিষ্ঠতা তাহাকে এই দিকে আরষ্ট 


কবিযাছিল। ১৮০৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তাহাকে লিখিতে দেখি (রাইল্যা্ডকে )- 

I have long wished to employ a pceison to pamt the natural history 
of India, the vegetable productions excepted, which Di Roxburg has been 
about for several years 


১৮০৪ সালের গোডাতেই তিনি কলিকাতাষ একটি কৃষিবিষ্যক সমাজ স্থাপন করিয়া 
অনেকটা আশ্বস্ত হইযাছিলেন। ফোর্ট উইলিয্ম কলেজেব প্রধান ও দ্বিতীয় পণ্ডিত মৃত্যু্রয 
ও বাঁমনাথেব সহাযষতায তীহাব সংস্কৃত ব্যাকবণের কাজ দ্রুত চলিতেছিল। 
১৮০৪ খীষ্টাব্দেই তীহাব ব্যাকরণেব প্রথম তিন অধ্যায শ্রীবামপুর মিনার্তা প্রেস হইতে 
পুশ্তকাকাবে মুদ্রিত হইযাঁ প্রকাশিত হয। কোলব্রকের সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড 

+ ১৮০৫ খ্ীষ্টার্ধো বাহিব হইযাঁছিল, পববৰ্ত্তা অংশ আর বাহিব হয নাই। 
=~ ১৮০৪ সালে এশিষাটিক সোদাইটির সহিত কোলক্রক মারফত বন্দোবস্ত করিয়া কেবী 
‘বেদ অনুবাদ কবিতে স্বীকৃত হন কিন্ত কাজ করিতে আবস্ত করিযা দেখেন, উহাতে এত সময় 
ব্যয় হয যে বাইবেল অন্থবাদে যথেষ্ট পবিমাণ দৃষ্টি দেওযা যায় না। সুতরাং এই প্রচেষ্টা 
পরিত্যক্ত হয। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুপ্তযের সহাযতায, বেবী সংস্কৃত হিতোপদেশ প্রকাশ 
করেন। অম্বকোষ অভিধানের সম্পাদনকাধ্যেও কেরী এই সময হইতে কোলক্রককে 
সাহায্য কব্যাছিলেন। এই পুস্তক ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয। ১৮০৪ খ্রষ্টাব্দের ২০এ 
সেপ্টেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিষম কলেজেব পাবলিক ডিসপিউটেশনে কেরী গবর্ণর 
জেনারাল ওয়েলেসলি এবং তদীয ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটনের উপস্থিতিতে 
কলেজেব ছাত্রদেব এবং সর্ধবাধ্যক্ষ ওযেলেসলিকে সম্বোধন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি 
দীর্ঘ বক্তৃতা কবেন। তাহাব কিষদংশ আম্বা গত সংখ্যাষ উদ্ধত কবিয়াছি। 
১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠা ব্যাকরণ * প্রকাশ কবিষা কেরী চিরদিনেব জন্য সমগ্র মরাঠী- 
স্‌ ভাষাভাষীদেব স্মবণীয হইয়াছেন ।+ ১৮০৫ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর 
তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট সাব জন আন্সটথারের প্ররোচনায় এবং এশিযাটিক সোসাইটি ও 
ফোর্ট উইলিষম কলেজেব আর্থিক সাহায্যে ( দেড শত হিসাবে মাসিক তিন শত টাকা) 
‘* A Grammar of the Mahratte Language Serampore 1805 
1 “'To Dr Carey, however, belongs the 10611 of having set the 


example and of having fhst rendered the language attainable by 
European students ত্র H Wilson, 








১৪০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


উইলিয়ম কেবী ও জৌশুযা মা্শম্যা্ণ ভারতীয় মহা কাব্য ও শাস্তগ্রন্থগুলি ইংবেজী অনুবাদ 
সহ প্রকাশ কৰিতে উদ্ভত&হন। ১৮০৫ সালে সাংখ্যদর্শন ও রামায়ণ লইযা অনুবাদের 
কাজ আরম্ভ হ্য। সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মূল সংস্কৃত বামীযণের 
১ম খণ্ড ইংরেজী অঙ্বাদ সহ প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইবপ-- 


The/ Ramayuna/ .of Valmecki,/ in the/ onigmal Sungskyit/ With 
a 01089 translation,/ And explanatory notes,/ by William’ Carey and 
Joshua Maishman./ Vol 1/ contammng/ the First Book / Serampore,/ 
1806 


পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮ 4-৬৫৬, গবর্ণর জেনাবাল সাব জর্জ হিলারো বার্লোকে উৎসগাকৃত। 


কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়া ১৮০৬ সালের ৩০এ আগষ্ট বাহির হ্য। ইহাই 
বিদেশীদের লেখা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ। আখ্যা-পত্রটি এইবপ-- 


A Grammar/ of the/ Sungskrit Language,/ composed/ from the works 
of the most esteemed grammarians / 10 which are added,/ Examples for 
the exercise of the student,/ and/a complete list of the Dhatoos, or Roots / 
By W  Carey/ Teacher of the Sungskmt, Bengalee, and Mabratta 
Languages, in the College of Fort-Wilham/ Serampore, Piinted at the 
Mission Press / 1806 . 


পৃষ্ঠা-সংখ্যা! VI (ভূমিকা )+8+906+108 (An Appendix, contaming ৪, 1186 of 
the Dhatoos, or Roots)+24 (Index) +9 (Errata)| বিচার্ড মাবকুইল ওয়েলেসলিকে * 


উৎস্গীকৃত । 

ভূমিকায় বিশেষ ভাবে মৃত্যুপ্রয বিদ্ধালন্কার ও রামনাথ বাচস্পতির খণ স্বীকৃত 
হইয়াছে।* এই ব্যাকরণের 769 অধ্যাযে শ্রীমদূভাগবতের এক অধ্যায় ইংরেজী 
অনুবাদসহ, গসপেল অব সেন্ট ম্যাথু তিন অধ্যায়ের সংস্কৃত অনুবাদ ও বাজদনেয় সংহিতা বা 
ঈশোপনিষৎ ইংরেজী অঙ্গবাদসহ মুব্রিত হইযাছে। কেরী মৃত্যুগ্-রামনাথের সাহায্যে 
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই যে বাংলা দেশে উপনিষৎ প্রচাব করিযাছেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 

মুদ্রণের স্থুবিধাব জন্য কেবী এই সালেই মনোহর কর্মমকাবকে দিযা এক সাট ছোট 
দেবনাগবী হরফ প্রস্তুত করান, এই হরফ খুব স্থদৃশ্ত হইযাছিল। এই সালেই তিনি 
এশিযাটিক সোসাইটিব সদস্যশ্রেণীভূক্ত হন। ১৮৩৪ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি সোসাইটির 
সদস্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল উক্ত সোসাইটির কমিটি "অব পেপার্স-এব খুব উৎসাহী - 
সভ্যও ছিলেন। 





* 6476 wishes here also to acknowledge the great assistance he has 


received from Mrityoonjuyu Vidyalunkaru, and Ramunathu 
Vasuspati, the first and second Pundits in the College of Fort William, who 
. have been always ready to contribute to this work, and to whose zeal and 

abilities he 1s happy to bear this testimony ” 


৪৬শ বর্ষ] বাংলা গদ্যেব প্রথম যুগ ১৪১ 


১৮০৭ দালেব ৮ই মার্চ তারিখে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিগ্ভালয কেরীকে ডক্টর অব 
ডিভিনিটি’ উপাধি প্রদান করেন। এ সালের ৮ই ডিসেম্বৰ তাবিষ্ধে তাহাব পত্বী ভরোথি 
দীর্ঘ বারো বৎসর কাল উন্মাদরোগগ্রস্ত থাঁকিযা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সালে ওল্ড 
টেষ্টামেন্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড ( ইশীষা--মালাচি ) প্রক্ধাশিত হ্য। আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে 
১৮০৫ সাল মুদ্রিত হইযাছে। আখ্যা-পত্রটি এইকপ-_ 

ঈশ্ববেব সমস্ত বাক্য।-- | মান্ুষেব ত্রাণ ও কাধ্যশোধনার্থে | যাহা প্রকাশ 
কবিয়াছেন।-- | তাহাই | ধন্পুস্তক। | তাহাৰ প্রথম ভাগ যাহাতে চাবি বর্গ ৷ | 
মোশাকবণক ব্যবস্থা। | য়িশবালের বিববণ ৷-- [  গীতাদি।-- | ভবিধাদ্বাক্য। | 
তাহাৰ চতুর্থ বর্গ ভবিধ্যদ্বাক্য এই ।_- | এত্রি ভাষা হইতে তর্জমা হইল ।-- | শ্রীবীমপুবে 

ছাপা হইল ।-- | ১৮০৫ 

কেবীর বিভিন্ন ভাষায বাইবেল অনুবাদ এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যাকবণ ও অভিধান 
ব্চনাব বহব দেখিযা অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সন্দেহ 
করিযাছেন, মিশনে এবং ফোর্ট উইলিষম কলেজে প্রধান হওযাঁর দকন অপরের 
কৃতিত্ব তিনি আত্মসাৎ করিযাছেন । কিন্তু সমসামধিক বিবরণ হইতে খাহাবা 
তাহাব কীর্তিকলাঁপ অন্থধাবন কবিবেন তীহাঁবা৷ এই বিরাটত্ব দেখিযা বিস্মিত হইবেন না। 
এই সময়ে তাহার দৈনন্দিন কাজের একটি তালিকা এক জন মিশনরীব ব্যক্তিগত পত্রে পাই। 
তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন পৌনে ছটা, হিক্র বাইবেলের এক অধ্যায পাঠ ও উপাসনা 
করিতে সাতটা বাজিষা! যাইত। তাব পব পবিবাবস্থ সকলকে লইযা বাংলায় উপাঁসনা 
করিতেন। প্রাতবাশের পূর্বব পর্যন্ত ফার্সী মুনশীব সহিত ফার্সী পডিতেন। প্রাতবাশেব 
পৰ পণ্তিতকে লইয়া রামায়ণ অন্বাদ্দের কাজ চলিত, তাব পর কলেজে গিষা বেলা দুইটা 
পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন । বাভী ফিরিষা সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রুফ দেখিতে 
হইত, তাহার পরিমাণ বড কম ছিল না। সান্ধ্য আহার সারিষা তিনি মৃত্যুগ্রষ পণ্ডিতেব 
সহাঁধতাঁষ সংস্কৃতে বাইবেল অন্থবাদ কবিতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিঙ্গ৷ পণ্তিতের 
নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নটার সময় তিনি একাকী বাংলা অনুবাদে বসিতেন। রাত্রি 
এগাবটার সময গ্রীক বাইবেল এক অধ্যায় পডিযা তিনি শযন করিতেন। নিতাস্ত অসুস্থ 
না হইলে তিনি এই ধবণের পরিশ্রম হইতে কখনও বিবত হইতেন না এবং অস্থখেও 
তিনি খুব কম পভিয়াছেন। 

১৮০৮ সালে বামায়ণের দ্বিতীষ খণ্ড ( অযোধ্য। কাণ্ডের গ্রথমার্ ) প্রকাশিত হয়। 
৮ই মে তাবিখে তিনি মিল শালট কমর (11153 Cha:!lotte Rumohr ) নামক এক জনু 
সন্ত্ান্তবংশীষা জার্মান মহিলাকে বিবাহ কবেন। 

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাব এমশ্াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Asiatic; 
Researches or Transactions of the Society, ব দশম খণ্ডেব ১-২৬ পৃষ্ঠায় কেবী- 
লিখিত “Remarks on the state of 4১811901016, in the District of Dinajpur” 


১৪২ সাহিত্য-পবিষত-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয, ইহাতে উত্তর-বঙ্গের খতু অন্থযাধী চাষের, উৎপন্ন 
বিবিধ শস্যের এবং লাগল প্রভৃতি যন্ত্রার্দির বিষযে যে গবেধশালব পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইযাছে 
তাহা বিন্ময়কব এবং এদেশে সম্পূর্ণ নৃতনও বলা চলে। লার্ল, কোদাল, মই, ভোঙা, 
কান্তে প্রভৃতি যন্ত্রে সচিত্র পরিচয়'এই প্রবন্ধ হইতে পাঁওযা যাষ। শুধু দিনাঁজপুব জেলা 
নয, ইহাতে সমগ্র বাংলা দেশেব তৎকালীন কৃষিকর্ম্ের ইতিহাস আছে।* এই প্রবন্ধের 
শেষে ( ১৩০ বৎসর পূর্বে) কেবী বলিধাছিলেন-__ 

The improvement of 11569009010) and imtioduction of dairies, the fenemg 
And manuiing of land, the 07110000007) of wheel caitiages, and a number 
of Impiovements of a simular kind, have not been hited at, because the 
present state of 80016 seems to 11300 them 10 a 21687 degree imnpractic- 
able Yet the 1apid progress of agiuicultural mmprovements In ENGLAND, 
encourages the hope, that a gradual mpiovement may also be effected 
In HINDOOSTAN 

বাংলা দেশের কৃষি সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র অঙন্ণসন্ধিংসা আছে, এই ্রবন্ধটি 
তাহাদেব পড়িতে অনুরোধ করি। 

১৮০৯ সালের ১ল! জান্যারি কেরী কলিকাতা লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা কবেন 
এবং ৩৪ নং বউবাজারে বাস! ভাডা কবিয়া কলিকাঁতাতে একটি পাকাপাকি রকমেব আশ্রম 
স্থাপন করেন। জুন মাসেব ২৪এ তাবিখে ওল্ড টেষ্টামেন্টের শেষাংশ অর্থাৎ দ্বিতীষ খণ্ড 
প্রকাশিত হইযা বাইবেল সম্পূর্ণ হয়। এই পুন্তকেব আখ্যা-পত্র এইকপ = 

ঈশ্ববেব সমস্ত বাক্য। | বিশেষতঃ | মনুষ্যেব ত্রাণ ও কাধ্যসাধনার্থ তিনি যাহা 


প্রকাশ | কৰিয়াছেন।--! অর্থাৎ [ ধৰ্মপুস্তক || তাহাব প্রথম ভাগ-_যাহাতে 
চাবিবর্গ | মৌশাব ব্যবস্থা 1-- | গ্িশরালেব বিববণ 1-- | গীতাদি = | 
ভবিধ্যদ্বাক্য ।-- | তাহাব দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ যিশবাঁলেব বিববণ এই ।-- | এত্রি ভাষা- 
হইতে তজ্জমা হইল । | শ্রীবাঁমপুবে ছাপা হইল ₹-| ১৮০৯ |] = 


বাইবেল সম্পূর্ণ প্রকাশ কবিষা কেবীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয যে তিনি 


সাংঘাতিক অস্থস্থ হইযা পডেন। জীবনের একমাত্র কাম্য বহু ঘাত-প্রতিঘাত 
এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিযা অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জববিকারে আক্রান্ত 
হন এবং ছুই মাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। তাহাব জীবনের আশা একেবাবেই ছিল না। 
এই সমযে ডক্টর মার্শম্যান ফোর্ট উইলিষম কলেজে তাহার গ্রতিভূম্বরূপ কাজ কবিযাছিলেন। 
১৮০৯ সালেই উভিযা নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয। ১৮০৯ সালের শেষে 
ভীবাম্পুবের মিশনবীবা বিলাতে মূল সোসাইটিব নিকট যে বিবৃতি প্রেব্ণ কবেন তাহাতে 





‘Though these 1emaiks 1elate chiefly to the distuecet of 19215021177 
yet 1t 1s obvious that many of them will equally apply to the othe: parts 
of Bengal” 


হল] বাংল! গদ্যেব প্রথম যুগ ১৪৩ 


সংস্কৃত ভাষায (মৃত্যুপ্রযের সহায়তা ) নিউ টেষ্টামেণ্ট' প্রকাশের] উল্লেখ আছে। এই 
সমস্ত কৃতিত্বের প্রধান অংশ তাঁহাবা কেরীকেই দিয়াছেন । 

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণেব তৃতীয় খণ্ড ( অযোধ্যা কাণ্ডের শেষাংশ ) প্রকাশিত হয় 
এবং ফোর্ট উইলিষম কলেজের মবাঠী হেডপণ্ডিত বৈগ্যনাথের সহাযতায় প্রস্তত- কেরীর 
মরাঠী অভিধানও বাহির হয়। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা [74৬৫২ 

১৮১১ সালে উডিয়া ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশিত হয। 

১৮১২ শ্রীষ্টাব্দেব জান্থ্যারি মাসে কেবীর পঞ্জাবী (শিখ) ব্যাকৰণ এবং মার্চ 
মাসে কেরী-সম্পাদ্দিত ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হ্য। কেরীর বাংলা এবং অন্থান্ত 
ভাষার রচনা লইযা পণ্তিত- উইলসন প্রভৃতি সমসাময়িক পণ্ডিতের যে সকল 
আলোচনা করিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে যে সকল আলোচনা হইযাছে তাহাব কোনটিতেই. 
এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই । ১৮০১ সাল হইতে ১৮৫২ সালের মধ্যে শ্রীরামপুব 
মিশন প্রেসে বা অন্যত্র বাংলা গদ্যে এবং ইংবেজীতে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ( ব্যাকরণ-অভিধান 
ইত্যাদি) যাহা কিছুই ছাপা হইযাছে, মায় বাইবেল এবং আইনের বহি পর্যন্ত ফোর্ট 
উইলিযম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য তাহার প্রায় সকলগুলির একাধিক কপি 
( অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক শত কপি) কলেজ-কর্তৃপক্ষ খরিদ কবিযাছেন এবং কলেজের জন্ত 
মুদ্রিত ও জ্রীত পুস্তকের তালিকা কলেজের প্রোসিভীংসে সময়ে সমযে বাহিব হইযাছে। 
রোবাক্‌ ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা দ্রিযাছেন। পরম আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে কুত্রাপি কেবী-সম্কলিত “ইতিহাসমালা*ব নাম নাই। লংও তাহার তালিকাষ এই 
পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরামপুর মেমযেস-এ (দশটি ) মিশন প্রেসে মুদ্রিত 
পুস্তকের তালিকা হইতেও “ই তিহাসমালা” বাদ পড়িয়াছে।* ইহাব একটি মাত্র কারণ এই 
হইতে পাবে যে, ১১ই মার্চের অগ্নিকাণ্ডে ইতিহাসমালা”ব অধিকাংশ কপি পুভিযা যায়, 
স্থতরাং ফোর্ট উইলিযম কলেজে এই পুস্তক পাঠ্যহিসাবে দেওযা সম্ভব হয় নাই। পুস্তকের 
আখ্যা-পত্র এইরূপ 

ইতিহাসমালা। 101] A 60119019021 of] Stories] 20] the Bengalee [,9001986.| 
Collected from various somces| By W Carey, D D| ‘Teacher of the 


Sungskmit, Bengalee, and Mahratta Languages,| in the College of Fort 
Wilham| Serampore | Printed at the Mission Press| 1812. 


পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যা-পত্র ধরিয়া ৩২০। কোনও ভূমিকা নাই । কেরীর 
প্রত্যেক পুস্তকেই ভূমিকা আছে, এটিতে না থাকাটাও বিস্ময়কব। এই পুস্তকের 
এক এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা! ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে। 
দীনেশবাবুর বাংলা-সাহিত্যেব ইংবেজী ইতিহাসে ও স্ুশীলবাবুর পুস্তকে ইতিহাসমালা? 
সন্ধে সামান্ত উল্লেখ আছে। “ইতিহাসমাণা” বিবিধ বিষষের ১৫০ট গল্পের সমষ্ট, 








*শ্রীয়ারসন তাহার The 1701 Publhcations of the Serampore HMsstonares 
পুস্তকেব শেষে এই দশটি মেময়ে্স-এব একটি সংক্ষিপ্তসার তালিকা কবিয়াছেন। 


১৪৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


গল্পগুলি বহু বিভিন্ন খন হইতে আঁহত, সকলগুলিই অনুবাদ । কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও 
সম্পাদক ও সম্কলন-কর্তী। 

'ইতিহাসমালা"র ভাষা ফোর্ট উইলিযম কলেজের প্রাথমিক যুগেব ভাষা অপেক্ষা 
অনেক উন্নত এবং গণ্ঠবচনার একটাস্টটাইলও ইহাতে লক্ষিত হয। গন্পগুলিব অধিকাংশই 
ব্যক্ঘপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনেব টুকৃরা টুক্রা গল্পের মত। কেরী যদি স্বযং এগুলি রচনা 
করিষা থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল-অন্বাঁদদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে 
বর্জন করিয়াছেন_-অবশ্য “কথোপকথনের সবেগ সাঁবলীলতা ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা 
নিতান্ত নীবসও নয়। সামান্ দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি 


৪০ চত্বারিংশ কথা [== 


এক বাজাব অতিস্থন্দবী কন্যা কিন্তু সে হবিণীবদন। জ্ৰগ্নিয়াছিল 5রাজ। তাহাতে সদা ভাবিত 
কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বাব তেব বৎসর বয়ঃক্রম হইল। 
এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা কবিলেন বাত্রি প্রভাতে প্রথমে 
যাহাব মুখ দর্শন কবিব তাহাব সহিত কল্যই কল্তাব বিবাহ দিব। পব দিন প্রথম এক জন 
মন্তরিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন কবিলেন। মন্ত্রিপুত্র এক দিন রাজকপ্তাকে জিক্তাসিলেন 
তোমাৰ হরিপীবদনেব বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে কহি শুনয্দি তুমি ইহাব প্রতিকার 
কবিতে পার তবে আমাব মন্থুষ্যেব মুখ হইতে পাবিবেক শুন আমি জাতিশ্মবা পূর্ব্ব জন্মে 
হবিণী ছিলাম চিত্ৰকূট পর্ব্বতেব মধ্যে একটা অভিবড কুপ আছেণতধ্যে ফ্টেষে মানস করিয়া 
প্রাণ ত্যাগ কবে তাহাৰ ন্মাস্তবে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি বাজকন্যা হইব এই মানস কবিয়৷ 
তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্ত আমাব মস্তকে একট! লতা লাগিয়া মাথা উপবে ছিল সৰ্ব্বাঙ্গ জল মধ্যে 
এ কাবণ আমাব এ দশ! তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পাব তবে 
আমার মস্তক মন্ুষ্যাকাব হয় মন্তরিপুত্র তাহ! শুনিয়। সেই চিত্রকুট পর্বতে গিয়া সেই মত কৰিলে 
বাজকন্যাব মন্তুষ্যেব মস্তক হইল। বাজ! দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট হইয়া মনতরিপুত্রকে 
অর্ধ বাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি ।-_- 

বামরাম বন্ুব ‘বাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ হইতে মাত্র বাব বৎসরের মধ্যে বাংলা 
ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে পণ্তিত-মুন্শীগণের সমবেত 
চেষ্টা ও কেরীর্‌ বৈজ্ঞানিক নির্দেশেব কথা স্মরণ করিতে হইবে। ৪5068 বা ভাষার 
অন্ধ বন্তুটা কেবী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইযা৷ দিযাছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব 
বাংলা-সংস্কত-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে ভাষাৰ বিশ্ুদ্ধতার প্রতিও তিনি কা" নুজর 
রাখিযাছিলেন। ফার্সী মিশ্রণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং “ইতিহাসমালা*্য 
সেরূপ ভাষাসঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওযা যায় না। “ইতিহাসমালা*র আর একটি কথা উদ্ধৃত 
করিতেছি 


a 


৪৬শ বধ | বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ ১৪৫ 


১৩৪ চতুন্ত্রিংশদধিক শততম কথা/_ 


সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সবোববে কথগুলি লোক বড়িশীতে 
মাংসাদি অর্পণ করিয়া মংস্থ ধবিতেছে | মতস্তসকল আহীবার্থ আসিয়া আপনং প্রাণ দিতেছে|এ সাধু 
এইবপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক বাজনভাতে গিয়। কহিলেন? অন্ত পুক্ষবিণীব তটে আশ্চৰ্য্য দেখিলাম 
সভাস্থিত ব্যক্তিবা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নবকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ 
কবিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান কবিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ 
কবিলে নিবপবাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথা শুনিয়া ঈকিহিলেন যে আহাবেব আশা দিয়! নিকটে 
বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিধ্বাসঘাতকেব পাপ ভোগ করিতে হয় অত্তএব এমন দাতার অবশ্য 
নবক প্রাপ্তি হইতে পারে এবং এ মাংস আহাবলোভি যে মংস্যাদি তাহারও অবশ্য প্রাণ নাশ 
হইতে পারে এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নবকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতাবও 
এ মৃত্যু সত্য বটে ইতি ।--- 

‘ইতিহাসমালা’য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভযবিধ গল্পই আছে এবং হিতোপদেশ 
পঞ্চতন্ত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উৎস ছাভাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধনপতি-খুল্লনা-লহ্‌না, 
রূপ গোস্বামি-সনাতন গোস্বামি-কথা দেওয়া হইযাছে, প্রসিদ্ধ চোরচক্রবর্তী এবং আকবরের 
ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বীরবরের কথাও বাদ যায নাই । অন্তুবাদ কি পরিমাণ প্রাঞ্জল হইতে পাবে, 
'ইতিহাসমালা"ব গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত । 

) 'ইতিহাঁসমীলা”র শেষ গল্পের শেষে একটি ছডা-জাতীয় গগ্াংশ সন্নিবিষ্ট আছে; সেটি 
এমনই অপরূপ যে, উদ্ধৃত করিবাব লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাকী বহিল যোল তাহ ধুতে আটটা জলে পলাইল 
তবে থাকিল আট ছুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিট! 
দিতে হয় তবে থাকিল ছুই তাব একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক এ পাত পানে চাহিয়া 
দেখ এখন হইস যদি মানুযেৰ পো তবে কাঁটাখান খাইয়া! মাছখান থে! আমি যেঁই মেয়ে ঠেঁই হিসাব 
দিলাম কয়ে * 

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ‘এশিযাটিক রিসাচেস'-এর ১১শ খণ্ডের ১৫৩-১৯৬ পৃষ্ঠা জন ফ্লেমিং 
এম ডিলিখিত “A catalogue of Indian medicinal plants and drugs, with 
their names in the Hindustani and Sanscrit languages” প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। এই মহামূল্যবান প্রবন্ধটি কেরীব একটি বেনামী রচনা। কেরীর মৃত্যুর পব 
The Gentleman’s Magazine তাহার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার 
এক স্থলে আছে | 

Dr Carey bas also left behind him . a catalogue of Indian 


medocinal plants and drugs im the eleventh volume [of the AsIATIcK 
RESEARCHES], under the name of Dr Fleming 
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১৪৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্য। 


এই বৎসর শ্রীরাফ্্ুর মিশনের পক্ষে সাংঘাতিক দুবৎসর । ১১ই মাঁচ? বুধবার 
তাবিখ রাত্রিতে ( কেবী সেদিন কলিকাতায) শ্রীরামপুর মিশন ভবনে আগুন লাগিয৷ 
টাইপ, কাগজ, মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি দগ্ধ হইয| মিশনের ৭০,০০০ টাকার অধিক - 
ক্ষতি হয। সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয কেরীর, তত্সম্পাদিত বিভিন্ন পুস্তকের পাঙুলিপি নষ্ট 
হইয়া। পরদিন প্রাতে ডক্টর মার্শম্যানের মুখে এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণ কবিষা কেবী 
মুহমান হই! পড়িয়াছিলেন। তাহাব বড় সাধের সংস্কৃত অভিধান প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া 
আসিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা “the parent of nearly all the colloquial 
dialects of India” --কেরীর প্রাণাধিক প্রিয় হইযাছিল এবং তিনি অনন্তচিন্ত 
হইয়া এই ভাষা শিখিযা সমস্ত ভারতবর্ষ জয় কবিতে চাহিযাছিলেন। ১৭৯৫ সাল 
হইতে মদনাবাটাতে যে কাজ আবন্ধ হয, দীর্ঘ ১৭ বৎসরের অধ্যবসাঘ ও পরিশ্রমে যাহা 
সম্পূৰ্ণপ্রায হইবাছিল, সেই অভিধাঁনের পাঙুলিপি পুডিযা ছাই হইয! যায। মাত্র পাঁচটি 
খাতা কোনও বকমে রক্ষা পাইয়াছিল--শ্রীবামপুব কলেজ লাইব্রেরির বোর্ড-কমে তাহা 
কেরীব অসামান্য অধ্যবসায়েব সাক্ষ্যস্বৰপ বর্তমান আছে। এই সঙ্গে কেরী কর্তৃক প্রস্তুত 
ত্রযোদশটি ভারতীয় ভাষার বহুভাষা-শব্ষকোষের ( polyglot vocabulary ) পাণ্ড,লিপিরও 
অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে 
রামায়ণের যে সংস্করণ কেরী-মার্শম্যানের সম্পাদনায় ইতিমধ্যেই তিন খণ্ড প্রকাশিত 
হইযাছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার শেষাংশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কর্ণাট ভাষায় অনূদিত 
নিউ টেষ্টামেণ্ট, সংস্কৃত ওল্ড টেষ্টামেন্ট এবং বাংলা অভিধাঁনেব কিষদংশ এবং তেলিঙ্গা 
ব্যাকরণেব সম্পূর্ণ খসডাটিও রক্ষা! পায় নাই। 


এই ভয়াবহ ক্ষতি সামলাইয়া লইতে মিশনের যথেষ্ট সময লাগিযাছিল। 
১৮১২ খীষ্টাব্দের শেষ নয় মাস এবং পূরা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর বা! শ্রীরামপুর মিশনের 
কোনও উল্লেখযোগ্য কীন্তিব পবিচয পাওয়া যায না। তাহাবা এই সমযে পৃথিবীর সর্বত্র 
চাদ| সংগ্রহ করিয়া এবং শ্রীরামপুবের হরফ-কারখানা দিবাবাত্রি চালাইয়া ছাপাব কাজ 
নৃতন করিয়া আরম্ভ করিবার চেষ্টা ছিলেন । ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহাদের কাৰ্য্য পুনরায় 
স্থক হয়। 

১৮১৪ সালে কেরীর তেলিঙ্গা ব্যাকরণ এবং উডিয়া ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্টের 
পেণ্টাটিউক ও গীতাংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয। এইখানে তাহার আর একটি 
কীৰ্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কোম্পানীর বাগানের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টর ব্ঝ্সবার্গ 
সাংঘাতিক ভাবে গীভিত হ্ইযা ১৮১৪ সালে যখন হৃত স্বাস্থ্য পুনকদ্ধারের জন্য 
সমুদ্রঘাত্রা কবেন, কেরী তখন তাহার নিজের ছাপাখানা বক্মবার্গের স্থবিখ্যাতি 





* সংস্কৃত ব্যাকবণেব ভূমিকা । 
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Horius Bengalenkis, or a Catalogue of the Plone) of the Honourable 
East India Company’s Garden in Calcutta নামক পুস্তক সম্পাদন কবিয়া 
প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের কেবী-লিখিত বারো পৃষ্ঠাব্যাগী ভূমিকা জঙ্জ স্মিথ 
‘his most characteristic writing on a *scientific subject” বলিযাছেন। 
১৮১৪ সালের শেষে মাগধী ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুবাদ সুরু হয়। 
উভিয়া ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্ট সম্পূর্ণ হয ১৮১৫ শ্রষ্টাবে, মুদ্রিত হইয| বাহির হইতে 
অবশ্য আরও চারি বৎসর (১৮১৯ খ্রীঃ) সময লাগে EE কেরী-অনুর্দিত পঞ্জাবী, 
নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশিত হয [তব ও হতো ইন কিক দিযা ১৮১৫ 
শী একটি উদ্লেধবোগা, বন. বার াতকাদী_ বাংলা বেজ অভিযানের 
প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ রণ এই বুৎসর বাহিব হ্য। কিন্তু গোড়ার দিকের বড হরফে 
ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিকাষ আকাব ধারণ করে যে, কেরী অভিধানের বাকী 
অংশ সেই বড় হবে ছাপা বন্ধ করিযা বিশেষভাবে অভিধানের জন্য প্রস্তুত ছোট হরফে 
আবার গোডা হইতে ছাপিতে সক করেন,* ফলে কেরীর বাংলা-ইংবেজী অভিধানের প্রথম 
খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়! দেওষা হয। ১৮১১ সালের ১০ই 
ডিসেম্বর বাইল্যাগুকে লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই-_ 


I am now piinting a dictionary of the Bengali, which will be pretty 
0979, for I have got to page 256, quarto, and am not near through the 
first letter. That 19661) however, begms more words than any two others 


কেরীর মৃত্যুব পরেই ‘এশিযাটিক জনণলে” এই .অভিধান-প্রস্গে লিখিত হইষাছিল-- 

It was the opinion of his son, the late Felix Caey [d im 1822], at the 
earliest stage of this work, as-he told us at 96180009070) that the first letter 
of the alphabet, forming the Sanscrit and Greek privative pre- 
fix, had been mjudiciously multiphed by examples, _the positive forms. 
of which were to be-found in the subsequent pages The Doctor, How- 
ever, acted fiom the_best motive; —an anxiety to ৷ ৪0915 his Dupils with 
a ready resolution of primary difficulties 


প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের অভিধান আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, কোনও পুবাতন 
ক্যাটালগেও এই সংস্করণেব উল্লেখ পাওয়া যায় না কেরীর অভিধানের প্রথম 
খণ্ডের দ্বিতীয সংস্কবণ ১৮১৮ খরীষ্টাবে (১৭ই এপ্রিল ) এবং দ্বিতীয় খণ্ড ছুই ভাগে সম্পূর্ণ 





* «The first volume was printed in 1815, but the typographical form 
adopted being found likely to extend the work to an inconvenient 8159) it 
Was subsequently reprinted . #_H H Wilson 


৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের বামতন্থ লাহিভী বৃত্তিভোগী গবেষক শরীষতীন্দমোহন 
ভট্টাচার্য্য ‘প্রবর্তকে’' প্রকাশিত তাহাব “প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ পবিচয়” প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, 
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১৮২৫ শ্ীষ্টাব্ষে ( ৭ই হন গ্রকাশির্তহ্য। যথাকালে এই অভিধান সম্পর্কে আলোচনা 
করিব। 

১৮১৬ সালে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটে নাই। 

১৮১৭ সালে মূল সোসাইটির শঙ্গে শ্রীরামপুব মিশনরীদের ঘোরতর মনোমালিন্য 
সরু হয়, দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিষা ভিতরে ভিতরে বিবাদ চলিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শীরামপুর- 
পাদরি-সম্প্রদায় মূল সমিতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মিশনবীদের অঙ্জিত অর্থ 
এবং অর্থে ভ্রীত আনবাব-আদি (ব্যক্তিগত ভাবে চাকুরি করিয়া) একান্ত ভাবে মিশনের 
সম্পত্তি কি না, ইহাই ছিল বিবাঁদেব বিষষ। পবে এই প্রসঙ্গে কুৎসিৎ কাদা-ছেণডা- 
ছাঁডিও চলিয়াছিল। 

১৮১৭ খীষ্টাব্দে কর্ণাট ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ ও বাঙালী 
জাতিৰ পক্ষে ১৮১৭ সালে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, ১লা জুলাই তারিখে 
কলিকাতা স্কুলবুক সোনাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। কেবী গোঁডা হইতেই সভ্যরূপে এই সমিতির, 
সহিত যুক্ত হন। ১৮১৪ হইতে ১৮৩৪ খ্ৰীষ্টাবে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেরীব জীবন ও কীত্তি আমরা 
পববর্তী সংখ্যা আলোচনা করিব। 


পৃ ২০৬) লিখিয়াছেন--“ইহাব এক খণ্ড শ্রীবামপুবে রক্ষিত আছে।” এই উত্তি* ঠিক নহে। 
যতীন্দ্র বাবুব গবেষণা-কার্যেব শ্রথতা দেখিয়া বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকই তাহাকে পৰীক্ষা কবিবাব 
মানসে উপরোক্ত ভ্রান্ত সংবাদ প্রদান কবেন | যতীন্দ্র বাবু যৎগুনিতং তৎলিখিতং পদ্ধতিতে অনুসন্ধান * 
না কবিয়াই শ্রীবামপুবে ১৮১৫ সালে মুদ্রিত কেরীব অভিধানেব অস্তিত্ব-সংবাদ দিয়াছেন । 
ওরিজিন্তালিটিব লোভে যতীন্দ্র বাবু প্রবন্ধ-লেখকেব নাম না করিলেও এই সর্ধ্বৈব ভ্ৰান্ত ধাবণা 
প্রচাবে তাহাব কিছু দায়িত্ব আছে বিবেচনায় অপবে পাছে অনুপ ভ্রান্তিতে পড়েন এই ভয়ে এই 
নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা কবি যতীন্দ্র বাবু তাহার ভ্রম সংশোধন 
কবিবেন।__ লেখক 


না 


' ॥ 
খোঁদাই-চিত্রে বাঙালী 
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাচীন কাঠ-খোঁদাই 


ইতিহাস বারংবাব পুনরাবন্তিত হয়, খোদাই-চিত্র সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ কবিয়া খাটে । 
আধুনিক যুগে কাঠ-খোদাই, ষ্টাল ও কপার এনগ্রেভিং, লিনোকাট প্রভৃতি চিত্রপদ্ধতির বহুল 





মহাদেব --নৃতন পঞ্জিকা» ১২৪৩ 


প্রসার দেখিয| মনে হয, প্রভূত উন্নত বিজ্ঞানের সহায়তা ফটোগ্রাফিক “প্রোসেস” পদ্ধতি 
অন্থযাযী হাফটোন এবং কোলোটাইপ ছবি মূলেব সম্পূর্ণ অনুরূপ করিযা তুলিবার ক্ষমতা 
অর্জন করা সত্বেও মানুষ প্রাণহীন ক্যামেরার সাহায্যে এই যান্ত্রিক প্রতিকৃতিতে তৃপ্ত হইতে 
পারে নাই, পুরাতন প্রাকৃবিজ্ঞান-যুগের খোদাই শিল্প-পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিযাও সে 
আবার গ্রহণ করিয়াছে । বহু শিল্পী-মনের রসধার] সিঞ্চনে এই শিল্প উত্তরোত্তর নয়নাভিরাম 
হইয়া উঠিযাছে। ইউরোপে খোদাই-শিল্পের নবজাগরণে বিস্মযকর শিল্পসমৃদ্ধি ঘটিযাছে, 


১৫০ 


লক্মমী নূতন পঞ্জিকা, ১২৪৩ 





গ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুবী ও শ্রীসজনীকান্ত 
দাস ১৩৩৪ সালেব আশ্বিন সংখ্যা 
প্রবাসী. পত্রিকায “আধুনিক 
কাঠ-খোদাই-চিত্র” সম্বন্ধে একটি 
মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন, তাহা 
হইতে কাঠ-খোদাই শিল্পেব ইভিহাস- 
টুকু উদ্ধৃত করিতেছি 
কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতিব ইতিহাস 
বহু দিনের। প্রাচ্য চীন দেশেই 
কাঠ-খোদাইয়ের প্রাচীনতম নমুনা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ধ্যানমগ্ন বুদ্ধেব একটি 
কাঠ-খোদাই-চিত্র স্যাব অরেল ষ্টাইন্‌ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 








২য় সংখ্যা 


আমাদের বাংলা দেশেও নন্দলাল বসু, রুমেন্দ্র 
নাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 
মণীন্দ্রভৃষণ গুপ্ত, বিশ্ববপ বন্থ, বান্থদেব 
বায়, বাণী চন্দ, স্থধাংশু বায় প্রভৃতির 
সাধনায় এক সম্পূর্ণ নৃতন সৌন্দর্্যলোক 
আমাদেব সম্মুখে উদঘাটিত.ইইয়াছে , অনেক 
সময মনে হইযাছে ইউরোপ হইতে আমরা 
খুব বেশী পিছাইযা নাই। 


--অনদাম্জল?, ১৮৫৭ 
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৪৬শ বর্ষ ] খোদাই-চিত্রে বাঙালী ১৫১ 
তুন-হুয়াঙ-এ আবিষ্কার করিয়াছেন। শিল্পবিদেরা অনুমান কবেন সম্ভবত এই চিত্রটি খৃষ্টীয় নবম 
শতাব্দীতে খোদিত। ইয়োরোপেব কাঠ-খোদাইয়ের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে প্রমাণিত হয় 


যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাবস্ত ভাগে ইহ! ইয়োবোপে প্রবর্তিত হয়। চীনা শিল্পীবা এ-বিষয়ে 
ইয়োবোঁপীয় শিল্পীদের গুক কি না তাহ! নিশ্চয় কবিয়া বলা হঠিন। তবে কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্কতির 





রা নূতন পঞ্জিকা’, ১২৪৩ 


ক্রমপরিণতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই পৃথক্‌ ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পৰিচালিত হইয়াছে। প্রাচ্য 
ভূখণ্ডেব পূর্ববীমান্তে বহু শতাব্দী ধৰিয়া এই শিল্পেব অস্তিত্ব অদ্ধকাবাচ্ছন্ন থাকিয়া জাপানের চমৎকাব 
বঙীন-ছাপচিত্রে (0০199 792 ) পৰ্য্যবসিত হইয়া প্ৰকট হইয়া উঠিয়াছে। 

বাংল! দেশে এই পদ্ধতিতে শিল্পস্থযমার দিক্‌ দিযাঁ বিশেষ কিছু সব্টিকার্য্য না হইলেও 
এক ধরণের স্থূল কাজ অনেক দিন হইতেই প্রচলিত ছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 


১৫২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 





তাহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুই শত বৎসরের পুবাতন বঙীন কাঠ-খোদাই 
ছবির উল্লেখ করিয়াছেন। আমি এত পুরাতন ছাপা ছবি দেখি নাই, তবে খোদাই কবা 
কাঠে ছাপা বহু পুরাতন বৃন্দাবনী কাপড দেখিয়াছি । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে বাংলা দেশে যখন মুদ্রিত পুস্তকের ব্যাপকভাবে প্রচলন 
স্থক হইল তখন স্বভাবতই কোনও কোনও পুস্তক চিত্রশোভিত করিষা বাহির কবিবার 
বাসনা উদ্যোগী দুই-চারি জন প্রকাশকের হইয়াছিল। চিত্র-প্রতিলিপি প্রকাশের বিশেষ 
স্থবিধা তখন বাংলা দেশে ছিল না। ষ্টীল বা কপার-প্লেট এনগ্রেভিং ইউরোপে সেকালে 
বহুল প্রচারিত ছিল। এদেশেব শিল্পীরাও অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ খোদাই শিল্পের 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি গত কযেক বৎসর যাবৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ ও বাংলা” 
সাহিত্য লইযা কাজ কবিতে করিতে সেকালের কতকগুলি চিত্রিত পুস্তকের সন্ধান পাইযাছি। 
এগুলিতে কাঠ এবং ধাতু উভয ধরণেব খোদাই-চিত্রই আছে। ধাতু-খোদাই-চিত্রের একটি 
নমুনা পাঠকেরা মুখপাতে “দশতুজা”্র ছবিতে দেখিতে পাইবেন। অন্যান্য ধাতু-খোদাই- 
চিত্রের পরিচয পরবর্তী কোনও সংখ্যাষ প্রকাশের জন্য রাখিয়া আমি সে-যুগের কযেকটি কাঠ- 
খোদাই ছবির নমুনা বর্তমান সংখ্যায় উপস্থিত করিতেছি । এই চিত্র এবং চিত্রিত পুস্তকগুলি 
অত্যন্ত দুপ্রাপ্য, এগুলি দেখিবার স্থযোগ দকলেব ঘটিবে না, এই প্রতিলিপিগুলি হইতে 
পাঠক সে যুগে বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্শ্মেব কিছু পবিচষ পাইবেন। 





ফা 





৪৬শ বর্ষ] খোদাই-চিত্রে বাঙালী ১৫৩ 


প্রসঙ্গত এ কথাও বলা আবশ্যক যে, স্ত্রপাঁতে কাঠ-খৌঁদাই-চিত্রের প্রচলন বেশী 
থাকিলেও ক্রমশঃ উক্ত পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় এবং লাইন-এনগ্রেভিং ব্যাপকভাবে চলিতে 
থাকে । আরও বলা আবশ্যক যে, শিল্পস্থষ্টির নিদর্শন হিসাবেও এগুলির মূল্য খুব অধিক 
নয। কিন্তু ইতিহাসের দিক্‌ দিষা এগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। 





তি 


অপূর্ণ 


¥ 


পাদরি লসন ( &৮৪০৷) সে যুগের এক জন খ্যাতনামা খোদাই-শিল্পী ছিলেন। 
বাঙালী শিল্পীদের কেহ কেহ তাহার নিকট হইতেই এই শিল্প-বিষয়ে প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভ করিয়! থাকিবেন, তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা আজ কঠিন। 
বৈদেশিকদের শিল্প-কর্শের সহিত আমাদের এই প্রবন্ধের সম্পর্ক নাই । ধাঁহাবা লসনের * 
কাজের নমুনা! দেখিতে চান, তাহাদিগকে ১৮২২ সনে প্রকাশিত পপশ্বাবলী” (১ম পর্যযাঁ) 
নামক মাপিক পুস্তক দেখিতে বলি। 'পশ্বাবলীর প্রত্যেক সংখ্যায় লসন কর্তৃক খোদিত 
একটি করিষা পশুর চিত্রের ছাপ থাকিত। 


সে-যুগের দেশীয় কাঠ-খোদাই-শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে রামটাদ বায ও রাম্ধন 
স্বর্ণকারেব নাম পাওয়া যায। ধাতুর উপর লাইন-এনগ্রেভিং কাধ্যেও তাঁহারা দক্ষ ছিলেন। 
৯১ 


১৫৪ সাহিত্য-পবিষ্ৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


সে-যুগের পঞ্থিকাঞ্জুলতে এই সঁকল খোদাই-ছবি বহুল পরিমাণে মুদ্রিত হইত। দেব + 
দেবী এবং পূজাপার্বণের যে-সকল চিত্র আমরা আধুনিক পণ্জিকাগুলিতে দেখিতে পাই, 
সেগুলি সেই পুরাতন ধারারই অন্ুবর্তন মাত্র | শিল্পে দিক্‌ দিয়াও সেগুলির বিশেষ উন্নতি 
সাধিত হইযাছে বলিষা মনে হয় না। * - 








রাশিচক্র __ন্ৃতিন পঞ্জিকা? ১২৪২ 


দেশীয শিল্পীৰ হস্তাস্কিত চিত্রণোভিত প্রাচীনতম যে পুস্তকেব সন্ধান আমবা পাইষাছি + 
তাহা ভারতচন্ত্রে “অন্নদামক্গলেব গন্কাকিশোব ভট্রাচাধ্য-প্রকাশিত সংস্করণ। এই পুস্তক 
১৮১৬"সনে মুন্রিত হয । ইহাতে কাঠ এবং ধাতু খোদিত ছযথানি চিত্র আছে। 

এখন পর্য্যন্ত যত দূর জান! গিয়াছে তাহাতে এইটিই সর্বপ্রথম বাংলা সচিত্র পুস্তক । - 

৮ ফেব্রুযাঁবি ১৮১৬ তারিখেব গিবমেন্ট গেজেটে গন্ধাকিশোব পুস্তকখানির যে বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ করিষাছিলেন, তাহা এইরূপ 


৪৬শ বর্ষ] বাংল! গদ্যেব প্রথম যুগ ১৫৫ 





কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণার্্জুন _ভিগবদগীতা”, ১৮৩৬ : 


5 মে" ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের রে 
₹" ছাপাখানায সিদ্ত গ্রকাষ হইবেক 
অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যানুন্দব পুস্তক 
অনেক পণ্ডিতের দ্বাবা শোধিযা শ্রীযুত 
পদ্মলোচন চুডামণি ভট্টাচার্য্য মহাস 
য়েব দ্বার! বর্ন সুদ্ধ করিষা উত্তম বা্থলা 
_ অক্ষৰে ছাপা হইতেছে পুস্তকে প্রতি 
উপক্ষণে একং প্রতিমূর্তি থাকিবেক মুল্য 
৪ টাকা নিবপণ হইল জাহার লইবার 
ইচ্ছা হয আপন নাম ওঁ ছাপাখানায় 
কিম্বা এই আপিষে শ্ৰীযুত গন্গাকিশোর 
"" ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি 
সে-যুগের কাঠ-খোদাই-চিত্রে অশিক্ষিত-পটুত্বের পরিচয থাকিলেও চিত্রগুলির পিছুনে 
যথার্থ শিল্পী-মনের পরিচয নাই, আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া মি্তীর৷ যে ভাবে নিতান্ত যান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে শিল্পকাধ্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, এগুলি ঠিক সেই ভাবেই নিষ্পর হইযাছে, প্রাণের 
কোনও স্পর্শই এগুলিতে দেখিতে পাওযা যায না। ইহার কারণ, এগুলির কোনটিই 
স্বাধীন কল্পনাশ্রিত ছবি নয,অধিকাংশই নির্দিষ্ট চিরাচরিত সংস্কারান্বর্ী দেবদেবীর চিত্র । 


১৫৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 
/ 





বকুলতলায় স্থন্দর -__অন্নদাম্ল', ১৮১৬ 





এই প্রবন্ধে গদাকিশোরের ‘অন্নদামঙ্গল’ ছাড়! নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে চিত্র" 
সংগৃহীত হইয়াছে | 

১। গৌরীবিলাঁস $--হ্রিনাভি-নিবাঁপী রামচন্দ্র তর্কালক্ষাব-বচিত। ইহা ১৮১৯ 
সনে রচিত এবং ১৮২৪ (1) সনে প্রকাশিত। ৬ খানি চিত্র (২ খানি কাঠ-খোদাই, 
৪ খানি লাইন-এনগ্রেভিং ) সমেত ৷ 

২। কালী কৈবল্যদাধিনী £__-নন্দকুমাঁর ভট্রাচাধ্য-কৃত। ১৮৩৬ সনে প্রকাশিত। 

৩। ভগবদগীতা £--১৮৩৬ সনে শিবাদহ-নিবাসী পীতান্বর সেনেব সিন্বুযন্তরে 
মুদ্রান্কিত। মূল ও পন্ধে বঙ্গানুবাদ ৷ 

৪। নৃতন পঞ্জিকা, ১২৪২ ও ১২৪৩ সাল। নবদ্ীপ হইতে প্রকাশিত। 

৫। হ্রপার্কতীমন্রল ₹-হরিনাভি-নিবাঁসী রামচন্দ্র তর্কলঙ্কার কবিকেশরী ভট্টাচার্য্য- 


রচিত। ১৮৫১ সনে প্রকাশিত। LA 
৬। অনদামঙ্গল £--১২৬৪ সালে (১৮৫৭?) ‘সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয়’ যন্ত্রে দ্বিতীয় বার 
মুন্্িত। 
৭। পঞ্চদ্রশী £_-১৮৬২ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে । র্‌ 


এই প্রবন্ধের চিত্র-সংগ্রহকার্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারেব সাহায্য বিশেষভাবে 
গৃহীত হইযাছে। 
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জাতক লতা 





- ১৮৭২ খ্ৰীষ্টাব্দে প্ৰতিষ্ঠিত 


হিন্দু ফ্যামিলি. এন্ুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাগর-প্রমুখ-মনীষিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 
ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতিব প্রাচীনতম, সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহ! গত 
- ৬৬ বৎসর ধবিয়া নিঃসহায় “বিধবা ও উপায়হীন- পুত্রকন্তাব ভবণপোষণেব 
ব্যবস্থা, কবিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে বক্ষ! 
কবিয়া আসিতেছে। ইহার সঞ্চিত অর্থ ভীরত-গবর্ণতমন্টের তহবিলে 
রক্ষিত হয়, এজন্য ইহা? সম্পুর্ণ নিরাপদ । আদায়ের সুবিধাব জন্য 
গবর্ণমেন্ট এই ফাণ্ডেব সভ্যগণেব মাসিক মাহিনা হইতে চাদা কাটিবার ব্যবস্থ! 
কবিয়াছেন। খাহাবা সবকারী চাকবি কবেন না, এবপ সভ্যগণ ফাণ্ডে আফিসে 
কিংবা বিজার্ড ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজাবী বা সাঁব-ট্রেজাবীতে এই 
ফাণ্ডেব টাক! জমা দিতে পাবেন । বাঙ্গালাব এই আধিক দুদ্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী 
হিন্দুরই এই ফাণ্ডেব সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে 
সতী, পুত্র, কন্যা এবং নিজেব বৃদ্ধ বয়সেব সংস্থান কবা উচিত।” চাঁদাব হাব অতি 
অল্প এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মচধ্য মিটান হুয় ও আফ্ৰিচসের 
খরচা মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়৷ র 

সঞ্চিত মুলধন-__২৫০০১০০০২ 

প্রদত্ত পেনশন্‌--১৯০০১০০০২ - 
সভ্যগণ. প্রতি বৎসর নিজেদেব ভিতব হইতে বাব জন অবৈতনিক ডাইবেক্টব 
নির্বাচিত কবিয়া এই ফাণ্ডেব কার্য পৰিচালিত কবেন বলিয! এই কোম্পানীৰ 


পবিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহাব আর কোন অংশীদাব নাই বলিয়া ইহার 
, সমস্ত আয় সভ্যগণেব অবর্তমানে তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবাবগণের উপকাবার্থে ব্যয় হয় । 


নিয়মাব্লীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন lee. 
উচ্চ কমিশনে ন্্াস্ত এজেন্ট আবশ্যক। 


নি ফ্যামিলি যী দাও লিট 
৫, ডালহোৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা । 
টেলিফ্রোন-_ক্যাল ৩৪৯৪। 


নৈহাটাস্থ বক্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা- 
বাটার সংস্কার 

“বন্দে মাতরম্*এর খষি সাহিত্য-সম্রাট্‌ বন্কিমচন্দ্র যেখানে বসিয়া সাহিত্য-সাধনা করিতেন, 
সেই বৈঠকথাঁনা বাটী ও তলস্থ জমি এখুন বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে ন্যাস-রূপে অর্পিত। এ 
সম্পত্তি বাঙ্গালা একটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। বাটাটি কিন্তু অতি জীর্ণ হইয়াছে। ইহার আমূল 
সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, সংস্কারকার্যের জন্য ২৫০০২ টাকার প্রয়োজন ।- 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিমধ্যেই সংস্কার-কাঁ্য আরস্ত করিয়াছেন, এবং সাড়ে পাচ 
শত টাকা চাদ! তুলিয়াছেন। আরও ১৯৫০ টাকা চাই। 

আমরা বন্ভাষান্থ্রাগী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির রক্ষাকল্পে সাহা 


করিতে অমুনয় করিতেছি। যাহার যাহা সাধ্য, বনদীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে 
সত্বর পাঠাইলে বাধিত হইব। ইতি 


 শ্্রীমন্থথমোহন বন্থ ..  প্ৰীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সম্পাদক | সভাপতি 





NG 


rr 


পা. 





দল ততে জকি কা 


আগামী ১৩৪৬ আষাঢ়, পর্ধ্যন্ত পবিষদ্গ্রস্থাবলীর নিম্নোক্ত ৬টি সেট in 
বিক্ৰয় করা হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্‌ গ্রহণ কবিতে হইলে উহাদের নির্দিষ্ট মূল্যে লইতে হইবে। 
প্রত্যেক গ্রন্থের পার্খে সদস্তপক্ষে নির্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধারণের পক্ষে উহাদেব মূল্য স্বতন্ত্। 

৯ নং ০সট--পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১৮০ স্থলে 0%০ 

২ নং ডেট --কৌলমার্গরহস্ত ১০, ক্মলাকান্তের সাধকরঞীন ue, *, ধৰ্মপূজাবিধান ॥০, 
গোরক্ষ-বিজয় ॥, মৃগলুন্ধ ৩/০, মৃগলুক্ধ-সংবাদ ৬০ |: মোট ৩৮০ স্থলে ১1০ 

৩ নং ০সট-_সর্বসংবাদিনী ১৮০, রসকদ্থ ১২, নংকীর্তনাম্বত।%০, শ্রীরুষ্মন্গল ১২, 
বিষ্তমুদ্তিপরিচয়।*, ম্বগলুব্-সংবাদ ৩/০, মনোবিজ্ঞান ১২।; মোট ৫৮/০ স্থলে ২০ 


রব 


৪ নং ০সট--ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১০, গ্রহগণিত ২২ উত্তিদজ্ঞান ( ১ম ও ৰ 


২য়) ১০, নব্য রদায়নীবিষ্ঠা ও তাহার উৎপত্তি ॥/*, লেখমালানুক্রমণী 1 । মোট ৫৮, 
স্থণে ২1০ 


& নং ০সট-_মহাভারত ( আদিপর্কা ) ২২, মযুরভট্টের ধর্শপুরাণ ১৮০, তীর্থমঙ্গল 
1০/০, কবি হেমচন্দ্ৰ ॥/*। মোট ৪% স্থলে)৯0০ 


‘৬ নং সেট -সংকীর্তনামবত 1৮৯, শ্রীকুষ্ণবিলাস, 1৮2, শ্রীকফমঙ্গল ১২ বিষ্ণুমু্তি- 
পরিচয় ।”, সর্ববসংবাদিনী ১০; রসকদন্ব ১২, মৃগলুক্ধ ৩/০, মহাভারত ( আদিপর্ব ) ২২, 
মনোবিজ্ঞান ১২, তীর্ঘমঙল।৮১, স্বগলুব-সংবাদ ৩/৭. মোট ৯২ স্থলে ৩২ 


গ্রাপ্ডিস্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির । 


চি 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
৪৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 
১৩৪৬ 


বিজ্ঞানবাদ 
শ্রীবিধুশেখব ভট্টাচার্য 


বেদাস্তবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে কোন-কোন বিষয়ে ভেদ খুবই কম। এ কথা 

শান্তি রক্ষিত নিজেব তত্বসংগ্রহে (শ্লোক ৩৩০) বলিযাছেন ( “অল্লাপরাঁধ” )। 

বৌদ্ধ মতবাদ বেদান্ত বা উপনিষদ্‌ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিষাছে। এ কথা সত্য যে, 

বৌদ্ধধর্ম ব| *বৌদ্বমত সাঙ্যদর্শনের ন্যায় বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড বিষয়ে অনেক কিছু 

--পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সাখ্যদর্শনেরই ন্যাষ উহ! জ্ঞানমার্গ-বিষষে 
অনেক কিছু তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছে । 


বৌদ্ধমত বেদান্তেবই ন্তায বলে যে, এই সংসারের মূল হইতেছে অবিদ্যা, এবং 
এই জন্যই ইহার বিনাশ আবশ্যক । উভযই মতে বলা হয়, দুঃখের মূল হইতেছে কাম, 
তাই বেদান্তের অন্থগামীরা ইহাকে যেমন মহাপাপ বলেন, বৌদ্ধেরা তেমনি বলেন মার 
অর্থাৎ মৃত্যু । তাই স্বভাবতই ইহার উচ্ছেদে অমৃত হইতে পারা যায়।১ উভয়ই মতে 
‘আমি’ ও ‘আমার’ বুদ্ধি ( ‘অহঙ্কাব’ ও “মমকার” ) বন্ধের কারণ, এবং সেই জন্যই পরিত্যাজ্য 
-য্দিও ইহার পরিত্যাগের উপায় দুই মতে ছুই প্রকার, একবাবে বিপরীত । উভয় 
মতে এইরূপ মিল অনেক আছে । ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান হইতেছে অদ্য আমাদের 
আলোচ্য বিষয়, বিজ্ঞানবাদ। ইহা প্রথমত দেখা যায় উপনিষদে, এবং পরে বৌদ্ধমতে 
কিঞ্চিৎ বূপাস্তরে প্রকাশ পাইযাছে। 


- ইহা বলাই বাহুল্য, উপনিষদেব প্রধান কথা হইতেছে ত্রশ্মবাদ, এবং ব্রহ্মবাদ ও 
আত্মবাদ একই , কেন ন।, উপনিষদের খধিদের ' কাছে ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে কেবল শব্দের 





১। “যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কাম! যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ। 
অথ মৃতেযাহমৃতো ভবত্যত্ ব্ৰহ্ম সমগ্তে ॥" 
কঠ উপ,, ৬, ১৪, বৃহ উপ, ৪-৪-৭ । 


১৬২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ অয় সংখ। 


ভেদ, অর্থের ভেদ নাই। উপনিযদে বহু স্থানে বলা হইযাছে যে, ব্রহ্ম হইতেছে বি জ্ঞা ন,২ 
বা জ্ঞা ন$। অতএব ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদ আর বিজ্ঞানবাদ একই । - 

ইহাই যদি হয়, তবে নিগ্নোদ্বত ও তৎ্সদৃশ শ্রুতিসমূহে ব্রহ্ম শব্দে বমির বিজ্ঞান 
বুঝিতে পারা যায 

যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হয়, জাত হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং (শেষে ) 
গিয়। যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা ব্রহ্ম ।৪ 

এই উপনিষদেই একটু পরেই (৩৫) ইহা সমধিত হইয়াছে 

“তিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। কেন না, বিজ্ঞানই হইতে সমস্ত ভূত জাত হয়, 
জাত হইয়া বিজ্ঞানে দ্বাব| জীবিত থাকে, এবং ( শেষে ) গিয়া বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়|, 

যেরূপেই হউক, যখন একবার এই ব্যাখ্যাটি মনে লাগিল, তখন নিম্নলিখিত ও 
তৎসদৃশ শ্রৃতিসমূহকে বিজ্ঞানের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর! সহজ হইযা উঠিল-_ 

‘এই সব আত্মাই 1৬ 

‘এই সব ব্ৰহ্মই 1৭ 


২। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্র্ম”-_বৃহ, উপ. ৩-৯-২৮। দ্ৰষ্টব্য তৈত্তি, উপ, ২-৫-১, ৩-৫- -১, 
 বৃহ। উপ, ৪-৩-৭ | বিজ্ঞানময় = বিজ্ঞান । 
| ৩। “সত্যং গ্ানমনস্তং ত্রহ্ম’--তৈত্তি উপ, ২-১-১ । শঙ্কর এখানে বলিয়াছেন-_“সত্যং 
্র্ষ, জ্ঞানং ব্ৰহ্ম, অনস্তং ব্ৰহ্ম । সত্যমিতি যদ্বপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রপং ন ব্যভিচৰতি তৎ সত্যম্। 
জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরববৌধো ভাবসাধনে| জ্ঞানশব্দঃ1” এখানকার এই জ্ঞপ্তি শব্দের সহিত বৌদ্ধদের 
বিজ্ঞপ্তি শব্দ তুলনীয় । উপনিষদেৰ এখানে আলোচ্য স্থানগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, পূর্বে জ্ঞান 
ও বি জ্ঞা ন শখের অর্থগত কোন ভেদ কবা হয় নাই, যদিও বৌদ্ধশান্ত্ে সাধাবণত কিছু ভেদ করা 
হইয়াছে। জ্ঞানের কাজ হইতেছে “অর্থমাত্রপবিচ্ছেদ”, আব বিজ্ঞানেৰ কাজ হইতেছে 
“অর্থবিশেষপরিচ্ছেদ” | বৌদ্ধশান্জ্েও কখন কখন এ ভেদ অন্ুসবণ কবা হয় নাই। 

৪1 “যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে। যেন জাতানি জীবস্তি। যং প্রযন্ত্যভিসংবিশত্তি । 
তদ্‌ বিজিজ্ঞাসস্ব । তদ্‌ ত্ৰহ্ম ৷” তৈত্তি উপ ৩-১। 

৫] “বিজ্ঞানং ব্ৰহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধোব খধ্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন 
জাতানি জীবস্তি। বিজ্ঞানং প্রষস্ত্যভিসংবিশস্তি ৷” 

"৬। “আত্মৈবেদং সর্বম্”-_ছান্দোগ্য উপ., ৭-২৫-২ » “ইদং সৰ্বং ফদয়মাত্মা”-বৃহ, উপ, 
8-৫-৭ | | 

৭] “ব্ৰহ্মৈবেদং বিশ্বম্”-_মুণ্ডক উপ, ২-২-১১; “সৰ্বং খন্বিদং ভ্ৰহ্ম’--ছান্দোগ্য উপ, 
৩-১৬-১: “ব্ৰহ্ম খনিদং বাব সবম্’”-_মৈত্ৰী উপ, ৪-৬। 


1 


/ ৪৬শ বর্ষ ] বিজ্ঞানবাদ ১৬৩ 


‘এখানে নানা কিছু নাই। যে ব্যক্তি এখানে নানাব মত দর্শন করে, সে মৃত্যুব নিকট হইতে 
মৃত্যু প্রাপ্ত হয়” 

অতএব, এই সব আত্মা, বা এই সব ব্রহ্ম, ইহা বলা, অথবা এই সব 
বিজ্ঞান, ইহা বলা, কিংবা এই সব বিজ্ঞানের পবিণাম বা বিবত?ই্ ইহা বলা বস্তুত 
একই । 

এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রেব নিয়লিখিত বচনগুলি চিন্তনীয় £_ 

“হে জিনপুত্রগণ, এই তিন ধাতু (লোক ) কেবল চিত্ত 1১০ 

‘ইহ! কেবল বিজ্ঞপ্তি ।*১১ 

বৌদ্ধমতে চিত্ত, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি, এই কযটি পর্যাধ শব্দ ।১২ 

এই সমস্ত কথায় জানা যাইবে যে, এক এ বিজ্ঞান ছাডা বাহ্‌ বস্তু কিছু নাই। 
কিন্তু তথাপি ইহ! তো দেখ! যায। কীরূপে ইহা হয? বেদাস্তী বলিবেন, ইহার কারণ 
অবিদ্যা, বৌদ্ধ বলিবেন, ইহার কারণ বাঁসনা। অবিদ্যা বা বাসনা বিজ্ঞানকে বাহ বস্তরূপে 
পৰিণত কবে, ঠিক যেমন স্বপ্নে, বা মায়া, বা ম্বগতৃষ্ণ-প্রভৃতিতে । 





৮। “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ নানেৰ পশ্যতি ।”--ৰৃহ, উপ, 
*৪-৪-১৯। j 

৯। পবিণাঁম,বিকার, ও বিবত', ইহাদের অর্থ অন্যথাভাব, অবস্থাস্তব বা বপাস্তর। 
বি ব তশবেব অদ্বৈত বেদাস্ত-সম্মত অর্থ শক রেব পূর্বে ছিল কি? অদ্বৈত বেদান্ত বিকা ব 
ও বি ব ত’ শব্দেৰ অর্থ বলেন এইরূপ 

“সতত্বতোহন্তথা প্রথা! বিকাঁব ইত্যুদীবিতঃ | 
অতত্বতোহন্যথীপ্রথ! বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ 1” 

বেদাজ্তপাব (জ্যাকোব, নির্ণয়সাগর ), পূ ২৯। ভ্রষ্টব্য-বেদাস্তকল্পতরুপরিমল, ১-২-২১, 
সিদ্ধাস্তলেশ ( বিজয়নগর ), পৃ. ১০ । 

১০|  “চিত্তমাত্রং ভে! জিনপুত্রা ষছুত ত্রৈধাতুকম্‌।” দ্রষ্টব্য _সুভাধিতসংগ্রহ (Benda), 
পূ ১০, তত্বরত্বাবলী (Gaekwad Oriental Series), পু ১৮৯1/6৮1 Materaux pour 
Pétude du Systeme 77757072070) Paris, 1982, p 43. 

১১। “ণবিজ্ঞপ্তিমাত্ৰমেবেদম্‌ ।"--ব স্ব বন্ধুর বিংশিকা ([e॥1), পূ ১, “বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদং 
ব্রৈধাতৃকম্”__তত্বমংগ্রহপঞ্জিকা (6058), পৃ ৫৫০; “বিজ্ঞপ্তিমাত্ৰং ভরিভবম্”- লঙ্কাবতাঁব 
(B NanjJio), ১০৭৭ (পু ২৭৪)। 

১২। “'চিত্তং মনে! বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিশ্চেতি পর্যায়াঃ1”-_বিংশিকা, পূ, ৩, “চিত্ত৷ মনোহথ 
বিজ্ঞানমেকার্থম-_অভিধর্মকোশ, ২:৩৪ , “চিত্তং মনে! বিজ্ঞানমিতি তম্যৈব পৰ্যীয়াঃ”_-মধামকৰৃত্তি 


(Poussin), পু. ৩০৩ | 


১৬৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ অয় সংখ্যা * 


গৌড পা দ স্বকীয আগমশান্ত্ে অর্থাৎ মাগুক্যকারিকায় বেদান্তের এই বিজ্ঞানবাদ- 
অন্থকৃল ব্যাখ্যা দিযাছেন। নিয়ে ইহা হইতে কষেকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে । তিনি 
বলিতেছেন (৪ ৭২) := , 
“চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্গ্রাহকবদ্‌ দ্বয়ম্‌ । 
চিত্তং নিধিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীতিতম্‌ £ 
এই যে গ্ৰাহ ও গ্রাহক১৩ লইয়া দুইটি (জিনিস) আছে, ইহ! কেবল চিত্তেব স্পন্দন । চিত্তের 
কোন বিষয় নাই, এই জন্য সর্বদা ইহাকে অসঙ্গ১৪ বল! হয় ।” | 
এখানে চিত্তের স্পন্দিত ( অর্থাৎ স্পন্দ বা স্পন্দন) বলিতে তাহার চেষ্টা অর্থাৎ 
চিন্তনত্রিষা। ইহা হইতেই বিবিধ বস্তু প্রতীয়মান হয় ।৯৫ 
নিয়লিখিত কারিকাগ্তলিও আগমশাস্ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে £ঃ-- 
“খজুবক্রার্দিকীভানমলাতম্পন্দিতং যথা । 
গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানম্পন্দিতং তথা ॥” ৪ ৪৭। 
'অলাত (জলস্ত কাঠকে ) নাড়াইলে-চাঁড়াইলে যেমন তাহ! সোজা ও বাব প্রভৃতি আকারে 
প্রকাশ পায়, বিজ্ঞানের স্পন্দন সেইরূপ গ্রাহ্া ও গ্রাহক আকাবে প্রকাশ পাইয়। থাকে |» 
*অস্পন্মমানমলাতমনাভাসমজং যথা । 
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা 1” ৪৪৮ 
. ‘অলাত যদি না নডে-চডে, তবে তাহা যেমন ( সোজা বা বাঁকা প্রভৃতি আকাবে ) উৎপন্ন হয় 
না, এবং প্রকাশও পায় না, স্পন্দন না হইলে বিজ্ঞানও সেইবপ (গ্রাহা-গ্রাহক আবাবে) উৎপন্ন হয় 
না, এবং প্রকাশও পায় ন!।? 
“অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাষা অন্থতোভূবঃ | 
ন ততোহন্যত্র নিষ্পন্দান্নালাতং প্রবিশস্তি তে !” ৪.৪৯। 





১৩। অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করা যায়, এবং যে গ্রহণ কবে, অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্ৰষ্টা, বা বিষয় ও 
বিষয়ী ৷ 
১৪। “‘অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্‌ ৷” লঙ্কাৰতাব, পু ১৫৭। 
১৫। যোগৰাসিঠঠে বিজ্ঞানবাদেব বহু কথা আছে। চিত্তম্পন্দ-সম্বন্ধে তাহা হইতে নিম্নলিখিত 
কথা কয়টি এখানে উদ্ধ ত কবিতে পাব| যায় (৩৬৭ ৬--৮) £= 
“সপন্দাম্পন্দস্বভাবং হি চিন্মাত্রমিহ বিদ্যতে 
খে বাত ইব তৎস্পন্দাৎ সোল্লাসং শাস্তমন্তথা ॥ 
চিত্বং চিত্ত ভাবিতং সৎ স্পন্দ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ | 
দৃশ্যত্বাভাবিতং চৈতদস্পন্দনমিতি স্মৃতম্‌ ॥ 
স্পন্দাদ্‌ ভবতি চিৎসর্গো নিংস্পন্নাদ্‌ হ্গ শাশ্বতম ৮ 
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” ৪৬শ বৰ্ষ ] বিজ্ঞানবাঁদ ১৬৫ 


‘অলাত যখন স্পন্দিত হয়, তখন ( মোজা বা বাকা প্রভৃতি আকাৰে তাহাব ), প্রকাশগুলি 
অন্য কিছু হইতে হয় না, এবং যখন উহ স্পন্দিত হয় না, তখন এ (প্রকাশ-)গুলি অন্যত্ৰ যায় না, 
এবং 'অলাতেও প্রবেশ কবে না।” 

"বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাস! অন্থীতোতুবঃ। 
ন ততোহন্াত্র নিষ্পন্দান্ন বিজ্ঞানং বিশস্তি তে 1" ৪৫১ ৷ 


‘বিজ্ঞানেৰ যখন স্পন্দন হয়, তখন তাহাব (গ্রাহ ও গ্রাহক আকাবে) প্রকাশগুলি অন্য কিছু 
হইতে হয না, এবং যখন তাহাব স্পন্দন হয় না, তখন এ (প্রকাশ-)গুলি অন্যত্র যায় না, এবং 
বিজ্ঞানেও প্রবেশ কবে না৷ 

“যখ| স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ। 
তথ! জাগ্রদ্‌ ঘয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ 1” ৩ ২৯, ৪.৬১ | 


‘যেমন স্বপ্নে মায়ায় মনেব স্পন্দন হয়, আব তাহা (গ্রাহ্ ও গ্রাহক এই ) ছুই ( আকাবে ) 
প্রকাশ পায়, সেইকপ জাগ্রদ্‌ অবস্থায় মায়ায় মনেব স্পন্দন হয়, এবং তাহা (গ্রাহ ও গ্রাহক এই) 
ছুই ( আকাৰে ) প্রকাশ পায়।' ” 

“অদ্বয়ং চ দ্বয়ীভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ | 
. অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাঁসং তথা জাঁগ্রন্‌ ন সংশয়ঃ 1? ৩৩৪, ৪ ৬২ । 

‘ইহাতে সংশয় নাই যে, স্বপ্নে মন অদ্বয় (অর্থাৎ তাহাতে গ্রাহ ও গ্রাহক, এই দুই থাকে ন! ), 
কিন্ত তাহা ( এ) দুই আকাবে প্রকাশ পায়; সেইবপ ইহাতে সংশয় নাই যে, জাগ্রদবস্থায় মন 
অয়, কিন্তু তাহা দুই আকাবে প্রকাশ পায়৷’ 


এখানে লঙ্কাবতাব হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাউক ঃ-- 
“চিত্তমাত্ৰমিদং সৰ্বং দ্বিধা চিত্তং গ্রবর্ততে । 
৮. গ্রাহ্গ্রাহকভাবেন আত্মাত্মীয়ং ন বিছ্যাতে ॥”” ৩১২১, পৃ. ১৮১। 


‘এই সব কেবল চিত্ত । গ্ৰাহ ও গ্রাহক, এই ছুই আকাবে চিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্ম! 
ও আত্মীয় ( বলিয়া কিছু ) নাই ৷’ 
“চিত্তমান্রং ন দৃশ্টোহস্তি দ্বিধা চিভং প্রবর্ততে |. 
গ্রান্থগ্রাহকভাবেন শাশ্বতোচ্ছেদবজিতম্‌ 1” ১০ ৫৮১ পৃ ২৭২। 
‘কেবল চিত্ত আছে, দৃশ্য নাই । গ্রাহ্‌-ও গ্রাহক, এই ছুই প্রকাবে চিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । 
ওই চিত্ত শাশ্বতও নহে, এবং ইহার উচ্ছেদও নাই 1১৬ 
“গ্রাহ্প্রাহকভাবেন চিত্তং নমতি দেহিনাম্‌। 
দৃশ্যস্য লক্ষণং নান্তি যথা বালৈধিকল্স্যতে 0” ১০৫৮, পৃ ২৭২। 
'গ্রাহ ও গ্রাহক, এই ( দুই ) ৰূপে দেহীদেব চিত্ত বিষষে প্রবৃত্ত হয়। দৃশ্যে (অর্থাৎ গ্রাহ্‌ 
বিষয়েৰ ) লক্ষণ নাই-_মূঢের যেমন কল্পনা কৰিয়! থাকে। 





১৬। বুদ্ধদেব শাশ্বতবাদীও ছিলেন না, উচ্ছেদবাদীও ছিলেন না, তাহাব পথ ছিল মধ্যম 
{ “মজ বিমা পটিপদা” বা “মধ্যম প্রতিপদ্‌” )। 


১৬৬ | সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা” 


“গন্ধরনগরং যদ্ধদ্‌ যথা চ মৃগতৃফ্িকা | 
"_ দৃশ্যং খ্যাতি তথা নিত্যং প্ৰজ্ঞয়| চ ন বিদ্যতে 1” ১০৬৯; পৃ, ২৭২। 
‘যেরূপ গন্ধর্নগব ও যেবপ মৃগতৃষ্ণা, দৃশ্যও (অর্থাৎ গ্রাহ বিষয়ও) সেইকপ সর্বদা প্রকাশ 
পায়, কিন্তু প্রজ্ঞায় তাহাব অস্তিত্ব নাই 1 
এই দৃশ্য জগৎ যে, মনের স্থষ্টি, মণ্ডলত্রাহ্মণোপনিষদে ( মহীশূর, ১৯০০, পৃ ১২) তাহা 
এইবূপে বলা হইযাছে ₹_ 
__ “ষক্সনস্ত্িজগস্থগিস্থিতিব্যসনকর্মকুৎ।” 
‘যে মন তিন জগতেব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্ম করে 1 
বিজ্ঞানবাদে “বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা? বা “বিজ্ঞানমাত্রতা”র সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ । “বিজ্ঞানমাত্র 
বলিতে “কেবল বিজ্ঞান’, এই কেবল বিজ্ঞানের অবস্থার নাম ‘বিজ্ঞানমাত্রতা’। বিজ্ঞান 
যখন কোন বিষষকে গ্রহণ না কবে, ইহা নিজেতেই অবস্থান করে, উহা স্বস্থ বা আত্মস্থ হয়, 
তখন সেই অবস্থাকে ‘বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা” বলা হয়।১৭ 
বিজ্ঞানবাদীদের মতে এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বা বিজ্ঞানমাত্রতাই মুক্তি ।১৮ এ সম্বন্ধে 
পরে কিছু বলা হইবে। 
গৌড পাদ স্বীয় আগমশান্্রে (৩.৩৮) এই বিজ্ঞানমাত্রতাকেই “আত্মসংস্থ জ্ঞান’ 
বলিযা উল্লেখ করিয়াছেন।১৯ কঠোপনিষদের (২৩১০) নিম্বলিখিত শ্লোকেও হানি 
লক্ষ্য করা হইযাছে £__ 





১৭। ব সু বন্ধু লিখিয়াছেন £-- 
“যদ ত্বালম্বনং জ্ঞানং নৈবোপলভতে তদা । 
স্থিতং বিজ্ঞানমাত্রত্বে গ্রাহাভাবাৎ তদগ্রহাৎ €” 
ত্রিংশিকা ২৮ + বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি (Pouss1n), p. 585 
“যদ! ত্বালদ্ব্যমর্থং নোপলভতে জ্ঞানং তদা বিজ্ঞপ্তিমাত্রব্যবস্থানং ভবতি । 
বিজ্ঞপ্তেগ্র্ণহাভাবাদ, গ্রীহকস্যাপ্যভাবঃ। তদগ্রহণান্ন প্রব্ততে জ্ঞানম্‌।” লঙ্কাবতাব, পৃ ১৬৯ । 
১৮। “বিদিত্বা নৈবাত্ম্যং দ্বিবিধমিহ ধীমান্‌ ভবগতং 
সমং তচ্চ জ্ঞাত্বা প্রবিশতি চ তত্বং গ্রহণতঃ। 
ততস্তত্র স্থানান্‌ মনস ইহ ন খ্যাতি তদপি 
তদখ্যানং মুক্তিঃ পরম উপলম্তস্ত বিগমঃ ॥ 
মহাযানস্থত্রালঙ্কাব ১১ ৪৭ । 
তৃতীয় চবণটিব ব্যাখ্যা এইকপ-- রর 
“ততন্তত্র তত্ববিজ্ঞপ্তিমাত্রস্থানান্‌ মনসস্তদপি তত্বং ন খ্যাতি বিজ্ঞপ্তিমাত্রমূ। তদখ্যানং মুক্তিঃ।” 
১৯। “গ্রহো| ন তত্র নোৎ্সর্গশ্িস্তা যত ন বিদ্যতে । 
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম ॥* 





-৪৬শ বর্ষ ] বিজ্ঞানবাদ ১৬৭ 


“দা পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা সহ । 


বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পৰমাং গতিম্‌ ॥” 
‘যখন পাঁচটি জ্ঞান মনেব সহিত অবস্থান কবে, এবং বুদ্ধিও নডে না, তখন তাহাকেই তাহাবা 
পৰম গতি বলেন । . 


আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতেছে বিজ্ঞান । মনে হয়, ইহা বিজ্ঞানমাত্রতাকে 
লক্ষ্য করিতেছে। বিজ্ঞান যখন “আত্মসংস্থ* তখন তাহাই ব্রহ্ম । 

এ স্থানে ছান্দোগ্য উপনিষদের (৭.২৪,১-২) এই কথাটি মনে করিতে পাবা 
যায় 81 ২ 

“ত্র নান্তৎ পশ্যতি নান্যচ্ছণোতি নান্যঘিজানাতি স ভূমা। অথ ঘত্রান্যৎ পশ্যত্যন্য- 
চ্ছণোত্যন্যদ্‌ বিজানাতি তদক্পম। যো বৈ ভূমা তদমৃূতম,। অথ যদল্লং তন্মতযং। স ভগবঃ 
কন্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্ি। যদি বান মহিয়ীতি ।” 

“যাহাতে (কেহ ) অন্ত কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না, তাহা ভূমা 
(মহৎ)। আর যাহাতে (কেহ) অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শোনে, অন্য কিছু জানে, তাহ! অল্প। 
যাহা অল্প, তাহা মবণশীল।” 

(নারদ প্রশ্ন করিলেন--) “ভগবন্, তিনি ( সেই ভূম! ) কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ? - 

( সনৎকুমার উত্তর করিলেন_-) “নিজেব মহিমায় । অথবা (নিজেব ) মহিমাতেও নহে।' 

এ বিষযে গৌ ড় পা দে র ব্যাখ্যা খুব পরিষ্কার । তিনি বলিতেছেন (৩৪৬) 
নর “যদ ন লীয়তে চিত্বং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ । 

অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্ৰহ্ম তৎ তদা 1” 

‘চিত্ত যখন লীন২* হয় না, আবাব বিক্ষিপ্ত ও২১ হয় না, তাহা নিঃস্পন্দ থাকে, এবং তাহাতে 

(কোন বস্তর ) আভাস ( অর্থাৎ আকৃতি )২* থাকে না, তখন তাহা! ব্রহ্ম নিষ্পন্ন২৩ হৃয়।’২৪ 





দষ্টব্য-_ 
“আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।” ভগবদগীতা, ৬২৫। 


“মনো নিধিষয়ং যুস্ক! ততঃ কিঞ্চন ন স্মবেৎ ।” শ্রীমস্ভাগবত, ২ ১১৯। 

ইহা বস্তুত নিৰ্বিকল্প জ্ঞান» অকল্পক জ্ঞান (গৌ ভ পাদ; ৩৩৩)। 

ষ্টব্য- বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি (২য় খণ্ড), পৃঃ ৬০৭। 

২০-২১। অর্থাৎ লয়-অবস্থাপ্রাপ্ত। লয় হইতেছে নিপ্রীবস্থা। ইহারই অপর নাম 
মৃঢাবস্থা। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া! গৌ ড পা দ অন্যত্র (৩৩৬) “অনিব্র” ও “অস্বপ্র” বলিয়াছেন । 
দ্রষ্টব্য ৩৪২। বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিক্ষেপ অবস্থাপ্রাপ্ত। লয় ও বিক্ষেপ অবস্থায় যোগ ব! সমাধি হয় না। 
জরষ্টব্য- -যোগসুত্র-ব্যাসভাষা, ১ ১। 

, ২২। ‘আভাস’ শব্দের অর্থ প্রতিচ্ছায়। বা কোন বস্তুর ছবিও হইতে পারে। 

২৩। ভাষ্যকার শ স্ক র “নিম্পন্ং ব্রহ্ম তৎ তদ!” ইহাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ $-_“যদৈবং" 
লক্ষণং চিত্তং তদা নিষ্পন্নং ব্রন ব্রহ্মত্বব্ূপেণ নিপ্পন্নং চিত্তং ভবতি ৷" 

২৪। শস্ক র আগমশান্তরেব ব্যাখ্যায় অন্তর (৪৭৭) লিখিয়াছেন ১₹“চিভস্য নিশ্চল! 


১৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অ সধ্যা- 


এইরূপে দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদেব বিজ্ঞানমাত্রতা আব ত্রহ্মবাদীদেব 
্রক্ষভাব একই। ব্ৰক্মভাব অর্থে ব্রহ্ম হওয়া।২৫ ইহাই ব্রহ্মবাদীদের মুক্তি, এবং ইহাই 
হইতেছে বিজ্ঞানবাদীদেরও মুক্তি। ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি।২৬ 
চিত্ত ষখন বিজ্ঞানমাত্রতায় অবস্থিত হয়, তখন তাঁহাকে অন্থপলম্ত, অচিত্ত২৭ লোকোত্তর 
জ্ঞান, অচিন্ত্য, করব, কুশল ও স্থখ ইত্যাদি শবে উল্লেখ করা হয়।*৮ 





চলনব্জিত৷ বরদস্ববগৈব তদ! স্থিতিধৈষ। ব্্স্বরূপা স্থিতিশ্চিত্তগাদব়বিজ্ঞানৈ কবমঘনলক্ষণা।” তিনি 
বৃহদারণ্যকের ভাষ্েও (৪ ৩৭ , নির্ণয়সাগব, ১ম সংস্কৰণ, পূ ৫৮৭) লিখিয়াছেন--“বিজ্ঞানস্ত নির্বাণং 


পুকষার্থ; 1” 
এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে হয় £--- 
“নিবস্তবিষয়াসঙ্গং সংনিকদ্ধং মনো! হৃদি । 
যদ! যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম,1” ব্রদ্মবিন্দু উপ, ৪। 
“নৈব চিত্ত্যং ন চাচিস্ত্যমচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ। 


পক্ষপাতবিনিমূক্রং ব্ৰহ্ম সম্পদ্যতে তদ! 1” এ, ৬। 
“স্পন্দা্‌ ভবতি চিৎসর্গে! নিঃস্পন্দাদ্‌ ব্ৰহ্ম শাশ্বতম. 1” পূর্বোদ্ধুত যোগবাসিষ্ঠ, ৩ ৬৭৮। 

২৫। “স যো হ বৈ তৎ পৰমং ব্রহ্ম বেদ ্রদ্মৈব ভ্রতি |” মুণ্ডক উপ, ৩. ২ &। 

২৬। ১৮শ পাদটীকা দ্ৰষ্টব্য । 

২৭ । চিত্ত তখনই চিত্ত, যখন কিছু চিন্তা কবা যায়, চিন্তন ক্রিয়া ন! থাকিলে চিত্ত থাকে না» 

২৮। “অচিত্তোহস্থপলম্ভোহসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ । 

আশ্রয়স্ত পবাবৃত্তিদ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ | 
স এবানাম্রবে ধাতুরচিস্ত্যঃ কুশলো এব 
জুখো বিমুক্তিকায়োইসৌ ধম্খ্যোহয়ং মহামুনেঃ 1৮ ভ্রিংশিকা, ২৯, ৩০ | 
এখানে যে “অন্ুপলস্ত” ব্লা হইয়াছে, পূর্বোদ্ধত মহাযানস্থত্রে (১১৪৭) তাহাকেই “পরম উপলভ্তস্ত 
বিগমঃ ” বল। হইয়াছে । “অচিত্ত” শব্দের অর্থ ব স্থ বন্ধুব ত্রিস্বভাঁবনির্দেশে (৩৬) পবিষ্কাব 
করিয়া দেখান হইয়াছে ১-- 
“চিত্তমাত্ৰোপলগ্েন জেয়ার্থান্থপলম্ততা । 
জেয়ার্থানুপলন্তেন স্থাচ্চিত্তান্ুপলম্ততা ॥ 

‘অন্ুপলসম্ভ’ শব্দ-সম্বন্ধে 20391 সাহেব বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাগিদ্ধিতে (পৃ ৬০৬) লিখিয়াছেন যে, 
স্থির মতি ব টাকা-অন্থুপাবে উহা বোধিসত্বেব ম্ঘদ্ধে বলা হইয়াছে ( ‘D’aprés le conmentair 
de Sthiramatt les motes anupalambho’ saw se rapportent au Bodbisattva” ), 
কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। স্থি বম তি এ স্থলে পূর্বোক্ত শব্দ কয়টিব এইরূপ ব্যাখ্য। কবিয়াছেন-- 

“তত্র গ্রাহকচিত্তাভাবাদ্‌ গ্রাহ্ার্থান্থপলস্তাচ্চ অচিত্তোহন্ুপলন্ভোহসৌ । 

অন্কুচিতত্বাৎ ( তিব্বতী পাঠ-অন্থুসারে অপবিচিতত্বাৎ) লোকে সমুদ্াচাবাভান্‌ নিিকক্পচ্চ 
লোকাদুত্তীর্ণমিতি জ্ঞানং লোকোত্ববং চ তদিতি । 


J 
চটি) 


| রি 


৪৬শ বর্ষ] বিজ্ঞানবাঁদ ' ১৬৯ 


এখানে বিচাঁব করিয়া দেখা উচিত, বিজ্ঞানবাদীর এই বিজ্ঞান আব ক্রহ্মবাদীর 
বরদ্বৰপ বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ আছে কিনা। এখানে বস্থ বন্ধু ও স্থিরমতিব 
যতে এই অবস্থায় বিজ্ঞান পরব বা নিত্য ।** অন্তত্রও বহু স্থানে এইবপ : বলা 
হইয়াছে।** কিন্তু ইহা! প্রসিদ্ধ যে, বিজ্ঞানবাদীদের মতে বিজ্ঞান হইতেছে ক্ষণিক, 
বেদাস্তীদের প্যায় নিত্য নহে। শাস্তি রক্ষি ত ও বলিয়াছেন যে, বেদাস্তীদের মতের ইহাই 
ক্রটি যে, তাহারা বিজ্ঞানকে নিত্য বলেন।৩১ তবে বিজ্ঞানবাদীদেব মতে বিজ্ঞানকে 





অচিন্ত্যস্তর্কাগোচবত্বাৎ প্রত্যাত্ববেদ্যত্বাদ্‌ ৃষ্টান্তাভাবাচ্চ । 
প্রবো নিত্যত্বাদক্ষয়তয়! | 
সুখে নিত্যত্বাদেব যদনিত্যং তথ্দঃখম্‌। অয়ং চ নিত্য ইতি। অন্মাৎ জুখঃ |” 
২৯। তন্ত্রালোকের টীকায় ( Kashmn Sanskrit Texts and Studies, Vol IIL, 
9 88) জয়বথ নিম্নলিখিত গ্লোকে বিজ্ঞানবাদীর মত উল্লেখ কবিয়াছেন £₹__ 
“প্রভাত্ববমিদং চিত্তং প্রকৃত্যাগস্তবো মলাঃ। 
তেষামপায়ে সর্ধার্থং তজ্জ্যোতিববিনশ্ববম্‌ 1৮ 
এখানেও চিত্তজ্যোতিকে অবিনশ্বর বলা হইয়াছে । 
৩০। * “অনাদিনিধনা শাস্তা সর্বধমেশ্িবী চ সা। 
্ - বিভ্রতী সর্ববপাণি সতাদ্বয়সমন্ধিতা ॥ 
i - জ্ঞানসিদ্ধি, ১৫৫০ ('I'o Vajrayana Works, GOS, p 85,)! 
ইহা এখানে ‘চিত্তধারার' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। 
“অনাদ্দিনিধনং শাস্তং বোধিচিত্তম।” এ, পু ৭৫। 
“জ্ঞানমমরণমলক্ষণমঘোষং প্রভাস্ববমনভিলাপ্যমিতি ৷” এঁ, পু. ৮৫ | 
দ্রষ্টবা Suzuki 0%1265 of 11272/0790 522157৮0318 ‘Nirvana 18 
Sometimes spoken of as possessing four attributes, (1) eternal (704 ), (2) 
blissful ( sukha ), (8) self-acting (atman), and pure(sucer). It is eternal, 
because it 18 immaterial ; 16 18 blissful, because it 18 above all sufferings; it 18 
self-acting, because 16 knows no compulsion, 1t 19 pure, because 16 1S not 
defiled by passion and error” আরও দ্রষ্টব্য বিস্ুদ্ধিমগ গ ( Pal॥1 Text Society ), খণ্ড ১ 
পৃ ২৯৪, সংযুক্তনিকায় (Pa]৷ Text 5০০795), খণ্ড ৪, পূ ৩৬২, ৩৬৯; “অসম্খতঞ্চ বে 
ভিক্খবে দেসিস্সামি - সচ্চঞ্চ পাবঞ্চ সুদুদ্দসঞ্চ অজবঞ্চ ধুবঞ্চ অমতঞ্চ সিবঞ্চ।” অভিধানপ্নদীপিকায় 
(এ ভূ তি-সংস্কত, ৭) ধুব (সংস্কৃত পরব) নিবণণের অন্যতম নাম । 
৩১। নিত্যজ্ঞানবিবতেণীইয়ং ক্ষিতিতেজে! জলাদিকঃ | 
আত্ম! তদাত্যকশ্চেতি সংগিরস্তেইপরে পুনঃ ॥ 
গ্রাহথলক্ষণসংযুক্তং ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে । 
So বিজ্ঞানপবিণামোহয়ং তন্মাৎ সবঃ সমীক্ষ্যতে ॥ 
তেষামল্লাপবাধং তু দর্শনং নিত্যতোক্তিতঃ ৷” তত্বসংগ্রহ, ৩২৮ ৩৩০ । 
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কীরূপে নিত্য বলা যায? সাঙ্যমতে যেমন পরিণাম-নিত্যতা স্বীকৃত হয়, এখানে 
সেইরূপ সন্তান-নিত্যতা ধরা হইয়াছে কি? জ্ঞানসিদ্ধির পূর্বোদ্ধত বচনত২ ইহা সমর্থন 
করিতে পারে | 


ইহাই যদি হয়, তবে বেদাত্তী ও বিজ্ঞানবাদীর ভেদ কোথায় রঃ 


4 


4 


কিন্তু লঙ্কাবতারেও (পৃ ১৫৭) বল! হইয়াছে, জ্ঞানে উৎ্পত্তিও নাই, ধ্বংসও নাই 
“অন্ধুৎপন্নপ্রধ্বংসি জ্ঞানম্‌।” 


৩২। ৩*শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য । 


৩৩। এস্লে জয়স্ত ভট্টের (ন্যায়মণ্ত্বী, বিজয়নগব সংস্কৃত গ্রন্থমালা, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬৪ ) 
কথা মনে হয় :-- 


“অথাপি নিত্যং পবমার্থসম্তং 
সন্তাননামানমু্পবি, ভাঁবম্‌। 
উত্তিষ্ঠ ভিক্ষো ফলিতাস্তবাশাঃ / থা 
সোহয়ং সমাপ্তঃ ক্ষণভঙ্গবাদঃ | 
৩৪। কিন্তু একটা কথ! বলিবার আছে । মাধ্যমিকই হউন আর যোগাচাব বা বিজ্ঞানবাদীই 
হউন, বৌদ্ধেবা হইতেছেন মধ্যম পথেব পথিক। ইহারা কেহই কিছুকে নিত্যও বলিতে পারেন না, = 
উচ্ছিন্নও বলিতে পাবেন না ( “শাশ্বতোচ্ছেদবঞ্জিত” )। দ্রষ্টব্য--( লক্কাবতাব, ৩ ৬৫) = 
“চিত্রমাত্রং ন দৃশ্োহস্তি দ্বিধা চিত্তং প্রব্তততে । 
গ্রাহ্গ্রাহকভাবেন শাশ্বতোচ্ছেদবজিতম ॥” 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৰাঙালী-সমাজের সমস্যা 


প্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঁষ 


এদেশে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
পর্যন্ত বাঙালীর সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ কৰা যাইতে পারে, 
প্রথম, মোটামুটি ১৭৫৬ হইতে ১৮১৫ সন, দ্বিতীয়, ১৮১৫ হইতে ১৮৫* সন, ও তৃতীয 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ। এই তিন যুগের মধ্যে প্রথমটি ইংরেজের সহিত বাঙালীব বৈষধিক 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল, দ্বিতীয়টি ইংরেজী শিক্ষার কাল , ও তৃতীয়টি ধর্ম, সাহিত্য 
ও সমাজ সংস্কারের কাল। একটু ঘুরাইয়৷ বলা চলে, প্রথম যুগে বাঙালীব সহিত ইংরেজেব 
ব্যবসা ও চাকুরীগত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; দ্বিতীয় যুগে গ্রধানতঃ এই চাকুরী করিবার জন্য 
বাঙালী ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, ও তৃতীয় যুগে এই শিক্ষার অবশ্ঠস্তাবী 
ফলস্বরূপ বাঙালী সমাজে পুরাতন ধন্ম ও দেশাচারকে সংস্কার করিবার চেষ্টা দেখা দেয। 
“কিন্তু মুখ্য কাৰ্য্যকলাপ যাহাই হউক, এই তিন যুগেই বাঙালীব জীবনে দুইটি ধাবার সম্মিলন 
দেখিতে পাওয়া যাষ। উহার একটি,ইউরোপীয প্রভাব, অপরটি দেশেৰ প্রাচীন আচার 
ও বিশ্বাস। এই দুইটি জিনিষের সংস্পর্শ ও মিলনের ইতিহাঁসই উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাঙালীর গ্রকৃত ইতিহাস । 
তবু যুগভেদে এই মিলনের প্রক্কৃতিভেদ আছে। প্রথম যুগে, অর্থাৎ এদেশে ইংরেজ- 
রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দণ-পনর বৎসর পর্য্যন্ত বাঙালী 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর স্ত্রে ইংরেজ শাসনতত্ত্রের সহিত ক্রমেই আরও বেশী জডিত 
হইয়া পভিতেছিল সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান বা রাষ্ট্রীয় চিন্তার দ্বার! বিশেষরূপে 
প্রভাবান্বিত হয় নাই । উহার প্রধান কারণ অবশ্য ইংরেজী ভাঁষাজ্ঞানের অভাব। সে 
যুগের বাঙালীর ইংরেজী জ্ঞান কাজ চালাইবার মৃত মাত্র ছিল, সুতরাং ছোটখাট বাহক 
আচার-ব্যবহারে ইংরেজের অনুকরণ করিলেও উহার পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দ্বারা গভীব- 
ভাবে অন্প্রাণিত হয় নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী শুধু ইংরেজের 


সৎ 


চাকুরীই নয়, ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাও গ্রহণ কবিতে আরম্ভ - 


করিল। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে যে দ্বিতীয় যুগের কথা 
বলিয়াছি, তাহার সুত্রপাত হইল। 

বাঙালীর জীবনে ও চিন্তাধাবায় এই নূতন যুগ প্রবর্তনের তারিখ আমি ১৮১৫ 
সন বলিষা নির্দেশ করিযাঁছি। বলা বাহুল্য, ইহা একটা স্থল হিসাব । কোন 
সামাজিক পরিবর্তনই একটা নির্দিষ্ট মুহুর্তে আরম্ভ হয় না। তবু তিনটি ঘটনার 


ল 
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জন্ত বাঙালীর ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগ ১৮১৫ হইতে ১৮১৮ সনেব মধ্যে 
আরম্ভ হুইযাছে বলিলে অন্তায হইবে না। উহাদের একটি রামমোহন রায় 
কর্তৃক ধর্দান্দোলন প্রবর্তন, অপর দুইটি হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বাংলা সংবাদ- 
পত্র প্রকাশ। এই তিনটি ঘটনার সহিত বাঙালীর জীবনে একটা নৃতন ধারা দেখা দেয। 
কিছু কিছু প্রকৃতি-পরিবর্তন হইলেও সেই ধার! আজও চলিতেছে । এই সমগ্র 
ইতিহাস বিবৃত করিবাব স্থান বা কাল এই প্রবন্ধ নয়। সেজন্য আজ আমি শুধু 
সামাজিক ও নৈতিক জীবনের নানা প্রশ্ন লইযা এই যুগের প্রারম্ভে বাঙালীর মনে 
যে-সব প্রশ্ন দেখা দিযাছিল, তাহার একটু পরিচয দিব। 
০ ১ চু *% 

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, এই পরিচয়ের প্রধান অবলম্বন সে-যুগের বাংলা! 
সামধিক-পত্র। বহু বৎসর পূর্বে আমার মনে বাংল! সাময়িক-পত্রের একখানি 
ইতিহাস সঙ্কলন কবিবার সংকল্প জাগে। এই উদ্দেশ্যে আমি পুরাতন বাংলা পত্রিকার 
সন্ধান লইতে আবস্ত করি, কিন্তু এই অন্বেষণ কিছু দূর অগ্রসর হউতে-না-হইতেই 
আমি বুঝিতে পারিলাম, সাময়িক-পত্রের ইতিহাসের জন্য যে যে তথ্যের প্রযোজন, 
তাহা ছাডা আরও বহু এতিহাসিক উপকরণ এই সকল পত্রিকাব*মধ্যে বিস্বৃত, 
অনাদূত ও অব্যবহৃত অবস্থা পড়িয়া আছে। ইহাদের সাহায্যে বাংলায় অতি সুন্দর 
একখানি সামাজিক ইতিহাস রচিত হইতে পাবে, অথচ সামধিক-পত্রগুলি এবপ জীর্ণ 
অবস্থায আছে যে, শীঘ্র এই সকল তথ্য উদ্ধার না করিলে উহাদের চিরতরে লুপ্ত 
হইযা যাইবার সম্ভাবনা । আমার মনে এই আশঙ্কা উদ্য হওযাঁৰ ফলেই “সংবাদ- 
পত্রে সেকালের কথা” শীর্ষক তিন খণ্ড পুস্তক প্রকাশ । এই গ্রন্থে আমি সে-যুগের 
সামাজিক ধা সংস্কৃতিমূলক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা কবি নাই, মাল-মশলা ধরিয়! 
দিযাছি মাত্র। এই মাল-মশলার সাহায্যে যোগ্যতর এঁতিহাসিকেবা সে-যুগের চিত্র 
অঙ্কন করিবেন, এই আমার আশা) আজ আমি কয়েকটি স্থত্র ধরাইযা দিবার 
চেষ্টা করিব। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর মনে যেপপ্রশ্ন সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
কপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল, সে-প্রশ্ন শিক্ষার । মুসলমান-যুগে বহু বাঙালী ফার্সী 
শিখিয়! নবাব-সরকারে কাজ করিয়া অর্থোপাজ্জন করিয়াছিলেন । যখন বাংল! দেশে 
মুসলমান আধিপত্যের অবসান হইল, তখন এই সকল চাকুবীজীবী বাঙালী স্বভাবতই 
ফার্সী, শিক্ষা ছাড়িয়া ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিষা পডিলেন ও নূতন ভাষা আয়ত্ত 
কবিয়া ইংরেজের চাকুরী লইতে আরম্ভ কবিলেন। এই ব্যাপারটা প্রথমে" খুব 
উৎসাহের সহিত চলিতেছিল , কারণ, ইংরেজী শিক্ষা পাইলে চাকুরী পাওয়া যাইবে, 
এই লাভের কথাই লোকের মনে প্রথমে জাগিযাঁছিল , উহার ফলে যে একটা সামাজিক 
ধর্মবিপ্রবের স্থত্রপাত হইতে পারে, সে আশঙ্কা তাহাদের মনে একেবারেই হয় নাই। 


লে 


* ৪৬শ বর্ষ ] উনবিংশ শতাব্দীব প্রাবন্তে বাঁঙীলী-সমাঁজেব সমস্যা ১৭৩ 


কিন্তু হিন্দু-কলেজ স্থাপনের পর হইতে ইংরেজী শিক্ষার বৈষয়িক ভিন্ন অন্ত ফলও 
দেখা দিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনপন্থীদের মনে একটা ভয় হইল, ইহার 
ফলে বাঙালী জাতি সনাতন আচার ও ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে না ত? 
তদানীন্তন সমাজের রক্ষণশীল-সম্প্রদ্রায এই সম্ভাবনার চিহ্ন চাবি দিকে সুস্পষ্ট দেখিয়া 
ধর্ম গেল, ধর্ম গেল” বলিয়া একটা আর্তনাদ তুলিলেন। তাহাদেব মুখপত্র ‘সমাচাব চন্দ্রিকা’ 
প্রভৃতিতে এই বিষষে পত্র ও মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৬ নবেম্বর ১৮৩০ তারিখে 
হিন্দুকলেজের এক ছাত্রের পিতা লিখিলেন £-- 


শ্ৰীযুত চক্দরিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু। আমি বিদেশী মনুষ্য এই শহরে বিষয় কর্ম করি 
শুনিলাম হিন্টুকীলেজনাঁমক পাঠশালা বড বিদ্যাচষ্চা ছেলে পডাইলেই বড় বিদ্বান হয় আর 
বড২ সাহেবেবা আসিয়া তাহাব পৰীক্ষা লয়েন কৃতবিদ্যা হইলে পবে বাজসবকাবে বড কর্ম্ম 
হইতে পাবে ইনাতে লোভাকুষ্ট হইয়া অতিক্কেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকাৰ করিয়া আপন 
বালককে দেশহইতে আনিয়া এ কালেজে নিযুক্ত কবিলাম তাহাতে যে উৎপাতগ্রস্ত 
হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি । 


আপন বিষয়ান্সারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন পরাতে আহাব 

কবাইয়্া পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শাস্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় 
বলিতে কি আমি নিদ্ধন মনুষ্য পুক্রটি ঘবের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে 

টি আসিত কোন কথ! জিজ্ঞাস! কবিলেই উত্তৰ দিত কিন্তু কিছু কালেব মধ্যে বিপবীত বীতি 
হইতে লাগিল পৰে দেশে বীত্যন্থসাবে আচাব ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ কবিলেক অর্থাৎ 
চুল কাটা সাপাতু জুতাধাবি মালাহীন স্ানবিহীন প্রাপ্তমান্রই ভোজন কবে শুচি অশুচি ছুই 
. সমান জ্ঞান জাতিব বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই 20799309 কহে ইত্যাদি 
ব্যবহাবদৃষ্টে মনে২ ভাবিলাম যে পুত্রের পুক্রত্ব হইবাব লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাঁবিষয়ে কি হইয়াছে 
জানিব এজন্যে পাঠশালা অন্য পড়ুয়াৰ এবং মাষ্টবেব নিকট জিজ্ঞাসা কবাতে জানিলাম যে 
ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শান্তর ক্ষেত্রপবিমাণবিদ্যা বিলাতের পুবাতন বাঁজাবদিগেব উপাখ্যান 
ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে তিন দিন লেকৃচর শুণেন অর্থাৎ আগুণকে জল 
কবে জলকে বাতাস কবে চন্দ্র সর্য্যেব গ্রহণ দেখায় পাঠাস্তে কোন দিন ধর্শশান্ত ও জ্ঞান শান্ত 
পড়ে আব বাব বাত্রিতে সভা কবিয্লা বিচাৰ করে চড২ কবিয়| টানাকলমে ইঞ্গরেজী লেখে 
মধ্যে২ তবজমাও করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শান্ত 
জানিতেছে পবে লেখাব তজবীজ কবিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পাবে না যে 
তবজমা করে তাহা বাঙ্গল৷ বুঝ! যায় না পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পাবে না কসামাঁজ| জানে না 
নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা! বাঁজাবেব চিঠীখানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা কবিলে উত্তর কবে Nonsence 
ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্য্য 10:5458৮৮ নীচ লোকেব কন সুন্দৰ অক্ষব লেখ! Painting 
অর্থাৎ চিত্র কৰ! তাহাতে আবশ্যক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্য অক্ষবই লেখে অপব কহে হিসাব 
কব! নীচবৃত্তি এই প্রকাব নান! বিষয়ে অভিমানী হইল পুক্রটি স্বজাতীয় স্বদেশীয় লোকেব সভায় 
যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূবে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা! কৰে আমাব নিকটে আসিয়া বলিতে 


১৭৪ 


সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ অয় সংখ্যা * 


চাহে না কারণ আমি ইন্বেজী ভাল জানি না কিন্ত মূর্খ নহি যাহা জানি তদ্বাবা ধনোপার্জন 
করিয়া কালযাপন কবিতেছি সে যাহা হউক সংপ্রতি এঁ সম্তানকে দেশান্থসাবে পোষাক দিলে 
কহে আমি জগঝম্পওয়াল! বা কীর্ভনেব পাইল নহি যে এমত পোষাক পৰিব বলে আমি মোজা 
ওয়াকিংশুজ ও ইজাবআদি চাহি তাহা কোথ! পাইবে জুতবাং এজন্য কোথাও যায় না মনে 
কবিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার মত হইল ভাল অন্য২ বালকেব কি রীতি ইহ! জানা উচিত 
পৰে দেখিলাম আমাৰ বাচ্চার রীতি অন্থহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্ত 
যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোব ও ভাকাইত গরু বলে পিত! পিভৃব্যদিগকে নির্ব্বোধ কহে মিথ্যাব 
সেৰা যথেষ্ট কবে কিন্তু বাহে সত্যবাদিব ন্যায় ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্বাক কেহ এক 
আত্মবাদী কেহ ব1 দ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচাব- ব্যবহাৰ দ্বেষী যাহা ভাল বোধ হয় সেই গ্ৰাহ 
ইঙ্গবেজী ব্যবহার ও চলনে অনীমক ভক্তি বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকবণে কুস্তি এবং অমনোযোগী 
দীর্ঘনূত্রী কিন্ত যখন হাঁটে ইঙ্গবেজদের মত মূম২ কবিয়! দ্রুত চলে স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়ে দ্বেষ করে 


ইহারদিগেব বাঙ্গল! কথার ধাব! একপ্রকার অর্থাৎ ইন্সরেজীব মত তবজম! পরন্ত ক্সদেশে কোন , 


স্থানে কোন নদীপর্বতাদি আছে তাহা জানে ও বলিতে পারে কিন্তু স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে 
না বৰ্দ্ধমান কলিকাতার কোন্দিগে শোণ নদী ও বাজম্হলেব পর্বত কোথা তাহা জানে না 
স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুয়ে অবশ অধৈধ্য এবং 
অনেক বিষয়ে বিপৰীত ইহাব! স্থানে২ সভা কৰিয়াছে তাহাতে আচাব ব্যবহীৰ ও হ্বীজনিয়মেব 
বিবেচনা কবে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া! বহিতকরণের চেষ্টা কবিলাম কিন্তু ছেলে 
কালেজ ছাডিতে চাহে না পৰে মাসিক বন্দ কবিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত 
হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব | হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য পিতুঃ । 


ইহার কষেক মাস পরে 'চন্দ্রিকা’-সম্পাদক নিজে লিখিলেন £-_- 


কোম্পানি বাহাছুবে এবং তৎসম্পকীয় মৃহাশয়দিগেব আনুকুল্যে বালক সকল নান! 
বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনাদাবা মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইবেক ইহা নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল। 
নানা বিদ্যাদ্ধাবা বাঁজকীয় ও বাণিজ্য ইত্যাদি কৰ্ম্ম কৰিয়া ধন উপার্জন কবণপূর্ব্বক 
ধর্মকশ্ম কবত সুখে কাঁলযাপন কবিতে পাবিবেক ভবস! ছিল ভাগ্যহেতু ধন উপার্জন 
কবা দূবে গিয়া অধর প্রবৃত্ত এবং নাস্তিক হইয়া উঠিল তাহাৰা পিতৃলোকেব শ্রাদ্ধ তর্পণাদি 
কব! দূবে থাকুক এবং জীবৎ পিতা মাতাকে আহাবাঁদি দেওয়া [দুবে] থাকুক মান্যও কবে 
না কোম্পানি বাহাছুব তাহাতে মনোযোগ কবেন না ববঞ্চ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে 
অতএব হিন্দুদিগেব ভাগা অতি মন্দ বুঝিতেছি কি জানি ইহাব পব আব বা কি হয় কেননা 
এক্ষণে শুন্তেছি কোম্পানি বাহাছুবেব ইজারাব মেয়াদ অত্যক্প কাল আছে ইহাৰ পর ইহাবা 
আব পাইবেন না আমরা এখনি প্রায় পূর্ব্বাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া ধবম্‌ রাখ্‌ৎ ডাক ছাডিতেছি পবে 


কি হয় তাহা কে জানে এক্ষণে মা গঙ্গা কৃপা না কবিলে আব নিস্তাব নাই ।--“সমাচাৰ* 


চক্দ্রিকা” ২৬ এপ্রিল ১৮৩১। 
এই মন্তব্য প্রকাশের দিন-কুভি পবে ‘সংবাদ প্রভাকরে" এই পত্রটি প্রকাশিত 
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= ৪৬শ বর্ষ] উনবিংশ শতাব্দীৰ প্রাবস্তে বাঙালী-সমাঁজেব সমস্ত ১৭৫ 


পৰম কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকব সম্পাদক মহাশয় কল্যাণববেষু।_-কতিপয় দিবস 
গত হইল কলিকাতাব এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এজগদন্বাৰ দর্শনে কালীঘাটে 
আসিয়। এক দোকানে বাসা কবিয়া অবগাহনানস্তব পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ববক 
সমভিব্যাহাবে জগদীশ্ববীব সন্ধানে উপনীত হইয়া ধ্তাবতেব সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন 
কিন্তু উক্ত গৃহস্থেব সন্তানটি প্রণাম কবিলেন ন! ব্রহ্মাদি দেবতাব ছুবাবাধ্যা যিনি তাহাকে এ 
ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বাবা সম্মান বাখিল যথা গুড মাধিং ম্যডম্‌ ইহা শ্রবণে অনেকেই 
অবণে হস্ত দিয়! পলায়ন কবিবাঁয় তাহাব পিতা তাহাকে প্রহাব কবিতে উদ্ধৃত হওয়ায় কোন 
ভদ্র ব্যক্তি নিবাবণ কবিয়| কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে বাগ প্রকাশ কব! উচিত নয় তাহাতে এ 
ব্যলীকেব পিতা আক্ষেপ কবিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকৃমাবি কব্যে তোবে হিন্দুকালেজে 
দিয়াছিলাম যে তোব জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসস্তানেব 
নিমিত্তে আমি একঘব্যে হইয়াছি ধশ্মসভায় যাইতে পাবি না এই সকল থেদোক্তি শুনিয়া 
অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতাব অনেক বাঙ্গালী বড 
মানুম হিন্দুকীলেজেব অধ্যক্ষত1 কবেন তবে কেন ছেলেবদেব এমন কুব্যবহাৰ হয় মহাশয় গো 
বাঙ্গালী বড মান্তৃষেব গুণের কথ! কিছু জিজ্ঞাসা কবিবেন না দেখুন দেখি ঘরেব টাকা দিয়া 
কেমন তাবল্লোকেব পবকাল টণ্টনে কবিতেছেন অতএব আমাবদেব বাঙ্গালী বাবুবদেব গুণের 
কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ কালীকিস্কবস্য ।_-১৪ মে ১৮৩১ তাবিখেব ‘সমাচাৰ দপণে’ 
উদ্ধৃত । 


হিনু-কলেজের শিক্ষায় বালকেরা নাস্তিক হইতেছে দেখিয়া আর এক জন 
লিখিলেন £= 


পাঠক মহাশয়েবা বিবেচনা ককন লোকের বিষয় কর্ধের এবং অন্যান্য সুখ ইচ্ছা 
বাগ বঙ্গাদিব চেষ্টা সম্প্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় বহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ সংসাবেই 
অন্গুথের সম্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে এ নাস্তিক পশুদিগের সংবাদে এমনি বোধ হয় যেমন অন্ত্রা- 
ঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত কবা হয় এক্ষণে এই বিষয়ে গোল নিবৃত্ত হইলে 
আপাতত কিঞ্চিৎ জালা নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ কবা বাজা ভিন্ন কাহাব সাধ্য নহে 
যেহেতু যদ্যপি বাজাজ্ঞাক্রমে পূর্বববৎ জাতিমীলাব এক কাছাবি হয় এবং মাজিষ্ট্রেটে সাহেবদিগেব 
উপব ভাঁরার্পণ কবেন যে তাবল্পোক আপন২ আচাব ব্যবহার ধশ্ম যাজন না কবিলে দণ্ড প্রাপ্ত 
হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই এর ব্যলীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক 
ঠাকুব মহাশয় প্রণাম করি দশ জনেৰ সাক্ষাৎ জিক্মন হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে বাধাকৃফণ 
রামনাবায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চাবণ পূর্ববক অঙ্গুলি ধ্বনি কবিয়া আত্তিকতা 
জানাইবেক কেহবা কোশা লইয়! প্রাতঃন্নানে যাইবেক কেহ তুলসী মাল! ধারণ কবিয়! 
সৰ্ব্বদা হবিবৌল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গববনর বাহাদুব এই হুকুম জাবি 
কিয়া আমাবদিগের জাতি ধৰ্ম্ম বক্ষা কবণ পূর্বক পুণ্যপ্ৰতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক 
ব্যাটারদিগেব তামাস! দেখুন ।--“সমাচাব চন্দরিকা', ৯ মে, ১৮৩১। 


১৭৬ সাহিত্য-পবিষৎপত্রিকা [ও সংখ্যা * 


কিন্ত এই সকল নিন্দা সত্বেও যুবকৰৃন্দ ভিন্ন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকের মধ্যেও সে-যুগে 
হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করিবার লোকের একান্ত অভাব ছিল না। তাহাদের 
এক জন “সমাচার দর্পণ" লিখিলেন $- 


হিন্দুকালেজনামক যে বিদ্যালয় কএক বংসবাবধি- এদেশে স্থাপিত হওয়াতে 
সর্বসাধারণের যে উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা যোত্রহীন তাহাবদিগের সস্তানদিগের 
বিদ্যাভ্যাসেব বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র. লোকের অবিদিত কি 
আছে কিন্ত চন্দ্রিকাকাব তদ্বিষয়ে নিতান্ত অন্গুখী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের 
অল্পং দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ কবিয়| চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন 
ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে ষে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাহার এতাদৃশ বিপক্ষতার 
কি তাৎপধ্য অবগত হইতে পারি নাই। যাহা হউক এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকাব 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হওনের পূর্বে কি হিন্দু বালকদিগের 
কখন কোন কর্দাচাব হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্বক কালেজে বিদ্যাত্যাস করিয়া 
কি তীহাবা, সহস্র অপৰাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিত হওনের পূর্বে 
. এতদ্দেশীয় কয়েক জন বাঁকা বাবুরা তাহাবদিগেব স্ব পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকাবী 
হইয়া ধনযৌবন এবং মূর্থতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন্‌২ অবৈধ কর্ম না 
করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কিংবপ অসঘ্যয়ে না নষ্ট কবিয়াছেন উক্ত বাঁকা বাবুদ্িগেব নাম 
লিখিবাব আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাঁকা বাবুবা উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ* 
করিয়াছিলেন কি না আমর! বলিতে পাবি না বিশেষতঃ পূর্ব্ব এই বাজধানীতে কএকটা দল 
হইয়াছিল তদ্বিশেষ। গীঁজাখুরী ঝকমাবি সবলোটইত্যার্দি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচ্ধ্যহেতৃক 
ভদ্রলোকেব- সম্ভানেরা উপবের লিখিত দলসকলেব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন্‌২ অসংকর্্ম না 
কবিয়াছেন এবং কিংবপে ভীহাবদিগের পিতৃমাত্প্রভৃতি অমাত্যগণদিগকে মনংপীডা না 
দিয়াছেন ইহা কি চত্দ্রিকাকাৰ জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ 
কএক বসব পূর্বে কোন মহাশয়কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কি 
চন্দ্রিকাকাব ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্বিত হইয়! অল্পবয়স্ক কালেজের ছাত্রদিগেষ 
উপৰ প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে যীহারা২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা 
কবিভেছেন তাহাবা কি সকলেই মন্দ সর্বত্র তিন প্রকার মনুয্য শান্ত বলেন যথা সর্বত্র ব্রিবিধা 
লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ এ বচনের তাৎপর্য কি চন্দিকাকার মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত 
হয় না। তগুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিৰূপে সুলভ হয় ইহার উপায় চেষ্টা আবশ্যক বটে কিন্ত 
শষ্যাদিব জুলতত্ব এবং ছুলত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত তবে ভূমিরোপণাদিতে মন্তুষ্যেব 
কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্যকমান্র কিন্তু পূর্বজন্মাজিতা বিদ্যা; পূর্বজন্মাজিতং ধনং ইত্যাদি 
বচনসত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপাজ্জন হয় এবং বিদ্াধনকে মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা 
বিদ্যাবস্বং মহাধনংইত্যাদ্ি অতএব যখন বিদ্যাৰপ যে মহারত্ব তাহাব মূলোৎপাটনের 
চেষ্টার চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাকে দেশের ক্ষতিকারক ভিন্ন 
আর কি বলিব ভাবতবর্ষে ইংগ্রণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকার হওয়াতে ততস্থানস্থদিগের 
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ইঙ্গবেজী বিদ্যাভ্যাস কর! অত্যাবশ্যক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনেৰ পূর্বে এতদ্দেশীয় 
সনত্ান্ত লোকেব সন্তানদিগেব মধ্যে কেহং বহুশ্রম এবং ব্যয়পূর্বক ইন্দরেজী শান্তরাত্যাস 
করিয়াছিলেন এবং তাহাবা স্বীকাব কবেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রেরা অল্প দিবসের 
মধ্যে ব্বল্পায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেবপ পাদগ হইয়াছেন ইহ! দেখিয়া আমরা 
চমৎকৃত হ্ইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপন হওয়াতে কি দোষ। এইক্ষণে পবমেশ্বরেব 
কৃপায় এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিধার্শিক ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগেব সদ্বিবেচনার দ্বারা এতদ্দেশে 
হিন্দুকালেজপ্রভূতি কএকটা! পাঠশালা! স্থাপিত হওয়াতে উপরের লিখিত-কুনীতি বা রীতি আর 
প্রায় দেখা যায় না বরং হিন্দু বালকেবা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন এবং তদৃষ্টে 
অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে ২২ জানুয়ারি ১৮৩১। 
কিন্ত নানা আপত্তি সত্বেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও প্রতিপত্তি দিন দিন 
বাড়িতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশের অন্থান্ত আচার- 
ব্যবহার সম্বন্ধে লোকের মনে অসহিষ্ণুতা জন্মিতে লাঁগিল। এই সকল জনপ্রচলিত 
প্রথার মধ্যে সতীদাহের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সে-যুগে সমাজ-সংস্কারের 
আন্দোলন একমাত্র সতীদাহতেই আবদ্ধ থাকে নাই। তখন কৌলীন্ত ও বহুবিবাহ 
বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে-বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে__খুব চলিত। এই 
কৌলীন্ত প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বেও দেশের লোকের মধ্যে আন্দোলন 
_ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৩১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি ‘সমাচার দর্পণ কৌলীন্যের 
অত্যাচার সম্বন্ধে এই পত্রটি প্রকাশিত হয় ₹_ 
বহুগুণান্বিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েযু। এদেশে কুলীন ব্রাহ্ষণ মহাশয়- 
দিগেব অত্যন্ত্পযুক্ত এবং শান্তবিকদ্ধৰপে প্রাধান্য থাকাতে দেশের প্রতুল নাই উক্ত বিষয় 
রাজশাসনাভাবে প্রায় এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে অমঞ্গলদায়ক হইয়াছে বিশেষতঃ যাহাবা 
যোত্রহীন শোত্রিয় অথবা! বংশজ ব্ৰাহ্মণ তাহারা! যে কি পধ্যস্ত তদ্ারা ক্রেশ পাইতেছেন তাহা! 
লিখিয়া কত জানাইব। কুলীন মহাশয়দিগের দৌবাত্ম্যপ্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথব! 
বংশজ ব্ৰাহ্মণদিগেব বিবাহ হওয়া! অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয় ভিন্ন তৎকর্শ্ম সম্পন্ন 
হইয়! উঠে না সুতরাং যাঁহাবা যোত্রহীন তাহারদিগের বিবাহ হওয়া ভাব কত শত যোত্রহীন 
শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থাপর্ধ্যস্ত অবিবাহিত থাকিয়৷ পঞ্ত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও 
অনেকে ৩০1৪০৫০ পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎস্ববয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোকে জরজর খরখয় 
এবং মবমব হইয়া বহিয়াছেন তাহাবদিগের এ কাটামোতে আইবড় নাম খুচে কি না বলা যায় 
না। কিন্ত ভাহাবদিগেব মধ্যে অনেকেরি ঘবে এই রীতি আছে যে তাহারদিগেব ঘরের কন্ঠ 
সম্ভানদিগেব বিবাহ কুলীন ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাবো। সহিত দেন নাই ইহাতে তাহাবদিগের 
* অনেক ব্যয় করিতে হয় যেং কন্তাকে তাহারা পাত্রস্থা করেন এং কন্তাব এবং সম্তানসস্ততি 
এবং তাহার স্থামীপ্রভৃতিব ভবণপোধণ কন্যাকর্তীকে আপন জীবদ্দশাপর্যস্ত যোড়শোপচাৰে * 
করিতে হয় এবং তাহাব মৃত্যুব পর তীাহাব বংশে যিনি যখন বাতি দিতে থাকেন তাহাকে 
তাহার আপন তবণপোধণের ন্যুনতা কবিয়াও উক্ত কুলীন মহাশয়ের ভবণপৌষণ যথাসাধ্য- 
তি 
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ক্রমে কবিতে হয়+--| নবগুণবিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাৎ আচারো বিনয়! বিদ্যা ইত্যাদি নয় গুণ 
কৌলীন্যেব প্রসিদ্ধ লক্ষণ কিন্ত এইক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য কর! যায় তন্মধ্যে 
অনেকে উক্ত নবগুণ বড্জিত ববং তাঁহাবদিগকে নিগুণ চুডামণি বলা যাইতে পাবে কোন২ 
' স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুষ্ণীন জামাতা আপন২ শবশুব প্রভৃতির প্রতি ক্রোধাদ্বিত হইয়া 
বাত্রিমানে বাগভবে আপন২ পত্ীব সহ শয়নে থাকিয়া হুর্ধযোদয়েব প্রাকৃকালে আপন নিদ্রিত 
পত্নীর গাত্রেব সমস্ত স্বর্ণ রোপ্যাদিব আভবণ এবং পরিধেয় বস্তু অতি সাবধানপূর্ব্বক খুলিয়া 
লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আবে শুন! এবং দেখা গিয়াছে যে কোন২ কুলীন মহাশয়েবা 
বাগচ্ছলে আপন শ্বগুবেব বাটীহইতে স্ব২ পড়্ীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূর্বাক এঁ২ কন্াব 
পিতৃদত্ত স্বর্ণাভবণাদি সমস্ত কাডিয়া লইয়া তাহ! বিক্রয় করিয়া আপনার! মজা মাবিয়াছেন 
এবং উক্ত, কন্ঠাবদিগকে নানামতে ক্লেশ দিয়াছেন পবে এ অভাগা কন্যাবদিগের পিতৃ মাতৃ 
অথব৷ ভ্রাতৃপ্রভৃতিবা এঁ কন্যাব ধুডে প্রাণ থাকিতে২ তত্বৎসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে 
" উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে অর্থ দানদ্বাবা এবং নানা স্তব বিনয়দ্ধারা সন্তষ্ট করিয়া চিকিৎাদিদ্বাবা 
উক্ত কন্ঠারদিগের প্রাণবক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা 
কন্যা সস্তানদিগেব তত্বাবধাবণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতি দাবা না হয় সে স্থলে এ অভাগা 
কন্যাসস্তানাদির জীবনাবসান হওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়েরা 
আপন২ স্ত্রীপুক্রদিগের প্রতিপালন কবাকে এমত কুকর্দ জানেন যে তাহাবদ্িগেব পীভিতা- 
বস্থাতেও তাহারদিগেব GL কোন চেষ্ট! কবেন না এবং এতজ্রূপ চেষ্টাকে আপন২ 
কৌলীন্যের হানিকাবক জানেন * 
কৌলীন্য প্রথার জন্য দেশে অন্য যেসকল অনাচাব হইত, তাহা আমরা 
জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত আর একটি পত্র হইতে পাই। পত্রটি এইপ £-- 

‘সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন বংশজ ব্রাহ্মণেবাই জাতি লোপ কবিয়াছেন তাহাব 
কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা কবিবেন বংশজ ত্রাহ্মণেবা কন্যা ক্রয় কবিয়া 
বিবাহ কবেন কিন্ত তাহাতে অনেক জাতিব কন্যা! চলিয়! যায় অধিক কি কহিব কন্যা ক্রয় 
কৰিয়া বিবাঁহকবণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাঙ্গণ মোসলমানের কন্যা পধ্যস্তও বিবাহ 
কবিয়াছেন আমি ইহাব কএক প্রমাণ লিখিতেছি। 

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্ৰাহ্মণ বর্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে 
এক স্মুপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয় কবণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে পরে তাহার দিগের 
অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাক্ষণঠাকুর এইটি মোসলমানেব কন্যা ইহার কেহ নাই 
শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমব! মোসলমানেব কন্যাকে লইয়া কি কৰিব! 
তাহাতে ব্রাহ্গণেবা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনস্তর 
জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় কবিল এবং বাজাবে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া 
তাহাকে পরাইয়। লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমাবীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ 
করিবে ন! পরে এ ধূর্তেবা সন্ধ্যাকালে এক ত্রাঙ্মণেব বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার ছুই মাস 
পূর্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে 


-৪*শ বর্ষ] উনবিংশ শতাব্দীৰ প্রীবস্তে বাঁডালী-সমাজেব সমস্তা ১৭৯ 


ক 


দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথিব নিকট ঘনাইয়! বসিলেন এ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব 
বিবাহে প্রস্তাব কবিয়া মূল্যে ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতাবা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল 
কিন্তু শেষ চাবিশত টাকা বফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই বাত্রিতে বিবাহ 
দিল এবং পবদিবস পরাতে উঠিয়া তাহাব প্রস্থান কুবিল অনস্তব গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে 
গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন কবাইয়! এক বৎসব পর্য্যন্ত এ স্ত্রীকে লইয়! সুখভোগ করেন তাহার 
গবে এক দিবস লাউ পাক কবিতে প্র স্ত্রী অভ্যাস প্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে “কছু ছে কেয়! 
ছালান হোগা” এই কথা শুনিয়! ব্রাঙ্গণেব ভগিনী তাহার মাতাঁকে ডাকিয়া কহিল “ওমা শুন্‌ 
আসিয়া তোব বৌ কি বলিতেছে” তাহাব পবে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন 
জাঁতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া! বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকাব ভাবিয়া স্ত্রীকে 
পবিত্যাগ কবিলেন।"** | 

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্ৰাহ্মণ ক্রীত কন্য! বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া 
শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবেব কন্তাকে গ্রহণ কবিয়াছেন এতভ্তিন্ন কলিকাতা শহবের 
মধ্যে এইকপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্ধবক বলিতে পারি ভারিং পণ্ডিত স্যায়বত্বেব ও 
প্রধান২ বীড্‌য্যের ঘরে যে তাহাবদিগেব পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহাবদিগের 
অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালিক কন্যা কিন্তু সম্পত্বিশালি ত্রাক্মণেব 
ঘরে গড়িয়া পবিত্রা ব্রা্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তীহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান 
কৰেন ।--১৭ জুন ১৮৩৭ তাবিখেব ‘সমাচার দর্গণে” উদ্ধৃত । 


এই একই মর্দের আবও কয়েকটি আলোচনা ছুই তিন মাসের মধ্যে প্রকাশিত 


হয় এবং প্রশ্ন উঠে, গবর্ষেন্ট কৌলীন্য প্রথা রহিত করিতে পারেন কি-না । এই 
বিষয়ে “সমাচার দর্পণ’ ৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখে লেখেন ৯ 


** এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহা শাস্্রবিকদ্ধ ও লোকের সুখ বিবোধী এবং 
হিন্দুরা এই অনুমান কবেন যে ভাবতবর্ষেব মধ্যে বাজাজ্ঞা ক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত 
হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পাবে। এবং এই 
কুব্যবহাব যদি একেবাবে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ ব্রান্ধণেবদেব যেমত উপকার জন্মে বোধ হয় যে 
এঁহিক অন্য কোন বিষয়ে তাদৃশ উপকাৰ প্রায় দৃষ্ট হয় না। 

এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাক্মণেবা উক্ত বর্তমান ব্যবহাবেতে যে অন্ত্পকাব ও তদন্থপকাব যে 
উপায়েতে নিবৃত্তি হইতে পারে ইহাব এক দবখাস্ত তথায় বদি গবর্ণমেন্টে প্রদান করেন তবে 
প্র দরখাস্ত তথায় যে সুগ্রাহ হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই । 
গবর্মেন্টের পক্ষে সামাজিক আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এই 


আপত্তি আশঙ্কা করিয়া আর এক জন লেখেন £- 


যদি কেহ বলেন গবর্ণমেন্ট কুলীনদিগেব প্রাধান্য রহিতের কোন আইন প্রচলিত কবিলে 
এতদ্দেশীয় অনেক মান্য লোকেবা মনঃপীড়া পাইবেন । উত্তৰ এতদ্রপ মনঃপীড়াতে গবর্ণমেপ্টকে 
কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সান্লিপাতিক বোগী সদ সর্বক্ষণ জল পান করিতে 
চাহে কিন্ত যে পর্যন্ত তাহাকে এ বোগ ত্যাগ না কৰে সে পর্যস্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ 


১৮৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ' ওয় সংখ্যা, 


তাহাব এতদ্রপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন ন! তওপ্রযুক্ত উক্ত বোগী আপন চিকিৎসকের 
প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি 
হয় না""4--সমাচার দর্পণ', ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। 


কৌলীন্য প্রথার জন্য শ্রেণীবিশেষের পুকষের যে অস্থবিধা হইতেছিল, তাহার 
অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্ট হইতেছিলু স্ত্রীলোকদিগেব। স্থতরাং শ্্রীলোকদিগের পক্ষ 
হইতেও যে কৌলীন্য প্রথার বিকদ্ধে আপত্তি হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নয়। 
স্ত্রীলোকদিগের এই সকল দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া সমসাময়িক পত্রিকায় অনেকগুলি 
পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শুধু 
যে কৌলীন্য-প্রথার অত্যাচার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়, তাহা নহে) স্ত্রীলোকদিগেব 
অবস্থা সকল দিক্‌ হইতে যাহাতে উন্নতি লাভ করে, তাহার জন্য আবেদন জানান 
হয়। ১৫ মার্চ ১৮৩৫ তারিখে “চু'চুড়ানিবাসি স্্রীগণ” লেখেন £-- 

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রপ আমারদের, 
কি নিমিত্ত ন! হয়। আপনাবা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন কবিলেই সাংসারিক নীতি ও 
ধৰ্ম্ম প্রতিপালন হইতে পাবে না। 

২। অন্যান্য দেশীয় স্্ীলোকের! যেমন স্বচ্ছন্দে মকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে * 
আমারদিগকে তদ্রপ কবিতে কেন ন! দেন। কি আমাবদেব স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমাবদেব 
দেশে কোন বাধা আছে।যে এমত ব্যবহার কবা হইতে পাবে। ফলতঃ প্রথমতঃ আপনারা 
অবিবেচনাপূর্ববক এই ব্যবহাবে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কবিতে অসমর্থ ।- ? 

৩। বলদ ও অচেতন ভ্ব্যাদির ন্যায় আমাবদিগকে কি নিমিত্ত হত্তাস্তর করিয়া 

" আপনার! নিদদ'য়াচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ধক স্বামী মনোনীত 
কবিতে পাবি না। আপনারা কহেন যে আমাবদেব কুলধর্শ্ম ও সশ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই 
নিমিত্ত কোন বিবেচনা, কবিয়া যাহাবদের সঙ্গে আমাবদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং 
বিদ্যা কি কূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কগালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত 
আমাবদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪1৫৷১০৷১২ বর্ষ বয়স্ক! এমত 
অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসাবের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। 
ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমবা তাহার বিস্তার 
বৃত্বাস্ত প্রকাশ করিয়া লোকেব ঘৃণা জন্মাইৰ না যে ব্যাপারেতে আমারদেব জুখ দুঃখের ক্ষতি 
বৃদ্ধি সেই কর্শ্মেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা কবিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে 
আপনারদের কুলেব সম্্রম ও আমাবদের সুখের হানি হইত । ফলতঃ প্রার্থনা এই ষে এই 

. বিষয়ে আপনাবা কেবল সাধাবণ কতৃত্ব কবেন আমাবদের প্রতি মনোনীত কবণের ভার থাকে । 

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়! আমারদিগকে বিবাহ 
দিতেছেন তাহাতে খাহাবা মূল্য অধিক ডাকেন তাহারাই আমারদেব স্বামী হন এবং আমর! 
তাহাবদের ক্রীত সম্পত্তিব মধ্যে গণ্যা হই তাহাতে যে টাকা পাওয়। যায় তাহা যদি আমার- 
দিগকে স্ত্রীধন বলিয়া দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু দেই সকল টাকা লইয়া 
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আপনারা নিজ ব্যয় কবিতেছেন। অতএব ইহাতে আমাবদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় কবা 
হইতেছে। যদি আমারদেব দেশের শাসনকর্তা এই দ্বণ্যব্যাপাব সহিষ্ণুতা কবেন তবে পাপ- 
ভাগী হইবেন কিন্তু পবমেশ্বব যে কতকাল সহিবেন তাহা কহা যায় না তিনি আপনারদেব 
অপরাধ মার্জন ককন। $ 

৫। যখীহাবদেব অনেক ভাৰ্য্যা আছে তাহাবদেব সঙ্গে কেন আমাবদেব বিবাহ দিতেছেন। 
যাহার অনেক ভাধ্যা তিনি প্রত্যেক ভার্ধ্যা লইয়া সাংসারিক যেমন বীতি ও কর্তব্য তাহা 
কিবপে করিতে পাঁবেন। ছে 

৬। ভাৰ্য্যাব মৃত্যুব পরে স্বামী পুনব্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর 
পবে বিবাহ কবিতে না পাবে । পুকষেব যেমন বিবাহ কবিতে অন্বাগ তেমন কি স্ত্রীব নাই। 
এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি ছুষ্টতাঁর দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল 
বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচাব কবিয়! কুন দেখি যে আমাবদিগকে আপনাবা কিবপ দুঃখিনী 

, ও গোলামেব ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন। 


শুধু এই সকল গুরুতর বিষযেই নয়, অন্যান্য সামান্য ব্যাপারেও সে যুগে 
সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই সকল ব্যাপাবের মাত্র একটি উল্লেখ করিয়া 
আজিকার এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই বিষয়টি বাংলা দেশে স্ত্রীলোকদের সুক্ষ বস্তু 
ব্যবহার। এ বিষয়ে এক ব্যক্তি “সমাচার দর্পণে’ লেখেন £-- 
রিং এতদ্দেশীয় স্ত্রীলৌকেব পবিধেয় অতিসুস্ম এক বস্তুই সাধাবণেব ব্যবহাধ্য ইহা অনেক 
*_ দৌষাভাসেব ও ভিন্নদেশীয় লোকেবও স্বার্থ এবং নব্য ব্যবহাঁবই অন্ুতব হয়। যেহেতুক পুবাণ 
কাব্যাদি শাস্ত্রে ভ্রীলোকের পবিধেয় ও উত্তবীয় বস্ত্ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় 
মহাশয়ৰ! উত্তম সনাতন ব্যবহাৰ পরিত্যাগ কবিয়া কদর্ধ্য নব্য ব্যবহাব কেন গ্রহণ 
কবিয়াছেন। 
যেহেতুক বর্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সুক্ম সর্ববাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে ভ্ত্রীলোকেব তাদৃশ 
সন্্রম সম্তবে না যাদৃশ উত্তবীয় তছুপবি সর্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়বা 
এতদবস্থা বিলক্ষণবূপ নিরীক্ষণ কবিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যন্ুসাবে নানাভবণে 
স্ত্রীলোকদিগকে স্থশোভিত| করিবার প্রযত্ব বাখেন। অথচ ষে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহু- 
মুল্যাভবণ দিতেছেন সে স্থলে একখানি সু শাটা হদ্দ পাচ ছয় টাকা মূল্যের কি স্থশোভিতা 
হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তব যদ্যপিও হইয়া থাকে তথাপি 
এতদেশীয় সাধাবণ স্ত্রীলোকের পবিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি চন্দ্রিকাসম্পাদককৃত দৃতীবিলাসে 
অনঙ্গম্ধরীব উত্তম বেশবর্ণনে। স্ুবর্ণেব গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী 
অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণান্থৃযায়ি বসনেব সুদৃশ্ঠতা হ্ইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ 
,মহাশয়বা! এই ঘুণিত ব্যবহাব পবিবর্তভনে মনোযোগ ককন। যদি বলেন তোমার লিখনেব 
অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধাবণ সকলই বহুমুল্যেব বস্তু স্্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়া 
দেউন ও শাটীবন্ত্রেব ব্যবহার একদাই পবিত্যাগ হউক। উত্তর অস্মদভিপ্রেত তাহা নহে ফলতঃ 
যে ব্যক্তি যত মূল্যেব অলঙ্কাব স্ত্রীগণকে দিতে সুসমর্থ তিনি তছৃপযুক্ত বস্তুও পবাইতে অবস্ত 


১৮২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ অব সংখ্যা 


ক্ষম বটেন। এবং পূজা বন্ধন ভোজনকালীন সাঁটা পরিধান হিন্দু দ্রীগণেব আবশ্যক বটে তাহা 
পরুন। যদ্রপ হিন্দুস্বানে ব্যবহাব আছে। এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদাব ও সেরেস্তাদাৰ ও 
উকীল ইত্যাদি মহাশয়েবা জাম! নিম! কাবা কোবত! অর্থাৎ হিন্মস্থানীয় পরিচ্ছদ সন্তরমার্থে 
ব্যবহাব করিয়া থাকেন। তাহ্বারা স্বং কুলাঙ্গনাদিগকে সর্বাঙ্গাচ্ছাঁদনার্থে লাঙ্গা উডানী 
ইত্যাদি বস্তু ব্যবহাঁব করাইলে কদাচ দুধ্য হইতে পাবে না। ববং জুদৃশ্ঠা ও সলজ্ভিতা দৃষ্ট 
হইতে গাবে। যদি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পবিচ্ছ্ধ পবিবর্তন ব্যবহাব একদা কিপ্রকার 
সম্ভাবনা । উত্তব তাহার এক সদুপায় সুলভ অন্তব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ 
যাদৃশ পবিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহাব কবেন তন্দরপই ইতস্ততঃ সর্বত্র প্রচলিত হয়। তবিস্তাব 
এতন্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন ।--১ আগষ্ট ১৮৩৫। 
১৮৫১ সনের ১৪ই জুন তারিখের সংবাদ ভাস্কর’ পত্রেও এই বিষষে নিক্ন- 
লিখিত মন্তব্য কবা হয 8. 
আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্য অনেকবাঁব লিখিয়াছি এবং আমাবদিগেব পত্রপ্রেরকেবা 
নানা প্রকাব হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহ! পৰিত্যাগ কবণার্থ সৰ্ব সাধাবণকে অনুরোধ কবিয়াছেন 
অদ্যাপিও এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতে ঘৃণা বোধ কবেন নাই, সে বিষয় এই যে কম বস্তু 
ব্যবহ্থাবে সবন্ত্র বিবস্ত্র প্রভেদ থাকে না শবীবাচ্ছাদন জন্য বন্ত্র ব্যবহাব কবিতে হয়, যে বস্ত্র 
পবিধান কৰিলে সৰ্ব্বাঙ্গ দেখা যায় সে বস্ত্র পৰিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে শুল্ম বস্তু 
ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েবাও হুল্ম বস্তু ব্যবহাব কবেন না, হিন্দুদিগে মধ্যেও 
হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সক বস্ত্র পবেন না, কেবল বঙ্গ বাজ্যেব মধ্যে সক কাপডে স্ত্রী পু্চয 
সাধাৰণ সকলেব দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা, শাস্তিপুবাদি স্থানে সুক্ষ 
বন্ত্র নিশ্মীণাবস্ত হয় এ তিন স্থানীয় বন্ত্রেতেই বঙ্গদেশীয় পুকষ পুকষীগণ লম্পট লম্পটা হইয়া 
উঠিয়াছেন,'- এতদ্দেশীয় মান্যবব মহাশয়গণ আপনাবদিগেব পবিবারাদিব মধ্যে এই কুব্যবহাব 
রাখিয়াছেন ইহাতে আমবা পূর্বাপর আক্ষেপ কবিয়া আসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত 
হইলাম বর্ধমানাধীশ্বব মহাবাজা তাহার অধিকাব হইতে সুক্ষ বস্তু ব্যবহার উঠাইয়! দিয়াছেন 
এবং ঘোষণা কবিয়াছেন তাহার অধিকাঁবে কেহ সুক্ষ বন্প পবিধান কবিতে পারিবেন না, যদি 
করেন তবে দণ্ডযোগ্য হইবেন,***। 
সে-যুগের বাঙালীর সম্মুখে যেসকল সামাজিক সমস্তা উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহাব কয়েকটির পবিচয় এই প্রবন্ধে দেওযা হইল। সমসামধিক সংবাদপত্রে ও পুস্তকে 
এই ধরণেব আরও বহু সমস্যা ও প্রশ্নের সন্ধান মিলে। সেগুলি একত্র করিয়া! বিগত 
যুগের বাঙালী সমাজের চিত্র কেহ সম্পূর্ণ করিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে ।* 





* ৮ ফান্তুন ১৩৪৩ তারিখে স্তব শ্রীযদুনাথ সরকাঁবেব সভাপতিত্বে অনষ্ঠি বামপ্রাণ 
গুপ্ত-স্বর্ণপদক-বিতরণ সভায় পঠিত। 


৫ 


মহাভারতের কয়েকটি টীকাঁকার 
প্রীস্শীলকুমাব দে, এম-এ, ডি-লিট 


মহাভারতের যে বিংশাঁধিক টীকা সমগ্র বা অসমগ্রভাবে পাওয়া যায়, তাহাদের অতি 
অল্পসংখ্যকই মুদ্রিত বা প্রচলিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা হিসাবে ইহাদের যাহাই মূল্য হউক 
না কেন, ইহাদের অধিকাংশই মহাভারতের বর্তমান পুঁথিগুলির অপেক্ষা গ্রাচীন। সুতরাং, 
যে সকল পাঠ বা পাঠীত্তর এই টাকাগুলিতে ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মূল্য অস্বীকার করা 
যায় না, এবং মূলের প্রাচীন পাঠ উদ্ধার করিতে হইলে এই সকল পাঠের বিচার নিতান্ত 
আবশ্যক । 

৬ মহাভারতের যথেষ্ট অনুশীলন হইলেও, এই দিক্‌ হইতে টীকাগুলির যথাযোগ্য চ্চা 
বা আলোচনা হইযাছে, এ কথা বলা যায় না। নীলকণ্ঠের সুপ্রসিদ্ধ টীকা ভিন্ন, অন্ত টীকা- 
্ন্থগুলি দুষ্পাপ্য ; এবং যেবপ পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে তাহাদেব পরীক্ষা প্রয়োজন, তাহা এ পর্য্যন্ত 
হয নাই বলিক্লেই হয়। ১৮৯৭ সালে হোল্টস্মান১ প্রথম এই টীকাগুলির একটি বৃত্তাস্ত 
প্রকাশ করেন, কিন্ত তৎকালে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। সম্প্রতি পুন! 
গ্রাচ্যবিদ্যাসংশোধক মন্দির হইতে মহাভারতের যে বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে,» 
তাহাতে অনেকগুলি টীকাকারের উল্লেখযোগ্য পাঠ যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ হইতেছে। উক্ত 
সংস্করণের প্রধান সম্পাদক, ডক্টর বিষ্ণু সীতাবাম স্থক্থঙ্কর, তৎ্সম্পাদিত আদিপর্ব্বেৰ 
ভূমিকায়, এবং পবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় প্রকাশিত Notes on the Mahabharata 
Commentators® শীর্ষক প্রবন্ধে, কতকগুলি প্রসিদ্ধ টীকাকার সম্বন্ধে আলোচন! করিযাছেন। 
উক্ত সংস্করণের উদ্ধবোগপর্কের ভূমিকাতেও বর্তমান লেখক কর্তৃক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল উপকরণ হইতে বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচিত হইল ১ 
আশা করা! যায়, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে এই টাকাগুলির আরও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব 
হইবে। | 


পাপ 


১ Holtzmann, Das Mahabharata, Kiel 1894, vol. 3, pp. 87f. 
২ এ পর্য্যন্ত জুক্থস্কর-সম্পাদিত আদিপর্ব্ব (১৯২৭-৩৩), রঘুবীর-সম্পাদিত বিরাটপর্্ব 
(১৯৩৬) ও বর্তমান লেখক-সম্পাদিত উদ্ভোগপর্ক ( ১৯৩৮-৩৯ ) প্রকাশিত হইয়াছে। বনপর্ধ ছাপ! 
- হইতেছে, সভাপর্বেব সম্পাদনা প্রায় শেষ হইয়াছে এবং ভীম্মপর্কেব সম্পাদনা আবস্ত হইয়াছে। 
এই শেষোক্ত তিনটি পর্কোর ভাব যথাক্রমে স্ুকৃথম্কর, এড জাবটন ও বেল্ভাল্কব 'লইয়াছেন। 
৩ Annals of the Bhandarkar Orental Research Instuute, xvii, 1936, 
pp. 185-202. 


১৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ অয়'সংখয় 


মহাভারতের যে কয়জন টাকাকারের নাম জানা যায়, তাহাদের মধ্যে সমধিক 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন__অনস্তভষ্ট, অজ্জুনমিশ্র, আনন্দ, কণাভরণ, চতুতূজমিশ্র, জগদীশ 
চক্রবর্তী, দেববৌধ, নীলক, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, মহানন্দপূর্ণ, যজ্ঞনারাযণ, রত্বগর্ভ, রামকিস্কর, 
রামকৃষ্ণ, রামাহুজ, লক্ষণ, বরদ, বাদিাজ, বিদ্যাসাগর, বিমলবোধ, শঙ্করাচার্ধয, শ্রীনিবাস, 
সর্বজ্ঞনারায়ণ ও হুষ্টিধব। ইহাদের সকলেই সমগ্র মহাভারতের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন 
কি না, জানা যায় না, কারণ, অনেকেরই টীকা কোন কোন পর্ধের উপর অথবা! অসম্পূরণভাবে 
পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহারা যে-মূলের উপর টাকা! করিয়াছেন, 
তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেব পুঁথিতে প্রচলিত, এবং ইহাদের ধৃত 
প্রাদেশিক পাঠগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । দু-একটি টাকাকারকে বাদ দিলে, 
ইহাদের তারিখ বা অন্যান বৃত্বাস্ত সন্ধে বিশেষ কিছু জানা! যায় না, এবং সকলের টাকাও 
আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হয় নাই। সমগ্র মহাভারতের উপব একমাত্র নীলকণ্ঠেরই 
ধাবাবাহিক টাকা এখন পাওয়া যায়, এবং ইহা সমগ্রভাবে মুদ্রিতও হইয়াছে। ৬ 
পুনা সংস্করণে বিভিন্ন প্রকাশিত পর্বের যে সকল টাকা হইতে উল্লেখযোগ্য পাঠ গৃহীত 
হইয়াছে, তাহাদের রচয়িতার নাম যথাক্রমে এইরূপ :-- | 
আদিপর্কে--দেববোধ, অঞ্জ্নমিশ্র, রত্রগর্ভ ও নীলকঠ। [ ইহাদের মধ্যে একমাত্র 
নীলকণ্ঠের টাকা মুদ্রিত হইয়াছে ]15 


বিরাটপর্কে--সর্বজ্ঞনারায়ণ, অঞ্জুনমিশ্র, চতুতূজমিশ্র,- নীলক, রামকঞ্চ ও বিষম-. 


পদ্বিবরণ-রচয়িতা কোনও অজ্ঞাত টাকাকার। [এই টীকাগুলি 
. মহাদেব গঙ্গাধর ভট্ট বাক্ছে সম্পাদিত বিরাটপর্কের সংস্করণে, গুজরাতি 
প্রিটিং প্রেস, বোদ্বাই হইতে ১৯১৫ সালে মুদ্রিত হইয়াছে ]1 
উদ্যোগপর্ধে-_দেববোধ, সর্ববজ্ঞনারায়ণ, অজ্জনমিশ্র, শঙ্করাচাধ্য (কেবল সনৎস্জাত 
পর্বব) এবং নীলক্। [ দেববোধের টীকা ভিন্ন, অন্য টাকাগুলি উক্ত 
বোস্বাই সংস্কবণের উদ্ভোগপর্কে ১৯২০ সালে মুদ্রিত হইয়াছে ]। 

ইহ্‌! ভিন্ন, বাদিরাঞ্জের লক্ষাভরণ বাঁ লক্ষালঙ্কাব (সভা, বিরাট ও উদ্যোগ )৫ এবং 

৪ যৌগেন্্চন্দ্র ঘোষ (77227 Culture, vol i, p 704, fo0note) লিখিয়াছেন যে, 
১৮৯৭ সালে ভূদব চট্টোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ ও অজ্জুনমিশ্রের টীকা সমেত আদিপর্্ব বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ 
কবিয়াছিলেন। কিন্ত আমরা এই সংস্কবণ দেখি নাই । 

৫ উডিপিব মাধ্বগুরু বাদিরাজতীর্থেব মৃত্যুকাল শকাব্দ ১২৬১ ( = খ্রীষ্টাব্দ ১৩৩৯), এইবপ 
বামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ধবিয়াছেন ; কিন্তু পি. কে গোডে দেখাইয়াছেন যে, এই তারিখ ঠিক নয় 
(Annals of the Bh Inst. xvii, PP 208-10); বাদিবাজতভীর্থ ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিন্েন । 
ভাহার রচিত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত টিপ্ননী গ্রন্থাক্ষব-লিখিত দাক্ষিণাত্য পাঠই অন্ুসবণ কবে, এবং পাঠ 
বা ব্যাখ্যা হিসাবে মূল্যবান্‌ নহে ।--দনৎস্জাতীয়ে শঙ্কবাচার্ধ্যও দাক্ষিণাত্য পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, এ 
বিষয়ে উদ্যোগপর্ব্বের ভূমিক! দ্রষ্টব্য । 





Ah 


ৰল 
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৪শনর্ধ] মহাভাবতেব কয়েকটি টাকাকাব ১৮৫৮ 


বিমলবোধেব. দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী .রা ছুর্ধোধপদ্ভঞ্জিকা (বিবাট ও উদ্যোগ ) টাকাও উক্ত 
বোম্বাই সংস্করণে অংশতঃ মুদ্রিত হইযাছে। | 
এই সকল টীকাকারের মধ্যে নীলকণ্ডের নামই বর্তমান সময়ে সুপ্রসিদ্ধ, এবং তাহার 
সময় ও পরিচয় অজ্ঞাত নয়। স্থতরাং মহাভারতের অন্তান্য প্রাচীন টীকাকারদের সম্বন্ধ বা - 
পৌর্ব্বাপধ্য নির্ণয় করিতে হইলে নীলকণ্ঠ হইতেই আমাদের আরস্ত করিতে ও অগ্রসর হইতে 
"হইবে। নীলকঠের সমগ্র টীকা বহুবার মুক্রিত ও সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি, গত 
শতাব হইতে মহাভাবতের বিবিধ উত্তর-ভারতীয যুক্ত সংস্করণে যে পাঠ গৃহীত হইয়াছে, . 
তাহা মুখ্যতঃ নীলক$-নিৰ্দ্ধারিত পাঠ । ১৮৩৪-৩৯ সালে মহাভারতের যে প্রথম” সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কলিকাতায় সম্পাঁদিত ও মুদ্রিত হইলেও, বাঙ্গালা দেশের পু'থিব 
পাঠ অন্কুসরণ করে না, ইহাতে নীলকণের টীকা মুদ্রিত হয নাই বটে, কিন্ত নীলকণ্ঠের 

' টীকান্ুযায়ী প্রচলিত দেবনাগরী পুঁথির পাঠই গৃহীত হইয়াছে। গণপৎ কষ্ণজী-প্রকাশিত 
ও ্াঙ্বাই হইতে ১৭৯৯ শকে ( = ১৮৭৭ শী্টাবে ) মুদ্ৰিত যে আদি বোষ্বাই সংস্করণ, 
তাহাতেও এই, পাঠ ও নীলকের টীকাও রহিযাছে। এই দুইটি সংস্করণ পরবর্তী প্রায় 
সমস্ত উত্তব-ভাবতীয় মুদ্ৰিত সংস্করণের উপজীব্য ; এবং ইহাদের দ্বারা, ও সর্বত্র প্রচলিত 
দেবনাগবী পুর্থর দ্বারা, এই পাঠই আধুনিক সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বলা 
রা... যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ( বিশেষতঃ কাশ্মীর ও মলয় প্রদেশের ) 
পুঁথিতে মহাভারতের যে মূল পাওযা যায়, তাহা নীলক-ধৃত মূল হইতে যথেষ্ট বিভিন্ন ও 

প্রাচীন । - 


. নীলকণ্ঠের টাকার বা পাঠের যে সর্বত্র প্রচলন হইয়াছে, তাহার কারণ এই নয় যে, 
নীলকণ্ঠের টাকা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অথবা গ্ররুত পাঠ সংরক্ষণ হিসাবে মূল্যবান্‌ ।' প্রক্ৃত- 
পক্ষে, মহাভারতের অধিকতর প্রাচীন ও মূল্যবান্‌ টীকাগুলি লুপ্ত হওয়াতে, বর্তমান সময়ে 
নীলকণ্ঠের অপেক্ষাকৃত আধুনিক টাকা নিজন্ব মূল্য অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধি ও সমাদর লাভ 
“ করিয়াছে। আত্মপরিচয় হইতে জানী যায যে, চতুর্ধর (আধুনিক চৌধুরী) উপাধিধারী ' 
নীলক্ঠ ছিলেন গৌতমগোত্রসস্তৃত মহারাষ্্রীয় বাহ্মণ, এবং গোদাবরীতীরস্থ কৃর্পারগ্রাম 
(আধুনিক কোপারগাও ) নিবাসী গোবিন্দস্থরি ও ফুল্লাম্বিকার জ্যেষ্ঠ পুত্র । খী্টীয় সপ্তদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীযার্দ্ধে, কাশীক্ষেত্রে, যথাক্রমে তাহাব ভারতভাবদীপ ও গণপতিভাবদীপ নামক 
সমগ্র মহাভারতের ও গণেশগীতীর টীকা লিখিত হইয়াছিল, শেষোক্ত গ্রন্থের রচনাকাল 
সংবৎ ১৭৫০ ( = খষ্টাব্দ ১৬৯৪ ) এইরূপ পাওযা যায। | 

টাকার গরমে তাঁহার উদ্দেশ্য বিৰত কৰিয়া নীলক$ লিখিয়াছেন, Ee - 
| বহুন্‌ সমাহ্ত্য বিভিন্নদেশ্যান, কোশান, বিনিস্চিত্য চ পাঠমগ্র্যম্‌ । - 
প্রাচাং গুরূণামন্তু স্থত্য বাচমারভ্যতে ভাবতভাবদীপঃ ] 
অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত মহাভারতের বহু পুথি হইতে; IE পাঠ 
৪ 





১৮৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা - ' [ও সখ্য, 


নির্ণয় করিয়া এবং প্রাচীন গুরুদিগের বাক্য অনুসরণ করিয়া ভারতভাবদীপ বচনা 
করিযাছেন। স্থতরাং তাহার গ্রন্থে সর্বত্র বিবিধ পাঁঠান্তরের . এবং প্রাচীন টাকাকারদের 
উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এই পাঠগ্রহণে বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা সংগ্রহবুদ্ধিরই বেশী পরিচয় 
পাওযা যাঁষ। বিভিন্ন প্রদেশের পু'থিছত যে অধিক অথব৷ প্রক্ষিপ্ঠ শ্লোক, শ্লোকাংশ এবং 
প্রাদেশিক পাঠ পাওয়া যায, তাহাও তিনি বাদ দেন নাই। এমন কি, অধুনাতন পুঁখির 
পাঠও যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উদ্যোগপর্ধের সনৎস্থজাতীয়ের আরম্তে স্বীকার 
করিয়াছেন৬। অর্থাৎ, তাহার ধারণ! ছিল যে, মহাভারতের যে কোন পুঁথিতে যাহা কিছু 
পাওয়া যায়, তাহাঁব সমস্তই আহরণ কবিতে হইবে। ইহাতে তাহার নির্ণীত মূল, 
অবিচারিত পাঠম্বীকারে ও প্রক্ষিপ্তাংশে,৭ পল্লবিত ও ভারাক্রান্ত হইয়াছে । এ বিষয়ের 
বিস্তৃত আলোচনা বা উদাহরণ অন্তত্র দ্রষ্টব্য , এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
সর্ধত্র প্রচলিত ও আঁদৃত হইলেও, নীলকণ্ঠের অর্ধাচীন টীকাঁকে মহাভারতের টি 
আলোচনায় প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 

. তথাপি, নীলকণ্ঠ যে-সকল পাঠভেদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী রি 
ষে-সকল পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। অগ্রগামীদের মধ্যে, বিভিন্ন 
পর্বে, দেববোধ, সর্বজ্ঞনারাঁয়ণ, অজ্জুনমিশ্র ও রত্বগর্ভ_-এই চারি জনের নাম ৪ তাহাদের 
ব্যাখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে রত্বগর্ভ বেশী প্রাচীন ব্যাখ্যাকার বলিয়া মনে 
হয় না, এবং তাহার টাকার মুল্যও বেশী নয়?। অন্য তিন জনের মধ্যে দেববোধই 
প্রাচীনতম । দ্রোণপর্ক্বের এক স্থলে (৭1৮২।২ )১০ মধুপফিক এই শব্দের ব্যাখ্যায় নীলক 
দেববোধের পাঠ প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধত করিযাছেন৯৯ , এবং আদিপর্কবে (১/১৫৮।১৪ ) 
দেববোধধূত একটি সমগ্র শ্লোকের পাঠকে প্রাচীন পাঠ বলিঘা অভিহিত করিয়াছেন১২ | 


৬ উদ্ভোগপর্বণি সনৎসুজাতীয়ে ভাষ্যকারাদিভিব্যাখ্যাতান্‌ সংপ্রতিতনপুস্তকেষু চ স্থিতান্‌ 
পাঠান্‌ শ্লোকাংস্চ গুধোপসংহারন্যায়েন একত্রীকৃত্য ব্যাখ্যায়তে ।--ইহাতে যে অসংলগ্নতা ও অসামগ্জস্ত 
হইয়াছে, তাহাব সম্বন্ধে মন্িখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 

৭ কেবল উদ্যোগপর্কেই প্রায় ১৫০ প্রক্ষিপ্ত অংশ বহিয়াছে , তাহাব মধ্যে একটি ১০৩ লাইন 
বিস্তৃত । 

৮ পুনা সংস্করণেব আদি ও উদ্যোগপর্ধেরর ভূমিকা! দ্রষ্টব্য । 

৯ আদিপর্র্বের ভূমিকা, পৃ. ৬৯। 

, ১০ বর্তমান প্রবন্ধে যেখানে আদি, বিবাট ও উদ্ভোগপর্কা উদ্ধত হইয়াছে, সেখানে পুনা 
সংস্করণ ও অন্যান্য পর্বেব ক্ষেত্রে গণপত, কৃষ্ণলী-প্রকাশিত বোম্বাই সংস্করণ বুঝিতে হইবে। 
১১ মধুপকিকা মধুপর্কসময়ে গঠন্ত ইতি দেববোধঃ। 

১২ ইতি প্রাচীনঃ পাঠো দেববোধাদিভিব্যাথ্যাতত্বাৎ।--কিন্তু এই পাঠ দেববোধের টাকার 

পৃথিতে পাওয়া! যায় লা। 


be 


১ ৪ বর্ষ] মহাভাঁবতেব কষেকটি টীকাকাব ১৮৭ 


এইরূপ সর্বজ্ঞনারায়ণ ও অজ্জ্নমিশ্রের উল্লেখ যথাক্রমে উদ্ভোগপর্বের ছুই স্থলে (৫181৯ ও 
৫18০1২৪ )*৩ এবং বনপর্বের এক স্থলে ( ৩/২৯১1৭০ )১৪ পাওয়া যায়। 
নীলক্ের এই তিন জন অগ্রবর্ভীর মধ্যে অজ্জুনমিশ্র কনিষ্ঠতম, কারণ, অঙ্জ্নমিশ্র 
তাহার টাকায় দেববোধ ও সর্বজ্ঞনারায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। বিমলবোধও তীহার 
পূর্ববগামী। আদিপর্ধের টীকার প্রারস্তে অজ্জুনমিশ্র শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন,_ 
বেদব্যাস-বৈশংপায়ন-দেববোধ-বিমলবৌধ-সর্ধবজ্ঞনাবায়ণ-শাপগ্ডিল্যমাধব-পিতৃভ্যো। নমঃ । 
শ্রীদেববোধপাদাদিমতমালোক্য যত্বুতঃ । 
ক্রিয়তেহজ্জুনমিশ্রেণ ভাবতার্থপ্রদীপিকা ॥ 
এবং অন্যত্র হরিবংশের টীকার শেষে লিখিয়াছেন,__ 
শ্রীদেববোধবিমলবোধশাপ্ডিল্যমাধবাঃ । 
নারায়ণ সর্বজ্ঞ: পিতা চ গুববো মম॥ 


শক্গিলামাধব সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, কিন্তু অজ্জুনমিশ্র ইহাদের সহিত নিজের 
পিতার উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহার কারণ, তাহার পিতা ঈশান তৎ্সময়ে মহাভারতের 
খ্যাতনামা পাঠক ছিলেন, টীকার পুষ্পিকায় তাহাকে পাঠকরাজ ও ভারতাচাধ্য বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে । তাহার অন্ত অভিধান “ম্পাহেঠিকুলসরিনাথেন্দু, হইতে বুঝা যায় 
যে, তিনি চম্পাহন্রীয় কুলের বাবেন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্থতরাং অজ্জুনমিশ্রই মহাভারতের 
“একমাত্র প্রাচীন বান্ধালী টাকাকাব। পববর্তী সময়ের অন্য বাঙ্গালী টাকাকাঁর হইতেছেন 
বোধ হ্য- স্থষ্টিধর৯৫ ও জগদীশ চক্রবর্তী১৬। 
অঙ্জ্নমিশ্র পুনরায় বিরাটপর্বের টাকার আরস্তে দেববোধের এইরূপ স্তুতি করিয়াছেন 

এবং পিতৃ-উপদেশের কথা বলিয়াছেন__ 

বেদব্যাসমুখাস্তোজগলিতং বাড ময়ামৃতম্‌ । 

সংভোজয়স্তং ভূবনং দেববোঁধং ভজামহে ॥ 

শ্রীদেববোধপাদাদিতাতোপদেশসেবিনা । 

ক্রিয়তেহজ্জুনমিশ্রেণ বিরাটপর্ববদীপিকা ॥ 








১৩ বিষং লোহমিতি সৰ্ব্বজ্ঞ: ।'* দক্ষিণাবর্তঃ শঙ্খ ইতি নাবায়ণঃ -_এতেনাগ্নহোত্রমুপলক্ষয়- 
তীতি নাবায়ণঃ ।-_এই সমস্ত ব্যাথ্যাই সর্বজ্ঞনারায়ণের টীকায় পাওয়া যায় । 

১৪ জাবথ্যান্‌ ব্রিগুণদক্ষিণানিত্যজ্জুন মিশ্রঃ | 

১৫ যদি এই স্বষ্টিধব পুকযোত্তমদেবের ভাষাবৃত্িব টীকাকাব হন, তবে তিনি, বোধ হয়, 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। | 

১৬ বাণীকঠ আচার্ধ্যের পুত্র এবং কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী নলাহাটাগ্রামনিবাসী। ইহার 
সভাপর্কের ব্যাখ্যাব একখানি পু'খথিব লিপিকাল সন ১১৫৯, ২২ ফান্তুন । 


১৮৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! [ ওর সখ্যা+ 


এই সকল শ্রোকে অজ্জ্নমিশ্র দেববৌধেব প্রতি যে অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিযাছেন, 
তাহা নিরর্থক নয, কারণ, দেববোধের টাকাই তাহার প্রধান উপজীব্য । যদিও ছু-একটি 
স্থলে তিনি স্পষ্ট নামোল্লেখ করিয়া দেববোধের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন,১৭ তথাপি দুইটি 
টাকা পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অর্জনমিশ্র তাহার টাকার আদ্যোপান্ত 
(বিশেষতঃ উদ্যোগণপর্ধে ) বহু স্থলে নামোল্লেখ না করিযাও দেববোধের টীকা বিস্তৃত নকল 
করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টাকাকে দেববোঁধের টাকার সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত সংস্করণ 


বলিলেও অত্যুক্তি হয নাঁ। এমন কি, দেববোধের টাকার জ্ঞানদীপিক! নামের অনুকরণে . 


তিনি নিজেব টাকার নামকবণও করিষাছেন-_-অর্থদীপিকা! আমরা পরে দেখিব, দেববোধ 
খুব সম্ভব কাশ্মীর বা উত্তর-পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী ছিলেন, কাঁরণ, তাহার -টাকায় উক্ত 
প্রদেশের পুথির পাঠই বিশেষভাবে পাঁওয়! যায়। ইহার ফলে এই দাডাইযাছে যে, অঞ্জুন- 
মিশ্র বাঙ্গালী হইলেও তাহার টাকায়" বঙ্গীয় পুঁথির পাঠ সর্বত্র গৃহীত হয় নাই, বরং অন্য 
প্রদেশের পুথির পাঠ প্রচুর পবিমাঁণে বঙ্গীয় পাঠকে অন্তহিত করিয়াছে । অনেক স্থল 
তিনি বঙ্গীয় পাঠকে ‘অসম্যক্‌’ বলিয়া! দেববোধের পাঠ স্বীকার করিষাছেন , এবং তীহার 
টাকায় এমন অনেক পাঠ পাওয়া যায়, যাহা কেবল দেববৌধের টাকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 
কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায় না !১৮ সুতরাং বাঙ্গালা দেশে লিখিত হইলেও অঞ্জুন- 
মিশরের টাকা বঙ্গীয় পাঠের প্রকৃত নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান্‌ নহে, এবং দেববোধের টাকার 
অংশতঃ বা পূর্ণতঃ নকল বলিযা ইহার মৌলিকতা যথেষ্ট খর্ব হইযাছে। . 

অজ্জুনমিশ্রের টাকার পুঁথি বাঙ্গাল! দেশেও স্থলভ নয়, এবং সমস্ত পর্বের উপব 
টাকা এখনও পাঁওষা যায় নাই। তথাপি মনে হয়, তিনি সমস্ত মহাভারতের উপরই টাকা 
লিখিয়াছিলেন , কাবণ, খিল হবিবংশকেও তিনি মহাভারতের অন্তভূ্তি বলিয়া গ্রহণ ও ব্যাখ্যা 
“ করিষাছেন। অজ্জুনমিশ্রের আবির্ভাবকাল নিশ্চিতকপে নির্ণীত হয় নাই৷ মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অজ্জনমিশ্রলিখিত মোক্ষধর্শ্মপর্বের টাকার যে তালপত্রের পুঁথির বিবরণ 
দিয়াছেন১৯, তাহার লিপিকাঁল হইতেছে শকাব্দ ১৪৫৬ ( = খ্রীষ্টাব ১৫৩৪ )! ইহার লিপি- 
কার গ্রন্থশেষে একটি শ্লোকে বলিযাছেন২০ যে, অঞ্জুনমিশ্রেব টাকা তাঁহার সময়েও লুপ্তপ্রায় 
হইযাছিল। স্ৃতরাং অঞ্জুনমিশ্র ইহার বহুপূর্বেই আবিভূর্তি হইয়াছিলেন বলিয! মনে হয়। 
সম্প্রতি যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোঁষ২১ ও পি কে. গোঁডে২২ অজ্জুনমিশ্রের তারিখ. সম্বন্ধে বিস্তৃত 





১৭ ষথ!--১৷১৪৩৷৩৪ শেষপাঠদয়ং দেববোধপাদানাং সংমতম্‌। (দেববোধেব টাকায় উল্লিখিত 
দুইটি পাঠই পাওয়া যায়)।, 

১৮ উদ্দাহবণের জন্ উদ্যোগপর্কেব ভূমিকা ভষ্টব্য । 

১৯ Notes of Sanslrit Manuscripts, 2nd Series, 1900, vol. i, p. 298, 


২০ অল্লাধীতীলিপিগ্রন্থশুদ্ধাক্ষবসমুচ্চয়ঃ। বিদ্যাং হেলয়া প্রাচ্যগ্রস্থো নাশমুপৈঁয়িবান্‌ ] 
২১ Indian Culture, vol. 1, pp 706-10 ; vol. n, pp. 585-88. 
২২ Indan Culture, vol. 1, pp. 141-46, | 


৯৬ 


১৪৬ বর্ষ ] মহাভাবতেব কয়েকটি টীকাকার -১৮৯ 


আলোচনা করিয়াছেন। ঘোষ মৃখ্যতঃ কুলপঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া তাহার তারিখ 
আনুমানিক ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দ এইরূপ ধরিযাছেন, কিন্তু গোডের মতে ইহা ১৪৫০ হইতে 
১৫০০ খ্ৰীষ্টাব্দেব মধ্যে । 
সর্ধজ্ঞনারাধণ কোন্‌ প্রদেশের অধিবাসী ও কোন্‌ সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাহা ঠিক 
করিয়া বলা যায় না। তবে তিনি অজ্জুনমিশ্রের পূর্ববর্তী ও দেববোধের পরবর্তী, এবং 
তীহাব টাকাষ দাক্ষিণাত্য পাঠ বিরল বলিয়া তিনি যে উত্তর-ভারতের লোক, তাহাতে 
সন্দেহ নাই।২৩ দেববোধ বা অঞ্জ্নমিশ্রের টাকার মত, তাহার ভাবতার্থপ্রকাশ 
দুশ্রাপ্য নয়, তবে তিনি সমগ্র মহাভাবতের উপর টীকা করিযাছিলেন কি না, তাহা জান! 
যায নাই। আদিপর্কের টাকার পুষ্পিকাঁয় তাহাকে পরমহৎস পরিক্রাজকাচার্ধ্য বলা হইযাছে। 
তিনি তাহার টীকায় দেববোধের যথেষ্ট অনুসরণ করিষাছেন। কিন্তু অর্জ্জুনমিশ্র যতটা 
করিয়াছেন, ততটা নয়। উদ্যোগপর্ধবে টাকার প্রারম্ভে দেববোধেব জ্ঞানদীপিক! টাকাব 
অর্থ-বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন-- 
উদ্যোগে দেববোধস্য বাগ্থাডবমবীচয়ঃ | 
পিবন্তজ্ঞানছুজ্ঞরণনবক্ষো রক্তমহার্ণবম্‌॥ 
এই শ্লোকটি পূর্বোক্ত গুজরাতি ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত টাকায় বর্জিত হইয়াছে, কিন্ত 
_ মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট সংগ্রহের একটি২৪ ও বোম্বাই গভর্ণমেপ্ট সংগ্রহের ছুইটি২৫ পুথিতে 
পাওয়া যায। ইহা ভিন্ন উদ্যোগপর্ধবের টাকার ভিতবেও এক স্থলে (৫1৯৫।৩৯ ) সর্ববজ্ঞ- 
নারায়ণ দেববোধেব টীকা হইতে একটি ব্যাখ্যামূলক শ্লোক ‘দেববোধপাদাস্ত’২৬ বলিযা 
উদ্ধত কবিয়াছেন। যূলি২, বুলার২৮, হোল্টস্মান২৯ প্রভৃতির মতে মহাভারতের টাকাকার 
সর্ববজ্ঞনারা্ণ এবং মন্ুসংহিতার টাকা মন্বর্থবৃত্তি বা মন্বর্থনিবন্ধের৩০ রচযিতা সর্ব্বজ্ঞনারায্ণ 
একই ব্যক্তি। শেষোক্ত টাকায় উদ্ধত কষেকটি বাক্যের উপব নির্ভর করিয়া ব্যুলার 








২৩ ইহাব আলোচনা উদ্যোগপর্ধেব ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । 

২৪ নং ২১৬৯ । 

২৫ No 884. of 1879-80 and 168 of 1884-87 

২৬ দেববোধের উদ্ভোগপর্কবের টীকাব যে প্রাচীন জীর্ণ তাল পত্রের পু'থি কলিকাতা এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে বক্ষিত আছে, তাহ! খণ্ডিত এবং আলোচ্য অংশটিতে গ্রন্থপাত হওয়ায় এই শ্লোকটি 
পাওয়া যায় না। 

২৭ Jolly, Law of Adoption (Tagore Law Lectures), p. 7 Cf. " 818০ 


Recht u Bitte, p. 81, 
» ২৮ Buehler, Laws of Manu ( SBE ), p. 02 ft 


\ ২৯ Holtzmann, op. 0৮) 0 Ut. 
৩: , ম. Mandlik তাহাব মন্ুসংহিতাব সংস্কৰণে (80209 1886) ইহা প্রকাশিত 
করিয়াছেন । 


নি সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ অয় মংখ্যা 


সাধাবণভাবে তাঁহার সময় শ্রীহীয চতুর্দশ শতকের উত্তরার্দে ধার্য্য করিযাছেন, কিন্তু পি. ভি. 


কাণের মতেও? সর্ববজ্ঞনারায়ণ ১১*০ হইতে ১৩০০ খবীষ্টাব্দের মধ্যে আবিভূর্তি হইযাছিলেন। 
ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অম্রকোষের বাঙ্গালী টীকাকাঁর বাঁষমুকুট ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে সর্ববজ্ঞ- 
নাবায়ণের উল্লেখ করিযাছেন। * 

অজ্জনমিশ্র বিমলবোধের নামোল্লেখ করিলেও, সর্ধবজ্ঞনারাঁষণের টীকাযষ তাহার নাম 
পাওযা যায় নাই; সুতরাং তিনি অরজ্জুনমিশ্রের পূর্ববর্তী হইলেও, সর্ববজ্ঞনারায়ণের 
পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী, তাহা নির্ণ্য করা কঠিন। কিন্তু অ্জুনমিশ্র প্রাক্তন টাকাকারদের 
নমস্কারে, দেববোধের পবে এবং সর্ববজ্ঞনারাযণের পূর্ব্বে বিমলবোধের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহাতে মনে হয, বিমলবোঁধ সর্বজ্ঞনারাযণ অপেক্ষাও প্রাচীন । তিনি যে দেববোধের 
পরবর্তী তাহা তাহার টীকাব প্রারস্তে নিজের উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়_ 


বৈশংপায়নটাকাদি দেবস্বামিমতানি চ। 
বীক্ষ্য ব্যাখ্যা বিবচিতা দুৰ্ঘটাৰ্থপ্রকাশিনী ॥ Pa 


এখানে ‘দেবস্বামি’ আখ্যা নৃতন হইলেও অনর্থক নয, কাবণ, দেববোধকে তাঁহার টীকাব 
পুষ্পিকায পবমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য বলা হুইয়াছে।৩২ এই আখ্যা যে দেববোধকে 
বুঝাইতেছে, তাহা পরপৃষ্ঠায দেববোধের স্পষ্ট নামোল্লেখ হইতে জানা যায * 
পশ্ঠতাং মুনীনামতিবিন্বয়মুৎপাদিতবানিতি লোমহ্ষণনামাভূ্দিতি দেববোধপাদা আহুঃ। 
এই উদ্ধৃত অংশ দেববোধের টাকায় প্রা অবিকলভাবে পাওয়া যায।৩৩ বিমলবোধের 
দুর্ঘটার্থপ্রক/শিনী বা দুর্ব্বোধপদভঞ্জিকা টীকা একেবাবে ছুশ্রাপা নয়, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত । 
অন্তান্ত টীকার মৃত ইহা ধারাবাহিক নয, বিভিন্ন পর্বের যেসকল শ্লোক টীকাকারেব 
দুর্ঘট বা দুর্ক্বোধ মনে হইযাছে, কেবল তাহারই ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। 
উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে, দেখ! যাইতেছে যে, এ পর্য্যন্ত মহাভারতের যতগুলি 
পুরাতন টীকা পাওয়া গিযাছে, তাহার মধ্যে দেববোধের টাকাই, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। শুধু প্রাচীনত্ব হিসাবে নয, মূলের প্রাচীন পাঠসংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা হিসাবেও এই 
টাকা মৃূল্যবান্। কিন্ত দেববোধের টীকা এখন ছুত্রাপ্য হইয়াছে। বিরাটপর্কের টীকা 
পাওয়া যায় নাই, এবং আদি৩৪ ও উদ্যোগপর্কের৩৫ টাকার যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, 





৩১ Ist of Dharmasustra, vol, 1 p 157 
* ৩২ স্থষ্টিধরও টীকাব প্রাবন্তে দেববোধকে দেবস্বামী বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। 
৩৩ পশ্যতাং মুনীনামতিবিস্বয়াদ্‌ বোমাঞ্চমুৎপাদিতবানিতি লোমহ্র্ণনামাভূৎ ( ববোদা পুথি, 
নং ১১৩৭২, পত্ৰ ৩থ ) 
৩৪ বরোদা সেপ্ট।ঁল লাইব্রেরী পুথি নং ১১৩৭২ এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পুথি 
নং ৩৩৯৭২৯২৯ । . 


৩৫ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পু'থি নং ৩৩৯৯৪৮১৫ । 


8 


চিত ৰ ] মহাভাবতেব কষেকটি টীকাকার ১৯১ - 


তাহা অত্যন্ত জীর্ণ এবং বহুলাংশে খণ্ডিত। টীকাব পুপ্পিকায় যে যৎসামান্য পরিচয় আছে, 
তাহা হইতে জানা যায় যে, সত্যবোধের শিষ্য দেববোধ ‘পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য’ ছিলেন। 
কোন্‌ সময় তিনি বর্তমান ছিলেন, তাহা অজ্ঞাত; কিন্তু অর্জুনমিশ্রের উল্লেখ হইতে দেব- 
বোধের আবির্ভীবকাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্বেই নির্দিষ্ট করিতে হয়। টীকার 


4/১ মধ্যে অন্ত কোন বিবরণ নাই ১, কারণ, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনীর মত, কেবল মধ্যে 


মধ্যে মূলের কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্যবিবৃতি আছে। দেববোধ যে দাক্ষিণাত্য মূল বা 
পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাহা টাকায় ব্যাখ্যাত শব্দ বা বাক্যের প্রতীক হইতে 
নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, কিন্তু উত্তর-ভারতের যে প্রচলিত ও পল্পবিত মূল (Vulgate tox) 
নীলকণ্ঠের টাকার সহিত সাধারণতঃ মুদ্রিত হয, তাহাও দেববোধের অজ্ঞাত। এই 
হিসাবে বন্ধীয় বা প্রাচ্যদেশীয় পাঠও দেববোধ গ্রহণ কবেন নাই। একমাত্র শারদালিপিতে 
লিখিত অথবা কাশ্মীরী আদর্শ হইতে দেবনাগরী লিপিতে অন্গলিখিত পুঁথিতে যে মূল বা 
পাঠ পাওয়া যায়, তাহার সহিত দেববোধের মূল বা বিচ্ছিন্ন পদ ও বাক্যের পাঠের যথেষ্ট 
মিল রহিয়াছে । উদ্দাহরণম্বর্ূপ বলা যাইতে পারে যে, যদিও অজ্জুনমিশ্র ও নীলক 
আদিপর্কেব কণিকনীতি অধ্যায়ের (বোম্বাই সং অঃ ১৪০) বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
দেববোধ ইহার কোনও টাকা করেন নীই, এবং শারদা-কাশ্মীরী পু'থিতে এই অধ্যায় 
পরিত্যক্ত হইযাছে। তেমনি আদিপর্কের প্রক্মা-গণেশ বৃত্তান্ত, যাহা! কাশ্মীরী ও বাঙ্গালা 


৭ গুখিতে বঞ্জিত, তাহারও উল্লেখ দেববোধের টাকায় নাই। অন্য দিকে, আদিপর্কের অন্তে 


কেবল কাশ্মীরী পুঁথি শ্বেতকির যে-গল্প সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, তাহা দেববোধও স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্তু ইহা উত্তর-ভাঁরতের অন্য প্রদেশের বা দাক্ষিণাত্যের পুঁথিতে পাওয়া যায় 
না। যাহা কেবল কাশ্মীরী মূলের বৈশিষ্ট্য, তাহা ছাডিযা৷ দিলে, মহাভারতের বিশুদ্ধ প্রাচীন 
পাঠ উত্তব-ভারতের কাশ্ীরী ও দক্ষিণ-ভারতের মলয়ালম পুঁথিতেই পাওষা যায। এই 
হিসাবে দেববোধের টাকায় এমন অনেক প্রাচীন পাঠ রক্ষিত হইয়াছে,৩৬ যাহা নীলকণ্ঠের 
বা অন্ত প্রদেশেব গ্রন্থে লুপ্ত হইয়াছে, এবং এই সকল গ্রন্থে যে প্রক্ষিপ্ত অংশ পরবর্ত্তা 
কালে প্রবেশ লাভ করিযাছে, তাহার কোনও নিদর্শন দেববোধের টাকায় নাই। এই 
কারণে এবং ব্যাখ্যার উৎকর্ষে দেববোধের প্রাচীন টাকা সত্যই মূল্যবান্‌। 


৩৬ উদ্দাহরণেব জন্য উদ্যোগপর্ধের ভূমিকা দষ্টব্য। 





০০০০ 


হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাঁবধৃত 
শ্রীব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আন্মুমানিক ১৭৬২ সনে সুখসাগরের নিকটবর্তী পালিপাডা গ্রামে নন্দকুমার 
বিদ্যালঙ্কারের জন্ম হয়। তাহাব পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ | তর্কভূষণেৰ চারি 
পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, মধ্যম পুত্র রামধন বিদ্যালঙ্কার-_-ইনি স্থৃতিশান্ত্রে 
স্থপপ্ডিত ছিলেন এবং স্বগৃহেই অধ্যাপনা কবিতেন, তৃতীয় পুত্র বামগ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, 
এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীণ--বামমোঁহন বায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজেব প্রথম 
আচার্ধ্যকপে ইনি এদেশে সুপরিচিত ।* 

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার প্রথমে অধ্যাপনা করিতেন। গ্যাষদর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার 
গভীব ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পবে গাহস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিষা সন্যাসাশ্রম অবলম্বন কবেন 
এবং হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৃত নামে খ্যাত হন। 

হরিহবানন্দ রাজা রামমোহন রাষের গুক ছিলেন। রামমোহন তাহার নিকুট তন্ত্র বীতি- 

মত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । রামমোহনের ব্যস যখন ১৪ বৎসর (১৭৮৮ খ্রীঃ ), তখন তাহার 
সহিত বাধানগরে হরিহরানন্দের পরিচয় হয়। তদবধি উভযের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমার 
ছিল 1 সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর হরিহরানন্দ দেশ পর্যটন করিয়া বেডাইতেন। 
রামমোহন রায়ের বংপুবে অবস্থানকালে (১৮০৯-১৮১৪ ) হরিহরানন্দ রামমোহনের নিকট 
গিয়া উপস্থিত হন। তিনি যে ১৮১২ সনেব জানুয়ারি মাসে তথায় ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
এই সময রংপুরে নিষ্পাদিত রামমোহনের বিষয-সংক্রান্ত একটি দলিলে সাক্ষিস্বন্নপ তাহার 
নামের স্বাক্ষর আছে। তাহার স্বাক্ষবের গ্রাতিলিপি নিয়ে দেওষা হইল ৷ 


১৮১৪ সনের মাঝামাঝি রামমোহন রংপুর 
আসগর ত্যাগ করিয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন। 
সাং বীন্রুসদদ{ " হরিহরানন্দও রামমোহনেব সহিত কলিকাতা 





* “তত্ববোধিনী পত্রিকা ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক ( এপ্ৰিল ১৮৪৫) । 
এ নুপ্রীমকোর্টে বামমোহন বায়ের সহিত তাহাৰ ভ্রাতুপ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়েব বৈষয়িক 
মোকদ্দমায় হরিহবানন্দ বামমোহনেব পক্ষে সাক্ষী দিয়াছিলেন। ২৭ আগষ্ট ১৮১৮ 08 


জবানবন্দীতে হবিহরানন্দ বলেন £- 


Nandakumar Vidyalanlkai “of Manicktala m Calcutta Pundit aged fifty-six years 
or thereabouts ...He 1s a Brahmm and maintains himself by the donations and con- 
tiilbutions of his diseiples shishyas He hath known the Defendant Rammohun Roy 
from the time that the said Defendant attamed the age of fourteen years and hath 
ever since been 00. the most intimate terms mith him 


| আসিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তদীয় কনিষ্ঠ 


ft 


রা Ll ] হবিহবানন্দনাথ তীৰ্থস্বামী কুলাবধূত 5৯৩ 
ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আনাইয়া রামমোহনের সহিত পরিচয় করাইয়! দেন।* 
এই রামচন্দ্রই অল্প দিন পরে রামমোহনের দক্ষিণহন্তন্বরূপ হইয়। উঠেন । 

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ 'কুলার্ণব তন্ত্র প্রকাশ করেন। তত্রশাস্ে 
তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন-_“মহানির্ববাণতন্ত্র'রণ তাহার রচিত টাকা। 
১৭৯৬ শকাব্দে (১৮৭৪ খ্রীঃ) আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ ও হেমচন্ত্র ভট্টাচার্যের সম্পাদকতায় 
রামায়ণ যন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে হানির্ববাণ ভন্রম্‌ ( পূর্বকাওম্‌ )' “কুলাবধৃত শ্রীমদ্ধরিহরানন্দনাখ- 
ভারতীবিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্‌” মুদ্রিত হইয়া সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 
- কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত “আত্মীয় সভা"র 
অধিবেশনেও যোগ দ্দিতেন। আত্মীয় সভাষ শাস্্ীয় আলোচনা হইত। ইহার সেক্রেটরী 
বা নির্বধাহক ছিলেন--টবকুঠনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় $$ এই সভায় সহমরণ-নিষেধক আলোচনাও 
চলিত।8 সহ্মরণ-বিষয়ে সংবাদপত্রেও তখন খুব আন্দোলন চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে 
হরিহরানন্দের একখানি পত্র ১৮১৯ সনের এপ্রিল মাসে ‘ইণ্ডিয়া গেজেটে” প্রকাশিত হয়, 
পত্রখানি উদ্ধত হইল £₹__ | 


- _ এই মোকদ্দম়ার নখিপত্রের সহিত নন্দকুমাৰ বিদ্যালঙ্কার-স্বাক্ষবিত দুইটি দলিল আছে। 
“একটির তারিখ ২* ডিসেম্বর ১৭৯৯; ইহাতে তাহার নিবাস “সাং বধুনাথপুর” বলা হইয়াছে। 
অপরটির তাবিখ. “রংপুব, ১৪ জানুয়াবি ১৮১২” $ ইহাতে তাহার নিবাস “সাং পালপাড়া” দেওয়া 
-আছে। | : f 

ৰ ৯ বামমোহন বায় “তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ [ ১৭৩৬? ] শকে কলিকাতা 
“নগরে আগমন কবিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েব অন্য অন্য ভ্রাতারা তাহার প্রতি অনেক 
প্রকার বিবাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাহাকে পৃথক্‌ করিয়! দেওয়াতে, তিনি অত্যত্ত বিপদগ্রস্ত হয়েন, 
এ প্রযুক্ত তাহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্ঘন্বামী বাজাব নিকটে তাহাকে আনয়ন পূর্বক সাক্ষাৎ 
করাইয়া দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালক্কাবাদি 
ব্যুৎপত্তি শান্তরে ও ধর্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত বাজা তাহাকে মহা সঙ্রম পূর্বক গ্রহণ করিলেন ।”__ 
'তত্ববোধিনী পত্রিকা» ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক। 

ন’ কেহ কেহ মনে কৰেন, মূল মহানির্ব্বাণতন্ত্ই হবিহবানন্দ কর্তৃক সংকলিত বা সংস্কৃত = 


+. 1b has been suggested that the 01211900075 81)9 was & fabrication in whole or in 
part of Hanharananda—Avalon Introduction to Mahanwvana Tantra, p vi 


মহানিব্বাণতন্ত্রেব হরিহবানন্দ-কৃত টীকা সম্বন্ধে 4৪107: লিখিয়াছেন £__ 
The 11510178006 of the commentary which 1s with the editor, 1S almost entirely 
in the Raja’s handwntimg In the beginning of each chapter of the Commentary the 


Raja writes Om namo Brahmane . 72605 p vin 
শপ" ¥ BN. Banerjr.™* Societies Founded by Rammobhun Roy for Religious Reform 2 


The Modern Rewew, February 1935, pp 415-19 
§ ‘সংবাদপত্রে সেকালেব কথা,’ প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ ), পূ. ৩০* দ্রষ্টব্য । 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষৎপন্রিকা [ আখ্যা 


To ‘THE পটাতে OF THE INDIA GAZETTE- 
Sur, : 
Without wishing to stand forward either as the advocate or opponent of the 
concremation of Widows with the bodies of ther deceased” Husbands, but ranking 


myself among Brahmuns_ who consider themselves bound by their birth, to obey the ' 


ordinances and maimtaim the correct observance of Himdoo law, I deem 7৮ proper to 
call the attention of the public to a8 pont of great importance now at Issue amongst 
the followers of that law, and upon the determination of which, the lives of thousands 
of the female sex depend 

In the year 1818, 2 body of Hindoos prepared & petition to Government, for the 
removal of the existing 16860001009 on burning Widows, in. Cases not sanctioned by any 
Sbhastur, while another body petitioned for at least further restrictions, 1f not the total 
abrogation of the practice, upon the ground of 1ts absolute illegality. Some months 
Ago too, Bykunthnauth Banoorjee,* Secretary to the Brahmyu or Unitarian Himdoo 
commumty, published # tract in Bungla, 8 translation of which into Enghsh 1s also 
before the public, wherem he not only mantams that এট 1s the mceumbent duty of 
Hindoo Widows, to hve as ascetics, and thus acquire divine absorption, but efpressly 
accuses those who 10200, down & Widow with the corpse of her Husband, and also use 
bamboos to press her down and prevent, her escape, should she attempt to fly from the 
flaming pile, 28 gulty of deliberate woman murder. 

In. support of this charge, as well 2s of his declaration of the itlegality of the 
practice generally, be has adduced strong arguments founded upon the authori- 
ties considered the most sacred প্র 

This tract we hear has been generally cmculated ain Calcutta, and its viemity, 
and bas 19150 been submitted to several Pundits of the 21121) and Provincial 
Courts m Bengal, through thei respective Judges and Magistrates It 1s report- 
ed too, that consequent to the appearance of that pubhcation, some Brahmuns 
of learning were requested by their wealthy followers to reply to that treatise, 
and I was therefore in sanguime expectation that the subject would undergo & 
thorough investigation. \ - ' 

‘This report has now entirely subsided, and the practice of burning Widows 
18 still carned on, and im the manner which has been declared illegal and murder 
ous At this I cannot help astomshment, as ] am at a loss to conceive how persons 
can reconcile themselves to the stigma of bemg accused of woman murder, without 


attempting to shew the injustice of the charge, or 2 they find themselves unquahfied 
to do that, without at least ceasing to expose themselves to the reiteration of such 
A Charge by further perseverance in. amuilar conduct. I feel also both surprise and 
regret that European Gentlemen, who boast of the humanity and morality of ther 
religion, should conduct themselves towards persons who submit quietly to the 1imputa- 
tion of murder, with the same politeness and kindness as they would shew to the 
most respectable persons, I however must call on those Baboos and Plundits either to 
vindicate their conduct by the sacred authonties, or to give up all claims to be con- 
sidered as adherents of the Shasturs, ৪৪ 1f they do not obey wnitten law, they must 
be booked upon as followers of 01100 and changeable custom, which deserves no more 
to be regarded with respect in this mstance, than in the case of child murder at.Gunga 
Sagur, which has long ago been suppressed by Government, 

March 27, 1818. HURRIHURANUND* 


* ১১ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের ‘ক্যালকাট! জর্ণালে’ (পৃ. ১১৯-১২*) উদ্ধৃত। হরিহরানন্দ 
ইংবেজী জানিতেন না, স্থতবাং ইহা রামমোহনের বচনা হওয়া অসম্ভব নহে। 
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০ ছা 


৪ ] হবিহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামী কুলাবধৃত ১৯৫ 


মহধি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবন-চবিতের এক স্থলে হরিহরানন্দের উল্লেখ আছে। 
তিনি লিখিয়াছেন £_ 
এখানে [ দিল্লীতে ] ুখানন নাথ স্বামীব সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল! তিনি তান্ত্রিক 
ব্রন্মোপাসক ৷ হবিহবানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য। এই হরিহবানন্দেব সঙ্গে রাম মোহন বায়েব বড় 
বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বাম মোহন বায়েব বাগানেই থাকিতেন। ইহারিই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম চন্দ 
বিদ্যাবাগীশ। আমি দীলিতে পুছিব! মাত্রই স্ুখানন্দ স্বামী আমাকে আঙ্গুর প্রভৃতি পাঠাইয়া 
দিলেন। আমিও তাঁহাকে উপহাৰ পা+য়া দিলাম এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলাম। তিনিও আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইরূপে তাহার সহিত আমাৰ 
দেখ সাক্ষাৎ, আলাপ পবিচয় হইল । স্থখানন্দ স্বামী বলিলেন যে, “আমি এবং বাম মোহন 
রায় উভয়েই হবিহরানন্দ তীর্ঘস্বামীর শিষ্য ; বাম মোহন রায় আমাব মতন তান্ত্রিক 
্রাহ্মাবধূত ছিলেন ।”-_পুজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেশ নাথ ঠাকুরের স্ববচিত জীবন-চর্িত-_ 
». প্রিয়নাথ শান্তী কর্তৃক প্রকাশিত (১৮৯৮), পৃ, ১৪৩ । | 
শেষ-জীবনে হরিহরানন্দ কাশাবাস করিতেছিলেন। তথায় ১৭ জানুয়ারি ১৮৩২ 
তারিখে তাঁহাব মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর হইযাছিল। তাহার 
মৃত্যুতে শ্রীরামপুরের ‘সমাচার দর্পণ’ যে প্রস্তাব লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
নিৰ্ব্বাণপ্রাপ্তি ।--সুখনাগরেৰ সমীপব্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমীব বিদ্যালঙ্কার এক জন 
_ অধ্যাপক ছিলেন তিনি ক্লিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিবের ধর্ম শাস্্াধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ । ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কাব ভষ্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি 
তাদৃশ দুর্লভ বিশেষতঃ তাহার সঘক্কৃতা শক্তি যেবপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি 
অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ কবিয! নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি 
বৎদব হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাঁশীতে রাজী প্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম 
রাজ্যেব লোকের মধ্যে অনেকেই তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় 
দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবাব কলিকাতা নগরে আগমন কবিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক 
গ্রন্থ তাহার দ্বাবা প্রকাশিত হয় কাশী নগরেব জনের! তাহাব অত্যন্ত মান কবিতেন এবং আমরা! 
শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগেব পরেই তেহ হরিহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়! এই মাঘ মাসেব পঞ্চম দিবস [ ১৭ জানুয়ারি ১৮৩২ ] 
পূর্ণিমা তিথিতে পূর্বাহ্ৃসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্বক পবত্রন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে 
আমবা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত ছুশ্রাপ্া। তাহাব পবিবাবেব 
মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদেব সহিত দেশে বাম করিতেছেন ।-_“সমাচার 
দর্পণ» ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। 


বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় 


__ (8) ফন্তুনী পুর্ণিমা 
- শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
বৈদিক কৃষ্টিব কালের অন্ধকার-দেশে ফন্তুনী পূর্ণিমা এক উজ্জল দীপ। ইহার রশ্মিতে 
অদ্যাবধি খি,-পূ ৪৫০০ বৎসর পর্যন্ত আলোকিত হইয়াছে । 


যে রাত্রিতে দৃশ্য ফস্তনী নক্ষত্রের সমস্থত্রে পূর্ণচন্ত্র দৃষ্টিগোচব হয়, সেই রাত্রির 
নাম ফন্তনী পূর্ণিমা । এইরূপ, দৃশ্য মৃগশীর্য নক্ষত্রের সমস্ুত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে মৃগ্শীর্ষ 


পূর্ণিমা, দৃশ্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সমসথত্রে হইলে জ্যেষ্ঠা পূর্ণিমা, ইত্যাদি । যদি পূর্ণিমায় মাসান্ত - 


ধরি, মাসের নাম ফান্তুন, মাগশীর্য, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি । কিন্তু কোন্‌ খতুতে এই এই খাস, 
তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ খতুর কত চন্দ্র নহেন, ঝতুর কত? স্থর্য। খগবেদের 
খধিগণ বহু পূর্বকালে এই তত্ব অবগত ছিলেন। তাহারা হ্্্বারা খতুবিভাগ 
করিতেন। 


এক বৎসরে ছুই অয়ন। উত্তরায়ণ প্রথম, দক্মিণায়ন দ্বিতীয় । উত্তরায়ণ-আরস্তে - 
সুর্য ২৭০ অংশে, দক্ষিণাযন-আরত্তে ৯ অংশে আসে।  আযন হইতে যে খতুগণনা, 


তাহাকে আয়ন খতু বলিতেছি। যথা, 


ক। আয়ন খতু। 
শিশির***২৭০*-৩০ ০০-৩৩০ বর্ষা + ৯০০-১২০-১৫০০ 
বসভ্ত"** ৩৩০-৩৬০-৩০ ূ শরৎ" ১৫০-১৮১-২১০ 
গ্রীষ্ম ৩০-৬০-৯০ হেমস্ত"**২১০-২৪০-২৭০ 


, কালক্রমে ছুই বিষুবদ্ধারাও বৎসর বিভক্ত হইয়াছিল। বিষুব হইতে যে খতু-গরণনা 
তাহাকে বৈষুব ঝতু বলিতেছি। যথা, 
খ। বৈষুব খতু। 
গ্রীম্ম"**০-৩০০৬০৭ হেমন্ত ১৮০-২১০০-২৪৯০ * 
বর্ষা ** ৬০-৯০-১২০৭ ৰ শিশির * ২৪০-২৭০-৩০০ 
ব্যস্ত - ৩০০-৩৩০-৩৬০ 


+ 


শরৎ** ১২০-১৫০-১৮০ 


বৈদিক গ্রন্থে এই দ্বিবিধ খতু-গণনার নিদর্শন আছে। দ্বিবিধ গণনাই বৈজ্ঞানিক . 


এই কারণে খতু-গণনা চিরদিন একই আছে। কিন্ত মাসের নাম করিলে সে মাস 
কোন্‌ খতুর অন্তর্গত, খতু-গণনার ক্রম না জানিলে তাহা বলিতে পারা যায় না। তদুপরি 
আর এক বিষয় বিবেচ্য আছে। স্বর্য-বিভক্ত খতু চিরদিন একই আছে, কিন্তু মাস অগ্রগত 
হইতেছে। 


+k 


৪৮] বর্ষ-] বৈদিক কৃষ্টির কাঁল-নির্ণয় ১৯৭ 


একটা উদাহরণ লইতেছি। “মনে করি: ফন্তুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ-আরস্ত হইয়াছে। 
খি-পৃ ৪৫০০ অন্ধে এইরূপ প্রথম হইয়াছিল। ফাস্তুন পূর্ণিমার পর চৈত্র মাস। মাস 
পুর্ণিমান্ত। অতএব 
গ। আধন খতু। (খি-পৃঁ৪৫০* অব) 
শিশির চৈত্র বৈশাখ .. - বর্ষা -* আশ্বিন কািক 
বমস্ত - জ্যৈষ্ঠ ( ৩৬০") আধাঢ ঘ শৰৎ - "মার্স (১৮০) পৌষ 
্রীষ্--" শ্রাবণ ভাদ্র (৯০) হ্মস্ত. মাঘ ফান্তন (২৭) 


বৈষুব খতু । (খি-পু ৪৫০০ অৰ্ধ ) 


শিশিব -ফান্তুন (২৭০) চৈত্র বর্ষা, .. ভাদ্র (৯০*) আশ্বিন 
বসন্ত ** বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ (৩৬০) শবৎ”.* কাতিক মাৰ্গ (১৮০) 





*. গ্ৰীষ্ম." আযাচ শ্রাবণ হেমস্ত---পৌষ মাঘ 
ফান্তন মাস কোন্‌ খতুর অন্তর্গত? আয়নক্রমে হেমন্তের, সি শিশিরের | 
কোন্‌ খতুর প্রথম মাস ? শিশিরের । 


মনে, করি ছুই সহজ্র বৎসর অতীত হইয়াছে। তখন খতু ও মাস কিৰপ 
দঘাড়াইবে? 


৯ চ। আয়ন খতু। (খি.-পু ২৫০০ অৰ্ধ ) 
শিশিব"* ফাল্তন চৈত্র বর্ষা." ভাদ্র আশ্বিন ৭ 
বসন্ত." বৈশাখ (৩৬০০) জ্যৈষ্ঠ | শরৎ :. কাতিক (১৮০) মার্গ 
গ্ৰীম - আধাঢ শ্রাবণ (৯০) হেমন্ত "পৌষ মাঘ (২৭০৭) 


ছ। বৈষুব খতু। (খি-পু ২৫০০ অৰ্দ ) 


শিশির --মাঘ (২৭০2) ফাল্গুন বর্ষা” শ্রাবণ (৯*) ভাত্র 
বসন্ত -- চৈত্র বৈশাখ (৩৬০) ূ শরৎ" আঁখিন কাতিক (১৮০) 
গ্রীষ্ম ** জ্যৈষ্ঠ আষাঢ হেমন্ত * মার্গ পৌষ 


ফান্তুন মান কোন্‌ খতুর অন্তর্গত? দ্বিবিধ গণনায় শিশির খতুর। কিন্তু আয়ন- 
গণনায় শিশির খতুর প্রথম মাস, বৈষুব গণনায় দ্বিতীয় মাঁস। ফাল্গুন পূর্ণিমায় কোন্‌ 
খতুর আরম্ত? বসন্ত খতুব। 

মনে করি আরও ছুই সহস্র আট শত বৎসর অতীত হইয়াছে। -তখন, 

জ। আয়ন খতু। (খি-পর ৩০০ অব্দ ) 

শিশির'*"মাঘ ফাস্তন বর্া'” শ্রাবণ ভাদ্র 

বসস্ত-*- চৈত্র (৩৬০ ) বৈশাখ শরৎ" আশ্বিন (১৮০) কাঁতিক 

প্রীন্ম -- জ্যৈষ্ঠ আষাঢ (৯০) হেমন্ত মার্গ পৌষ (২৭০*) 


$ 


১৯৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক৷ [ও যা % 
ঝ। বৈষুব খতু। (খি-পর ৩০০ অন্ব ) 


শিশির পৌষ (২৭**) মাঘ 7. বর্ষা আধাঁট (৯০) শ্রাব্ণ 
বমস্ত - ফাল্গুন চৈত্র (৩৬০) শরৎ ** ভাদ্র আশখিন (১৮০) 
গ্রীষ্ম বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ . হেনস্ত --কাতিক মাৰ্গ 


জ, ঝ, গণনা খি-পূ ৩০০ অব্দে আরম্ভ হয় নাই, থি-পর ৩০০ অব্দে হইয়াছিল। 
জ্যোতিষীরা খি-পূ ১৮৫০ অব্দে এক উপায় দ্বার! কৃততিকায় আদিবিন্দু স্থির রাখিষাছিনেন। 
সে কারণে জ, ঝ গণনা আসিয়াছে। আমাদের বর্তমান কালে এই খতু-বিভাগ 
চলিতেছে। কিন্তু বহুকাল হইতে আয়ন-গণন| সমধিক প্রচলিত আছে। চ, ছ যজুর্বেদের 
ও পরের গণনা । গ, ঘ তংপূর্ববর্তী কালের গণন1। যুর্বেদের কালে বৈশাখ পূর্ণিমায় ও 
কাণ্তিক পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষুবৎদিন পড়িত। ইহার পূর্বে জোষ্ঠ পূর্ণিম'য ও মাঁগরীর্ষ 
পূর্ণিমায় হইত । টু 

এখন কাল সংখ্যা কবি। (১) বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে মাগশীর্ষ মাসের নাম 
অগ্রহায়ণ। অর্থাৎ হায়নের বৎসরের প্রথম মাস। নিশ্চয় শরৎ থতুর প্রথম মাস। 
কারণ মাস অগ্রগত হয। গ খতু-গণনাষ দেখিতেছি মার্গশীর্য মাসে শরৎ খতু আরম্ভ 
হইয়াছে । সে সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে বসন্ত খতুর আবস্ত হইয়াছে। 

সে কোন্‌ কালে? যে কালে দৃষ্ঠ মৃগশীর্ধ নক্ষত্রে সূর্য আসিলে ৩৬০* অংশে বাসন্ত বিষুব 
হইত, এবং পে দিন পূর্ণিমা হইলে চন্দ্র ও মৃগশিরা নক্ষত্র ১৮০ অংশে থাকিত। বতণ্মান, 
কালে দৃশ্য মৃগণিরা নক্ষত্র ৮২৪০ অংশাদিতে আছে। এই নক্ষত্রে চন্দ্র পূর্ণ হইলে স্থধ 
৮২*৪০+-১৮০০-২৬২৪০অংশাদিতে থাঁকে। থয ১৫ ডিসেম্বর এই স্বানে আসে । কিন্তু 
শারদ বিষুবৎদিন ২২ সেপ্টে্বর। অতএব মাঁগশিরষ পূর্ণিমা প্রাচীন স্থান তইতে, ২২ সেপ্টেম্বর 
হইতে, ১৫ ডিসেম্বরে উপস্থিত হইযাছে। অর্থাৎ পূর্ণিমাটি ৮৪ দিন অগ্রগত হইয়াছে। 
৭২ বৎসরে ১ দ্বিন। ৮৪ দিনে ৮৪ % ৭২ = ৬০৪৮ বৎসর অতীত হইয়াছে। অথাৎ খি.-পু 
৪০০০ অৰে মার্গশীর্য মাস অগ্রহায়ণ হুইয়াছিল। মৃগশিরা নক্ষত্রটি মৃগনক্ষত্রের শীর্ষ বা 
মন্তক। তৎকালে মৃগনক্ষত্রটি ধরা হইত । মৃগের পূর্ব দিকেব আর্দ্রা তারা ধরিলে খি-পু 
৪৫০০ অব্দ আসিবে। ফন্তুনী পূিমাদ্ারাও এই কাল আসিবে। 

(২) এতরেয় ব্রাহ্মণ খগ বেদের ব্রাহ্মণ । সে ব্ৰাহ্মণে (৩১৩৯ ) একটি আখধ্যায়িক৷ 
আছে। “একদা প্রজাপতি স্বীয কন্যার প্রতি আসক্ত হইযাছিলেন। কেহ বলে সে কন্যা উষা, 
কেহ বলে দ্যৌঃ। দেবগণ দেখিয়া বলিলেন যাহা কেহ করে নাই প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। 
তাহারা তাহাকে শাসন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে তেমন বলবান্‌ 
কাহাকেও দেঁখিলেন না। তখন তাহাবা তাহাদের ঘোরতম শরীর মিলিত কৃরিলেন,। 
তাহাতে এক দেবের উৎপত্তি হইল। তাহার নাম ভূতবান্‌ । দেবগণ ভূতবান্কে 
বলিলেন, এই প্রজাপতি যাহ! কেহ করে নাই তাহা করিয়াছেন। ইহাকে বাণদ্বার- 
বিদ্ধ কর। 'তথন তিনি প্রজাপতিকে লক্ষ্য কবিয়া বাণদ্বার! বিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি 
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৬ ব্য] বৈদিক কৃষ্টিব কাল-নিৰ্ণয় ১৯৯ 


বাণর্রিদ্ধ হইয়া উধ্বে' উৎপতিত হইলেন। তাহাকে লোকে মৃগ বলে। তাহার কন্তা 


রোহিণী নক্ষত্র হইলেন। যিনি ভূতবান, তিনি পশুমান্। তিনি মৃগব্যাধ নক্ষত্র” 

তৈত্তিরীয় ও শতপথব্রাহ্মণেও আখ্যায়িকাটির উল্লেখ আছে। মহাভারতে বিস্তারিত 
আছে। প্রজাপতি নামের অর্থ, ভূতসমূহের পতি, অ্রষ্টা ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রজাপতি 
নামের আরও অর্থ আছে। ইনি কালের অধিপতি, যুগের অধিপতি, বৎসর আরম্তকালীন 
যজ্ঞের অধিপতি । অর্থাৎ নৃতন বৎসর ও নৃতন বৎসর আরম্তক।লীন যজ্ঞ। 

আখ্যায়িকাটির মূল এই । একদা উষার পূর্বে মৃগনক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল। তখন 
নৃতন বৎসর আরম্ভ ও তদুপলক্ষে যজ্ঞ হইযাছিল। ইহার পূর্বে মৃগনক্ষত্রের উদয়ে বৎসর 
আরম্ভ হইত না। যাহা কেহ করে নাই, প্রজাপতি মৃগৰূপ ধরিয়া তাহা করিয়াছেন । 

" বদর বৎসর মৃগনক্ষত্রের উদয় হইতেছে। কিন্তু উদয়দিনে নৃতন বৎসর আরম্ভ হয় 

না। এখন কোন্‌ খতুতে কবে উদয় হয় তাহা দেখিলে বুঝি উল্লিখিত উদয় বাসস্ত বিষুবৎ- 
দিনের উদয়। ছয় মাস পরে সন্ধ্যাকালে উদিত হইত। তখন পূর্ণচন্দ্রের উদ্নয় হইলে 
পূর্ণিমাটি মাগশীর্ষ পূর্ণিমা । আর সে মাসে শরৎ খতুবও আরম্ভ । অর্থাৎ অগ্রহায়ণ নামের 
অর্থ চিন্তা করিয়া যাহা পাইয়াছি, এখানে তাহাই পাইলাম। 

ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, ন! কল্পিত? আকাশে বাণবিদ্ধ মৃগনক্ষত্র দেখিতেছি। সে বাণ 
বাডাইলে পশ্চিম দিকে রোহিণী ও পূর্ব দিকে ব্যাধনক্ষত্র স্পর্শ করিবে। ইহা দেখিয়া 
আখ্যায়িকাটি রচিত হইতে পারিত। কিন্তু তদ্বারা ভগবদ্গীতার “মাসানাং মার্গশীর্ষো ইহ”, 
মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ প্রথম অর্থাৎ অগ্রহায়ণ এই নামের হেতু পাইতাম না। 

খগ বেদের রুদ্রদেব উক্ত ঘটনার কর্তা । কিন্তু আরম্ভ হইতে না বলিলে মধ্যপথ হইতে, 
খগবেদের কোন দেবতাই বুঝিতে পারা যায়না । এক্ষণে সে প্রয়াসে না গিষা সংক্ষেপে 
দুই একটা কথা বলিতেছি। খগবেদে কদ্রদেব রুত্রই বটেন। মৃগনক্ষত্রকে আশ্রয় করিযা 
তাহার রূপ কল্পিত হইয়াছিল । খগবেদের খধিগণই মৃগনক্ষত্রে বামন, বরাহ, মহিষ, বৃষ 
ইত্যাদি দেখিযাঁছিলেন। মহ্ষিমর্দিনীর উৎপত্তি সেখানে। ইনি তৎকালের শরৎব্ৎসর- 
আরস্তকালীন যজ্ঞাগি। ইনিই শিবা, ইনিই ঈশানী। আমরা মৃগনক্ষত্রকে কাল-পুরুষ 
বলি। নামটি সার্থক। ইনি কাল সংখ্যা কবিয়া আসিতেছেন। তাহার আরম্ভ খি-পূ 
৪৫০০ বৎসর বলিতে পারি । 

(৩) যদি মৃগনক্ষত্রে বাসত্ত বিষুব ঘটে তবে সে নক্ষত্রের পূর্ব দিকে সপ্তম নক্ষত্রে রবির 
দক্ষিণায়ন-আরম্ত অবশ্য হইবে। মৃগশির! হইতে ফন্তনী, সপ্তম নক্ষত্র। অতএব সেই 
পূর্বকালে ফন্তুনী নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ত হইত। খধিগণ নক্ষত্রের উদয় দ্খিতেন। 
ফন্তনীবও দেখিয়া থাকিবেন। আর দক্ষিণাধন-আরম্ত-দিনের সহিত যুক্ত করিয়া থাকিবেন। 
যদি তাহা না পারিয়া থাকেন, উত্তরায়ণ-আরম্ত-দিনে ফন্তনী পূর্ণিমা অবশ্য দেখিয়াছিলেন। 
কারণ ফন্তনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদ্যকালে স্বর্ষার বিবাহ হইয়াছিল । 

খগবেদে তিন চাবি স্থানে হুর্যার বিবাহের উল্লেখ আছে। কেবল একটি স্থানে 
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(১০৷৮৫ ) বিস্তারিত আছে। অথর্ব বেদেও বিবাহ-ক্রিয়া বর্ণিত আছে। খগবেদে হুর্যার 
বিবাহে যে মন্ত্র উচ্চাবিত হইয়াছিল, তাহার দুই একটা মন্ত্র ব্রাহ্মণের বিবাহে অগ্যাপি 
উচ্চারিত হইয়া থাকে । খগবেদে 'ফন্তনী” নাম নাই, ফন্তনী পর্ণিমারও নাই। সেখানে 
ফন্তনীর নাম অজু নী, অথর্ব বেদে ফন্তনী। স্র্যা, সবিতার কন্যা । সবিতা, সোমের সহিত 


সূর্যার বিবাহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবচক্রে অশ্ব সুর্ধাকে লাভ করিয়াছিলেন।- 
বিবাহ-ঘটনাটি বুঝিলে বলিতে পারি সে বিবাহ রবির উত্তরায়ণ-আরম্ত-দিনে ফন্তুনী 


" পূর্ণিমায় সূর্যাস্তের পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। আরও বলিতে পারি প্রায় খি,পূ ৩৫০০ 
অবে ঘটিয়াছিল। তখন থগবেদের অস্তিমকাল। 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্দিগের মত 
অগ্রহায়ণ মাস শরৎ খতুর প্রথম মাস ছিল। এই মত স্থাপন করিতে তিলক 'ওরায়ণ" 
নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রোফেসর যাকোবি হুর্ধার বিবাহ-দিনটি ধরিয়াছিলেন। তিনি 
ববিব দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-দিনে ফন্তনী নক্ষত্রে স্যার বিবাহ মনে করিয়াছিলেন। প্রোফেসর 
মেকডোনেল ও কীথ ধুআ ধরিলেন, নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ, ইহার সহিত সর্ষের কোন সহন্ধ নাই। 
পূর্বে দেখাইয়াছি কথাটা সত্য নহে। উপস্থিত প্রসঙ্গে এই তর্কের প্রয়োজন নাই। 


কারণ যদি রবির উত্তরায়ণ-আরম্ত-দিনে ফন্তনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্ত্রের উদয় হয়, ছয মাস পরে ্সে 


নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ত অবশ্য হইবে। 

সূর্যার বিবাহ কবে হইয়াছিল, প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্ত 
ফন্তুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ ও বৎসরের আরম্ভ, ইহার প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমরা 
কৃষ্ণ-য্জুর্বেদের সম্বংসর-সত্রের আরভদিনে ইহার উল্লেখ করিয়াছি । যুর্বেদ ও ব্রাক্মণগ্রন্থের 
মতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ বটে ( ছ খতুগণন দেখুন-)। তদক্ষসারে চৈত্র-বৈশাখ 
বসন্ত। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, ডক্টর থিব. বলিয়াছেন, ফাস্তন মান বসন্তের প্রথম মাস! 
এই কল্পনার কিছুমাত্র মূল নাই | কারণ ঝ খতুগণনায় খি-পর ৩** অব্দের পরে ফাল্গন 
মাস বসন্তের প্রথম মাস হইয়াছে, তৎপূর্বে হয় নাই। এখন ৭ই চৈত্র বাঁসন্ত বিষুব 
হইতেছে। আরও ৫০০ বৎসর ফান্তুন মাস বসন্তের প্রথম মাস থাকিবে। 

মার্গশীর্য মাস শবৎ খতুর প্রথম মাস ছিল। সেহেতু ইহার নীম অগ্রহায়ণ হইয়াছিল। 

সে কোন্‌ কালে? ডক্টর থিব বলিতেছেন,_-“শরৎ হইতে একট! বৎসর আরম্ভ হইত। 
মার্গশর্ধ মাসে তাঁহার আরম্ভ হইত। যেমন কেহ কেহ ফাল্গুনের পরিবর্তে চৈত্র মাসে 
বসন্ত আরম্ভ করিতেন।” প্রোফেসব মেকডোনেল ও কীথ এই উত্তর অনুমোদন 
করিয়াছেন ।* - 


+ ¥ Vedic Index, Nakshatra. 
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আমি এই উত্তর বুঝিতে পাবি নাই। প্রশ্ন হইল, “কত বৎসর পূর্বে মার্গশীর্য মাস 
অগ্রহায়ণ হইযাছিল?” উত্তৰ হইল, “কেহ কেহ মার্গশীর্ষ মাস হইতে শরৎ খত ধরিতেন।” 
বোধ হয় তিনি বলিতে চাঁন, যেমন ফাস্তন মাসে বসন্তের আবস্ত হইলেও কেহ কেহ চৈত্র 
মাপে ধরিতেন এবং কান্তিক মাস শবৎ খতুর প্রথম মাস হইলেও কেহ কেহ মার্গণর্য মাস 
ধরিতেন। ইহা অনম্বদ্ধ আকাঁজ্কা। বর্ধাঅপগমে শরৎ! এখন আযাচ শ্রাবণ বর্ষা । 
এখন ভাব্র মাস খতুর যেস্থানে, মার্গশীর্ষ মাস তখন সেই স্থানে ছিল। মার্গশীর্ষ তিন মাস 
অগ্রগত হইযাছে। অর্থাৎ ছয সহস্র বৎসর গত হইযাঁছে। 

চাতুর্মাস্ত । 

খগবেদের আগ্কালে খষিগণ কৃষিকর্মের নিমিত্ত বত্সবকে তিন ভাগ কবিতেন। 
এক এক ভাগে চাবি মাস বা ছুই খতু। তদনুসারে তাহারা তিনটি চাতুমাস্ত যজ্ঞ করিতেন। 
তখন বৎসরে তিন খতু গণ্য হইত। এই তিন খতুব আরম্ভ নির্ণয করাই যজ্ঞের উদ্দেশ্য 
ছিল। কবে বর্ষা খতু পড়িবে, ইহা! না জানিলে তত্পূর্বে হলকর্ষণ ও বীজবপন হইতে 
পাবে না। বর্ষা খতুর আরম্ভে যে চাতুমর্ণস্ত যজ্ঞ হইত, তাহার নাম “বৃকণপ্রঘাস, 
ছিল। ইহার. ছুই খতু পূর্বে অর্থাৎ বসন্ত খতুর আঁবস্তে যে যজ্ঞ হইত, তাহার নাম 
ঘৈশ্বদেব এবং বর্ষাব ছুই ঝতু পরে অর্থাৎ হেমন্তের আবস্তে যে যজ্ঞ হইত, তাহার 
_ নামু ‘সাকমেধ’ ছিল । 

এখন আমবা একটি চাতুমস্তি জানি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখিযাছি কেহ কেহ 
চাতুর্মাস্ত ব্রত করিতেন। লোভনীয় ভোজ্য ত্যাগ করিষা যতির আচরণ কবিতেন। আধা 
শুরু একাদশীতে ইহার আরম্ভ, কাতিক শুরু একাদশীতে অন্ত। প্রচলিত নাম হরির 
শ্য়ূন-একাদশী ও উত্থান-একাদশী। যে বৎসর আধা শুরু একাদশী বিহিত হইযাছিল 
সে বৎসর এই দিনে রবির দক্ষিণাষন-আরত্ত হইত। বর্ষা খতুর আরম্ভই চতুরম্ণস গণনার 
মূল! কালে কালে রবির দক্ষিণায়ন-আরস্ত-তিথি অগ্রগত হইযাছে। কিন্তু খতৃ-বিভাগ 
স্থির আছে! বসন্ত গ্রীষ্ম গতে বর্ষা। বসন্ত খতুর আরম্তে “বশ্বদেব ৷ যজুর্বেদে ও 
্রাঙ্মণগ্রস্থে বৈষুব খতু গণনায় ফন্ধনী পূর্ণিমাঘ বসন্তে আরম্ভ । তদক্ছসাঁরে চৈত্র, 
বৈশাখ, জ্যৈষ্ট আষাঢ গতে আধাটী পূর্ণিমা বকণপ্রঘাঁস চাতুমর্শস্তের আরম্ভ । কিন্তু 
তৎকালে শ্রীবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন-আরস্ত হইত। আযন খতু গণনা এই দিনই 
আসে। দেখা যাইতেছে, যজূর্বেদের কালে লোকে চাতুর্ান্তের মূল উদ্দেশ্য বিস্থৃত হইয়া 
একটা প্রাচীন বিবি পালন করিতেন, শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণাধন-আরম্ত জানিয়াও 
আষাটী পূর্ণিমাষ বর্ধা-খতু-যাগ করিতেন । 

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ শ্রোত-সুত্র হইতে বৈশ্বদেব-চাতুম্ণস্ত আরন্তের 
তিনটি দিনেব উনল্লখ করিয়াছেন। যথা, (১) ফাল্তনী পূর্ণিমা, (২) চৈত্রী পূর্ণিমা, 
(৩) বৈশাখী পূর্ণিমা । 
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এই তিন দিন এক কালের হইতে পারে না। যজুর্বেদে ফাস্তনী পূর্ণিমায় বসন্তের 
আরম্ভ । তখন সুর্য ৩০০* অংশে আসিতেন। যজুর্বেদের এই বিধি ধরিলে তাহার ছুই 
সহশ্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় ও তাহারও ছুই সহজ্র বৎসর পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমায় বসন্ত 
আরস্ত হইয়াছিল। অতএব খি-পূ ৪৫০০ ও ৬৫০০ অব পাইতেছি। সে মে কালের 
স্থৃতি চাতুর্মাস্ত-গণনাষ রক্ষিত হইয়াছে। 

কিন্তু অন্য অর্থও হইতে পারে। উপরে দেখা গেল চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ, 
যজুর্বেদের বৈষুব খতুগণনাষ বসন্ত ও গ্রীষ্ম বটে কিন্ত আয়ন-গণনায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, 
আধাঢ শ্রাবণ । অর্থাৎ চৈত্রী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ । যদি এই অর্থ ধরি ফাল্গুনী পূর্ণিমা 
ও চৈত্ৰী পূৰ্ণিমা একই কালের ছুই দিন। এক মতে ফাস্তুনী পূর্ণিমায় বসস্তারম্ভ, অন্ত 
মতে চৈত্রী পূর্ণিমায় আরম্ভ। তথাপি বৈশাখী পূর্ণিমায় বসন্তের আরভের নিমিত্ত 
নিশ্চয় ছুই শহর বৎসর পূর্বে যাইতে হইবে। " এতদ্বারা খি-পূ ৪৫০০ অৰ 
পাইতেছি। | i | 

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই । তাহারা 
ধাতুগধন! বুঝিতে পারেন না, মনে করিয়াছেন কোন নিষম ছিল না। কে স্বর্ধা চিনিতে 
পাবেন নাই, সূর্যাৰ বিবাহও বুঝিতে পারেন নাই, মনে করিয়াছেন বসন্ত খতুর আরম্তে 
বিবাহ হইয়াছিল। 


Cd 


৮. 


A 


চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতির মিলন 
- শীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্‌-এ 


পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার যড়বিংশ পল্পবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন-সংক্রান্ত 
৬ট পদ আহে (সাহিত্য-পরিষং সংস্কবণ, পদদংখ্য] ২৩৮৯-২৩৯৪ )। এই পদগুলিব 
মধ্যে একটি ব্ধপনারাঘণের ভণিতায়, দুইটি বিদ্যাপতির ভণিতায় এবং তিনটি চণ্ডীদাসের 
ভণিতায আছে। শেষোক্ত তিনটি পদে বিদ্যাপতির নাম বা প্রসঙ্গ নাই। কাজেই এই 
পদ ৩টি এ মিলন-সংক্রান্ত কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এই ৬টি পদের 
পূর্বে প্রবেশক (5০8110৫ ). দেওয়া, আছে--“অথ বিদ্যাপতি-চত্ীদাসমিলনং যথা! । এই 
প্রসঙ্গেই যডবিংশ পল্লব যখন শেষ হইয়াছে, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, শেষের 
তিনটি পদে চণ্তীদাস রসের স্বরূপ বলিতেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পদটির ভণিতায় আছে £-- 
5. ০. পুছত চততীদাস কবিরঞ্জনে 
শুনতহি রূপনরাণ ৷ 
কহ বিদ্যাপতি ইহ্‌ রস কাবণ 
bs লছিম| পর্ন করি ধ্যান ॥ 


অর্থাৎ চণ্ডীদাস প্রশ্নকর্তা এবং বক্তা বিদ্যাপতি 

তৃতীয় পদে বিদ্যাপতি রসিক পরূসিকার তত্ব বর্ণন করিতেছেন। অবস্য ছুই জন 
কবির ইষ্টগোষ্ঠী হিসাবে ধরিলে চণ্ডীদাসের-উক্তি-পদগুলি এ প্রসঙ্গের মধ্যেই ধর্তব্য বটে। 
‘চণ্ডীদাসের পদাবনী’তে প্রথম দুইটিপদ্দ নাই, শেষের চারিটি পদ আছে। প্রথম 
দুইটি পদ বিদ্যাপতির উক্তি বলিযাই বোধ হয়, বাদ দেওয়া হইয়াছে। 

অনেকের মতে এই মিলন ব্যাপারটি নিছক কবিকল্পনা । দুই জন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ 
কবির মধ্যে কথোপকথন কৌতুহল জাগ্রৎ করে। এই জন্য প্রচারের দিক্‌ দিয়া কোনও 
কবি এই মিলন ঘটাইযাছেন, ইহাই মনে হয। 

সম্প্রতি বাকুডার একখানি পুথিতে এই মিলন-প্রসন্গ আরও বিস্তৃত ভাবে পাওযা 
যাইতেছে। পুথিখানি ক্ষুদ্র বইয়ের আকারের । হন্তলিপি প্রাচীন, কিন্তু এই লিপি 
দেখিযা! পুথিব বয়স স্থির করিবার প্রযোজন হয় না । কারণ, ইহাতে লিপিকালের পরিচষ 
আছে। এক স্থলে ১১০৫, আর ছুই স্থলে সন ১১০২ ও ১১০৩ আছে। 

পুথিখানি শ্দেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যাঘ মহাশয় আমাকে দেখিতে দিযাছেন, 
তাহার ভ্রাতুম্পুত্র পুরুলিষাঁর উকীল শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই পুথির স্বত্বাধিকারী ৷ 
রামানন্দ বাবু তাহারই নিকট হইতে এই পুথি এবং অপর একখানি পুথি আনাইয! আমাকে 


২০৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ওয় সখ্য, 


দিয়াছেন। -এই পুথিতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস মিলন প্রসঙ্গ আছে। উহাতে পদকল্পতকধৃত 
প্রথম পদ ও শেষের ৩টি,পদ নাই। তাহার স্থলে অন্য কযেকটি পদ আঁছে। সেই পদগুলির 
কয়েকটিতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যাইতেছে । পদকল্পতরুব তিনটি 
পদের সহিত এই পদের প্রথম তিনটি পদেব এঁক্য থাকিলেও পাঠভেদ লক্ষ্য করিবার " 
বিষয। সেই জন্য সকলগুলি পদই প্রকাশ কর! সঙ্গত মনে হইতেছে । এই পদগুলি হইতে 
বুঝিতে বিলম্ব হয না যে, কোনও সহজিয়া লেখক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেব গলাঁধ তাহার 
নিজ সম্প্রদায়ের ঝুলি ঝুলাইয়া দিয়াছেন । 





ইতি শ্রীচণ্ডদাস শ্রীবিগ্ভাপতি সহ শ্রীকপনারাধনবক্তি সলভ প্রকৃতি কাম সুখ্গতি 
সাধ্য সাধমুক্তি কখনং লিক্ষতে ইতি ॥ সুলভ পুবসে রতি। 
জথা। পদাবলী! দুহুক ঘটনে জে কীছু হয়ত 
সন দির টিনার ইবে তাহা নাঞি গতি ॥% 
বটতলে সাঙ্গ গবধনিতীব ৷ দুহক নযনে দেরি 
চণ্ডিদাস কৰি রঞ্জন মীলন বান জে কামের হয । 
পুলক কলে[ব]র গীব ॥ বতিক সেবন নাহিক্ু কখন 
ছহ জন ধৈরজ ধরই না পার। তবে কৈছে নিকসয ॥ 
টিনা হরিতে কাম দাবানল 7. বতিদে শৃশ্বল 
দুহুক অবস প্রতিকার ॥ফা। সলিল প্রলযময রি 
দহ জনে বৈঠল নৃভিত আলাপন কুল কাট! খত প্রেমতে আছএ 
পুছত সহজ রস কী। পচনে পবিত্র হয ॥ 
রসিক হইতে কিএ বস উপজাযত গচনে পচনে লোভ উপজএ 
_ রস হৈতে বসিকহি কি জবে ভেল দ্রম্ব ?]ম্য । 
রসিক হইতে বোসিক হোঁযত সেই সে বস্তুএ লীলা সে উপজে 
বসিক হইতে কীএ বসিকা। তানের? 
দিতি টা ইতি ভনে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস তথি 
কাহাতে দানবু ইবে অধিকা। ৰূপ নাবাধন সঙ্গে ৷ 
পুছত চণ্ডি দীন কবি বঞ্জন দুহ আলিঙ্গন করিল তখন 
সনতহি ৰূপ নাবান। ভাঁসিল প্রেমতরঙ্গে [২ 
কহত বিদ্যাপতি ইহ বস কারণ 
লছিমা পদ করি ধান 1১1 সকীন্ন “সম্ভোগ সঙ্গতি তীন | 
সম্পূন্নলিইযা চাঁবে।ৰ চিণ 
বসিক কাৰনে বসিক। বসিক নায়ক নাইকা গুনেতে তোল । 
কাযাদি ঘটনে রস। না হল্যে রসেতে ভাসিব ঘোল ॥ 
বসিক কারনে রসিক হৌযত * ইহাব পৰে পদকল্সতকতে এবং চণ্ডীদাসেৰ 
দুহাতে দুহার বন? গদীবলীতে কতকগুলি অতিরিক্ত কলি আঁছে 


বধ] চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতিব মিলন 
সামাঁন্নি অজনী সহজে লয। * স্থির হৈল বতি সে ভাব পিরিতি 
চাঁবিটী তিনেতে মিসাঁঞা বয | পুবস প্রকৃতি কে। 
ধিরত্রিত ধিব সান্ত জে হয। বূপেব স্ববপ স্ববপের বপ 
ধিরেব ললীত তাহাতে ব্য ॥ কুমাব্য। হইল সে | 
সম্ভোগ চাঁবিটী তিনেতে গ্রত। বাঁতির তবঙ্গ কিবা তাঁব সঙ্গ 
কৌন ভাবে ছুটী হইবে নত দেখিতে ২ আঁখি। 
বিদ্াপতি পুছে বসেব রাঁদী ৷ জে জন জজিছে সে জন বুঝ্যাছে 
চণ্ডিদাঁস কহে নিকটে বসি 7৩] সেই সে তাহার সাথি ॥ 
চণ্ডিদান বলে ধরি তাৰ গলে 
বজকীনি দেখি তথী ৷ 
গুক জন ভয় অবাক বয। লছিম! বলিয! পড়িল ঢলিয! 
সম্পূৰ্ণ সস্তোগ তাহাকে কয ৷ অচেতন বিদ্যাপতি 1 ৫ ॥ 
সম্ভোগ দুজনে চাতুবি ঢেউ। 
অন্য নারি তাথে নাহিক কেউ ॥ সবপ ধবম না হলা বিসম 
সম্তোগগুনে ধীর সামান্ত রয। বড়ই বিসম দেখি। 
সম্পূর্ণ সম্ভোগ একুই হয়! সবপ ধবম মরম নাহিক 
সমিধ্যা নাইকা একেলি যোগ । বাগান গাঁচীব সাখি ॥ 
রাঁধাব সহিত কবএ ভোথ। সাধক সে নয দিএ পরিচয 
ধিবেব ললীত সহজে পাই। সবপে বপেতে এক। 
ইহার অধিক নাহিক ভাই। সে গু সেবক না হল্য পৃথক 
সম্পূন্ন সন্তোগ সভাই পাঁ। সাধনে পড়িল ঠেক। 
ধিব কৃত ধির নাঁএক পাঁষ ॥ ভেদ্য ভেদক পদ্য পৌঁদক 
অজনি হুইলে বাগেতে গত। ইতি বিবেচন। চাই । 
বুঝিযা ভাবিতে হইবে নত ॥ দসার ঘটনা কভু স্তন পান 
চণ্ডিদাস কহে সনহে ভাই । কড়ুত বমন ভাই ॥ 
বমিকী বসিক যোগেতে পাই । ৪ ] বালেতে প্রবর্ত পৌগণ্ডেতে গত 
আর বাল্য নাহি তাঁয। 
পৌগণ্ডে থাকীয়। কৈদৰ ভাবিযা 
সাবক বলিএ তায ! 
যোখেতে জনম এ ভাব বিষম প্রাকৃত মধ্যম মধ্যম উত্তম 
কেবা তাহা জানে ভাই । এমনি সাধক চলে৷ 
ভ্ৰমিতে ২ মহ চিত সিদ্ধেব সাধক প্রবর্ত জিতে 
বসিক নাগর পাই ॥ কোন উপাসক বলেঃ 
* তাঁহাতে প্রবন্ত সেই অনমত উপাসনাক্রম দি দুগ্ধে যেন 
55054 বদ? ]ধিতে নবনি হ্য। 
ভোগ হৈল খিন নিতুই নৌতন সবৃত ছাড়ি কেন নুনি দধি মন 
বাড়িত সাঁবক স্ব | দবি নাহি সয | 


২০৫ 


২০৬ 


রাগ নারাষণ 
সনিল আপন কানে 
চণ্ডি বিদ্যাপতি 
বসতি কন মনে ॥ 
রতি প্রেম গুটা 
অবুসা জাধত মাব। 
কিবা বিবেচনা 


সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা 


এসব বচন 
| 


রসের মবৃতি 
দিনে হএ ছুটী 


খেনে দুটী জনা 


বলিহারি জাই তার ৬॥ 


কি নারি পুরষ ভুবনে বহু। 
ইহাতে বসিক আছএ কেন] 


রসের নাগব বসের নারি 


| 


দুহে ছুই' রহ বসেত ভবি ॥ 
জাহার জনম রসেতে রিজে। 
সফল সরিব ধবএ সে জে! 
সে দেহ ধরিযা কিসেব তরে। 
কাষ্টের পুতলি বহিযা মরে | , 


রসের সন্ধান কবএ জে। 
তা সম চতুব আছএ কে 


I 


চণ্ডিদাস বলে কাঁতব বানি! 
সপুনে না ছাড়ি রসিকমণি | ৭ ॥ 


দেহেতে বইসে মদনরাঁজ 
রতিরসরঙ্গ তাহাব কাজ 


| 
DB 


সদাই বিবাজে রসিকদেহে। 
বসবতি মিলে তাহার লেহে? 
পিবিতি ২ পিবিতী কাৰ । 

পিখিতি নগবে বসতি জার ! 


ইহার পরের পাতাটি সাদা রহিয়াছে । সম্ভবতঃ পূর্বের পদটি অসমাপ্ত বলিয়া! একটি পাতা 


অবশিষ্ট কলির জন্য রাখা হইযাছিল। 


উঠে নাই । 


ওয় সুখ্য! 


সেই সে জানএ পিবিতি কথা। 
তাঁহাৰ অন্তবে দুগুন বেথা ৷ 
একুই আঁখৰ বাধাৰ ভাৰ । 

প্রেম বিলাইতে কি তাঁর লাভ ॥ 
প্রাকৃত বস্তু তাহাতে আঁছে। 
কহে চণ্ডিদাস কে কীহ আঁচে ॥৮। 


সুনৎ ওহে সাধক জন । 
যসেৰ ভজনে কবহ মন ॥ 


- রসিক নাগব পাইবে কোথা। 


রসের কৌতুক বাডাব তোথা॥ 

বসিক জুবতি পাইব জেই । 

রূসিক পাইলে না ছাঁডে সেই ॥ 

আনন্দ যুবতি সবিবে জার । 

বসিক সঙ্গেতে বিহাৰ তাঁর ॥ 

সহজ দেহেতে বুঝিষা নীবে | 

দেহ ছাঁড়ি পুন সহজে যাবে ॥ 

কি নাৰি পুৰুস নহেত এক । 

চণ্ডিদাস বলে পড়িল ঠেক 1৯1 Pd 


নলের নন্দন জনম যে। 

এ কথা কহিতে আছএ কে ॥ 
নন্দ না জানে জনম কথা । 
না জানি ভজিল ভজন ব্রেখা ! 
আনন্দ কালেতে জে বণ ধবে। 
ভ্রজেন্দ্রনন্দন বলিএ তাঁবে ॥ 
আনন্দ লহরি জে কালে উঠে। 


পরে উহা আর সম্পূর্ণ কবিবার অবকাশ হইযা 


লা 


১২৮ 


দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন 
শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ডি এস্‌সি 


দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী হিন্দু দ্বারাই উদ্ভাবিত হইযাছিল। গণিতের ইতিবৃত্তবিদগণ 
অধুনা তাহা স্বীকার করেন। কিন্ত কোন্‌ হিন্দু মনীষী কোন্‌ কালে উহা উদ্ভাবন করিয়া- 
ছিলেন, তাহা অদ্যাপিও নিৰূপিত হয় নাই। প্রাচীন হিন্দু গণিতবিদ্গণ ওঁ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নীরব। “বাষুপুরাণে'র (১১২০৮) মতে উহাব আবিষর্তা ব্রহ্মা। পরবর্তী কালের 
কোন কোন হিন্দু গণিতবিদও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।৯ এ কথার তাত্পর্ধয এই 
মাত্র যে, এ সকল গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বেই দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইযাছিল। কিন্ত 
কত পূর্বে? বিগত দশাঁধিক বৎসর ধরিয়া আমরা এ বিষষে গবেষণা করিযাছি। কিন্ত 
এযাবৎ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই । সম্প্রতি দারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয় এ বিষয়ে একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন 1২ উহার প্রতিষ্ার্থ তিনি আমাদের কোন 
কোন লেখার তীব্র সমালোচনা ও খগ্ডনের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের সমস্ত লেখা 
না দেখিয়াই তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করিযাঁছেন। 
=. দুশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী এবং উহাব প্রাণন্বরূপ শৃন্তচিহ্ন ও স্থানীযমানতত্ব সমন্ধে আমরা 
একাধিক প্রবন্ধ লিখিষাছি। উহাদের কতকগুলি হিন্স্থানে এবং অপরগুলি হিন্দস্থানের 
বাহিরে, আমেরিকা ও ইটালীতে, প্রকাশিত হইয়াছে।* দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন- 
কাল সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছি, ডক্টর শ্রীঅবধেশনারায়ণ সিংহ এবং 





১। জুপ্রসিদ্ধ (দ্বিতীয় ) ভাস্কবাচাধ্য (জন্ম ১০৩৬ শক) এবং তীহাব টাকাকার কুষ্ণটৈবজ্ঞ 
(১৫০০ শকপ্রায়) এই কিন্বদস্তীব উল্লেখ করিয়াছেন। আরব এতিহামিক অল্-মাস্ছদি হিন্দুস্থানে 
আসিয়া (৮৩৪ শকে ) তাহা শুনিয়াছিলেন । (লেখকের “Testinony of early Arab wniters 
on the Origin of our Numerals” নামক প্রবন্ধ দেখ । Bull Cul Math Soc, 
Vol 24 (1932), p 195). 

২। লাবদাকাম্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ‘পস্থানীয়সান অমুসাবে সংখ্যালিখনেব প্রচলিত সঙ্কেতটিব 
উদ্ভাবনকাল,” ‘সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা’, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, ১১০-১১৯ পৃষ্ঠা । 

৩। এ বিষয়ে আমাদেব নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, 

(9) “A Note on the Himdu-Arabic Numerals,” Amer. Math Mon, Vol 88, 
1926, pp 220-1, 

(%) “Early Literary Evidence of the use of the Zero in India,” Amer Math. 
Mon, Vol 33, 1926, pp 449-54; 

(2) “The piesent mode of expressing numbers,” Ind Hist Quart, Vol 3, 
1927, pp 580-40, 


6) “Barly Literary Evidence of the use of the zero in India (Second Article)” 
Amer Math Mon, Vol 88, 1931, pp 566-572, 


২০৮ সাহিত্য-পবিষৎপত্রিকা 2. [জর 
মৎকর্তৃক লিখিত ‘হিন্দুগণিতেব ইতিহাস” নামক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে৪, ছুই বৎসর 
পূর্বে, তাহা যুক্তি-প্রমাণ সহ প্রকাশিত হইযাঁছে। উহার পরে যে সকল প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহারও কিছু কিছু “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'় প্রকাশিত হইয়াছে । গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশযেব লেখা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, তিনি আমাদের দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত প্রমাণগুলি “বর 
দেখেন নাই ।৫ হয়ত উহার স্থযোগও তাঁহার হয নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমবা সেগুলি 
সংগ্রহ কবিয়া দিতেছি। 
সাবদাঁকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়েব মত 

সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, “৪৯৬ হইতে ৪৯৯ খ্ৰীষ্টীয় অব্দেব মধ্যে বৃদ্ধ 
আধ্যভট কর্তৃক স্থানীযমান অঙ্থসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সক্কেতটি উদ্ভাবিত 
হইযাছিল।”৬ এই মতের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
উহাদেব সারমর্ম এই, | 

(১) “মূলপুলিশসিদ্ধান্তেক কাল নর্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পধ্যস্তও স্থানীয়মান অন্থুসারে 
সংখ্যালিখনের বর্তমান সংকেতটি উদ্ভাবিত হয় নাই । পক্ষান্তবে বৃদ্ধ আর্ধ্যভটেব পবে রচিত জ্যোতিষেব 
গ্রন্থগুলিতে এই সঙ্কেতটির অস্তিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।” (১১৪ পৃষ্ঠা) 

(২) ৩৬০০ কল্যব্দে বা ৪২১ শকাব্দে বচিত ‘আর্ধ্যাষ্টশতে’ আর্য্যভট এ সঙ্কেতটি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 


(৮) “10815 History of the principle of Place-value,” Scentra, July, 1981; ০ 
(mn) “Testimony of early Arab writers on the onigin of our Numerals,” Bull 
Cal Math Soc, Vol 24, 1982, pp 193-218; 


(৭) “মহাভারতে দশান্কমংখা?", ‘সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১-১৩ পৃষ্ঠা; 
(৮) “মহাভাবতে স্থানীয়মান্তত্ব", ‘সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা', ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ১৬১-২ পৃষ্ঠা । 
k ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিয়লিখিত প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ের কোন কোন 
প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
-(১) “শব্দসংখ্যা-প্রণালী”, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮-৩০ পৃষ্ঠা, 
(২) "অক্ষবসং্যা-প্রণীলী”, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০ পৃষ্ঠা, 
(৩) “নামসংখ্যা”, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা ; 
(৪) "জৈনসাহিত্যে নামসখখ্যা”, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২৮-৩৯ পৃষ্ঠা ; 
(৫) “অঙ্কানাং বামতো গৃতিঃ”, ১৩৩৭ বঙ্গাব, ৭০-৮০ পৃষ্ঠা; 


৪ | Bibhutibhusan Datta and Avadhesh Narayan Smgh, Hustory of Hindu A 
7 Mathematics, Part TL, Lahore, 1985 


৫1 উহার একটা প্রমাণ দিতেছি। “I'he Jama School of Mathematics ( Bull 
Cal Math. Soe, Vol. 21, 1929, PP 115-145) প্রবন্ধে উল্লিখিত “অন্ুযোগত্বাবনুত্রে'র 
বচনেব মূল দিই নাই বলিয়া গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অন্থযোগ কবিয়াছেন। কিন্ত “Early 1719০ 
of the Principle of Place-value” নামক প্রবন্ধে মূল বচনটি বস্ততই উদ্ধত হইয়াছিল। 

৬। তাহাব পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, ১১৮ পৃষ্ঠা। 
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৪৬শুর্য 1 দশাস্কসংখ্যাপ্রণালীব উদ্ভাবন ১০৯ 


(৩) 'শগীতিক* বচনাকালে (৪১৮ শকে) তিনি উহা জানিতেন না। ““দশগীতিকে প্রদত্ত 
বর্ণমালা সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশেখ সঙ্কেতে স্ব দ্বাব! স্থানীয়মানেব নির্দেশ ও স্থান বিভাগ দেখিম্না মনে 
হইতে পাবে যে, বৃদ্ধ আধ্যভট হয়ত দশগীতিক রচনাকালে আমাদেৰ বর্তমান সন্কেতটি জানিতেন ।” 
কিন্তু এ অন্থমান ভ্রমাত্মক । তিব্বতীয় সংখ্যালিখন-প্রণালীব দৃষ্টাস্তে এ অন্থমান অসিদ্ধ হয়। 


তাহাব খণ্ডন 

তাহার অক্ষরসংখ্যা-প্রণীলীর উদ্ভাবনকালে আচার্য্য আধ্যভট স্থানীয়মাঁনতত্ব নিশ্চয়ই 
জানিতেন। বস্তুতঃ এ তত্বের উপরই উহা সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন টীকাকারগণের 
ব্যাখ্যা সহায়ে আমর! তাহা ইতিপূর্বে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। আর্ধ্যভটের গ্রন্থের 
প্রাচীনতম ভাষ্যকার তীহার শিষ্য (প্রথম) ভাক্কর। ভাস্কবের ভাষ্য তখন আমাদের 
হস্তগত হয় নাই, এখন হইয়াছে। এ বিষযে তাঁহাব মত কি, বলা উচিত। ভাস্কৰ 
লিখিয়াছেন,-- 

“বর্গ ইতি গণিতশান্ত্রে বিষমস্থানস্যাখযা । তশ্মিন বিষমস্থানে বর্গাক্মবসংখ্যাভিধীয়তে । 
(অ)বর্গে ন বর্গ: অবর্গসংস্থানঃ ৷ তশ্সিন্নবর্গসংজ্জিতে সমস্থানে অবর্গাক্ষবাণি তানি যকাবাদীনি হকাব- 
পর্য্যবসানানিশ্ ইত্যাদি । | 

“খদ্বিনবকে স্বর! নব বর্গেহবর্গে আধ্যভটের এই বাক্যেব ব্যাখ্যা তিনি নিম্নোক্ত 
খুঁকারে করিয়াছেন, 

“খদ্বিনবকে স্ববা নব বর্গে। খানি শৃন্তানি খানাং দ্বিনবকং তশ্মিন্‌ খদ্বিনবকে অষ্টাদশস্থ 
শৃ্যাক্ষিতেষু স্ববাঃ। নব বর্গেহবর্গে বর্গে বর্গস্থানে নব স্বরাঃ। অষ্টাদশল্গ চ স্থানেষু নব বর্গস্থানানি। 
তত্র নবন্থ বর্গস্থানেযু নবন্ববাঙ্ধে পুনস্তে নবস্ববাঃ- গ্রাহাঃ ইতি গ্রন্থ এব কেবলং পরিগৃহাস্তে । 
এবং স্ববোপলক্ষিতেষু বর্গস্থানেযু বর্গীক্ষবসংখ্যা ৷ অবর্গাক্ষবংখ্য! চ স্বরোপলক্ষিতবর্গস্থানোত্তবে 
অর্বস্থানে । অথবা বর্গে বর্গে চ ইত্যয়ং বীন্সা বর্গে অবর্গে চ বর্গস্থানে অবর্গস্থানে চ ত এব নবস্ববাঃ । 
তদ্যথা৷ প্রথমে বর্গস্থানে তদস্তরাবর্গস্থানে চ এবমিকাবাদিত্বপি স্বেষু বর্গাবগস্থানেযু যোজ্যম্‌।” | 

এইরূপে দেখা যায়, শিষ্য এবং ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যের মতেও স্বকীয় অক্ষরসংখ্যা- 
প্রণালীর উদ্ভাবনকালে আচার্য্য আর্ধভট অস্বস্থানের কথা জানিতেন। এ স্থানগুলি তখন 
শূন্য দ্বারা চিহ্নিত হইত।৭ স্বরবর্ণের সংখ্যা-জ্ঞাপিকা কোন শক্তি নাই। উহারা স্থান 





৭। গণিতপাদেব দ্বিতীয় শ্লোকেব ভাষ্যে ভাস্কর আবও স্পষ্টভাবে তাহাব উল্লেখ কবিয়াছেন। 
“ন্যামশ্চ স্থানানাঁং ০০০০০০০০০০৮ 
পৰ্ববৰ্তী টাকাকাঁবগণও একবাক্যে সেই প্রকাৰ কথা বলিয়াছেন। যথা, কুধ্যদেব যজ! -( জন্ম 
১১১৩ শক) লিখিয়াছেন,_. 
- খানি শৃন্যোপলক্ষিতানি সংখ্যাবিস্তাসস্থানানি তেষাং দ্বিনবকং থঘ্বিনবকং তশ্মিন্‌ খদ্ধিনবকে 
শুগ্লোপলক্ষিতস্থানাষ্টাদশ (১৮) ইত্যৰ্থঃ ৷” | 
৭ 


১১০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [অ সংখ্যা 


নির্দেশ করে মাত্র। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, “দশগীতিকে প্রদত্ত 
বর্ণমালাব সাহায্যে সংখ্যা-প্রকাশের সঙ্কেতে স্বর দাবা স্থানীয়মানের নির্দেশ ও স্থানবিভাগ” 
বর্তমান আছে। স্থানীয়মানই যদি রহিল, স্থানীয়মানতত্বের আব বাকী রহিল কি? স্থানগুলি 
যে দশোত্তর, তাহা ত জানাই আছে ।, প্রকৃতপক্ষে, একক, দশক প্রভৃতি দশোভরা সংজ্ঞা 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ 
- সমূহে তাহাদের উল্লেখ আছে ।৮ কিন্ত তখন উহার। সংখ্যা মাত্র খ্যাপন করিত। পরে যখন 
স্থানীয়মানতঘ্বেব উদ্ভাবন হইল, তখন উহার! অন্বস্থানও নির্দেশ কবিত। এই স্থাননির্দেশের 
মূলেই স্থানীয়মানতত্ব গৃড নিহিত আছে । স্থতরাং স্বীকার কবিতেই হইবে যে, 
অক্ষরসংখ্যাপ্রণাঁলীর উদ্ভীবনকালে আর্ধ্যভট স্থানীযমানতত্ব জানিতেন। স্থানীয়মানতত্বের 
প্রাণস্বরূপ শূন্য চিহ্নও -আর্ধ্যভটের তখন জানা ছিল।৯ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও পূর্বে তাহা 
স্বীকার করিতেন। তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, “যিনি স্থানগুলিকে বর্গ ও অবর্গরূপে 
বিভাগ করিযাছিলেন, স্থানীযমান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান প্রণালীটি সেই 
আধ্যভটের জানা ছিল।”১০ পরে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সেই মত পরিবর্তন কবিয়াছেন। 
তিনি যে তিব্বতীয় সংখ্যালিখন-প্রণালীর দৃষ্টান্ত দিযাঁছেন, উহা! ভ্রমাত্মক। The 
Encyclopaedia of Pure Mathematics নামক ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্ষের একগ্গ্রন্থ হইতে 
তিনি তিব্বতীয় সংখ্যাপ্রণীলী সম্বন্ধে সমাচার সংগ্রহ করিয়াছেন। ভূল উহারই। ' 
'হাঝুৎপতভি”১১ নামক প্রাচীন বৌদ্ধ কোঁশগ্রন্থ দেখিলে তিনি এ বিষষে প্রকৃত জ্ঞান লু 
করিতে পারিতেন। এ কোশগ্রন্থ অষ্টম শকশতকে লাসাস্থ হিন্দু পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক 
সঙ্কলিত হয় এবং এঁ সময়েই তিব্বতী পণ্ডিতগণের সহায়ে উহার তিব্বতী ভাষান্তর 
হয়। পরে--সময় নিশ্চিতকপে জানা নাই-উহাব চীন এবং মঙ্গোল ভাষাস্তরও 
হয়। স্থতরাং উহাই সমধিক প্রামাণ্য । মহাব্যৎপত্তি'র মতে একুশ, বাইশ, ইত্যাদি 
সংখ্যার তিব্বতী নাম যথাক্রমে বিশ-এক, বিশ-ছুই, প্রভৃতি, সারদাঁবাবু কতৃক উল্লিখিত 
‘দুই-এক’, ছুই-ছুই” প্রভৃতি নহে। সমগ্র মূলটাই উদ্ধত করিতেছি । তিব্বতী উচ্চারণ 
জ্ঞাত নহি বলিষা যথাদৃষ্ট রোমান অক্ষরে লিখিতেছি। 


wl Ihstory of 128154% Haihenaties-এব ১ম ভাগের ৯-১২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়েব সমস্ত 
সমাচার সংগৃহীত হইয়াছে। | 

৯ স্মবণ বাখিতে হইবে যে, শূন্তচিহ্ন ব্যতীত স্থানীয়মান নির্দেশের অপব কোন উপায় 
হিন্দুস্থানে কখনও ছিল না। মধ্যযুগে যুবোপে ‘আবেকশ’ যন্ত্র দ্বাবা অঙ্কেব স্থান নিদেশের বীতি 
প্রচলিত ছিল। উহাতে শূন্পচিহ্নেন আবশ্যক হইত না। হিছানের প্রকার বিছু কখনও ছিল 


বলিয়া কোন প্রমাণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। 


১০1 “The modern place-value notation was known to Aryabhata who classified 
the places as 02100. and abarga”™” (Sarada Kanta Ganguly “Was Aryabhata, indebted 
to the Greeks fo1 his Alphabetic System of 95009951706 numbers?” Bud Cal Math 
boc, Vol 17,p 201 

2১ । 14019280088, ed Sakaki, Tokyo, pp 514 ff, 





বব 
১৫৫ 
২019 
৩= gum 
8 = bsh2 
৫০117 
৬=drug 
1=bdun 
৮ = brgyad 
৯০92৮ 


১০ =bou 


দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীব উদ্ভাবন ১১১ 


১১ bou-geig 

১২ -০8-০78 

১৯-19০০-৭০০ ্ 

২০ = l1-9u, thamp-pa ; ( ছুই সংজ্ঞার সমাহারে ইহাকে 
সংক্ষপে 8৪; বলা হয় ) 

২১ = fler-gelg, [1708 7888, gcig 

২২ = flier-glis, Hi-ou risa 2015] 

২৩=iei-gsum, fii-¢u rtsa gsum 


২৯ = ier-dgu 


ইত্যাদি । এসকল সংজ্ঞার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যন্দার! তিব্বতীয় সংখ্যা-প্রণালীতে 
স্থানীযমানের সন্ভাবেব অনুমান হইতে পারে। স্থতরাং আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা- 
প্রণালীব মূলে স্থানীযমান্তত্বের সপ্ভাবের বিকদ্ধে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কতৃক উত্থাপিত 
আপতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । ভুল সমাচার মুলেই তিনি এ শঙ্কা করিযাছেন। 
আর্ধ্যভটোক্ত সংখ্যাবাক্যবিশেষ বস্তুতঃ কোন্‌ সংখ্যা খ্যাপন করে, অঙ্কে পাত না 
করিলে তাহা জানা যায় না। ইহা বিশেষ প্রণিধান কবিতে হইবে। যথা, 
খুযুঃ=৩২০০০০, খ্‌ও য. বোধিত সংখ্যাদ্ধযকে (যথাক্রমে ২ও ওকে) ইকার দ্বারা 
নির্দিষ্ট অস্বস্থানদ্বষে স্থাপন কবিলেই উহা জানা যায, অন্তথা নহে । অন্ত প্রকারে জানা গেলে 
বলিতে হইত, ইকার 'অঙ্কসংজ্ঞা” নির্দেশ করে, ‘অন্কস্থান’ নহে। কিন্তু ইহ! অতি প্রকৃত 
যে, আর্ধ্যভটের অঙ্গরসংখ্যাপ্রণালীতে স্বরবর্ণ ‘অঙ্বস্থান’ই নির্দেশ করে, উহার সংখ্যা- 
খ্যাপিবা শক্তি নাই। এবং এ স্থানসমূহ শুন্ত চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত হইত। মূলস্থত্রের 
“থদিনবকে স্বর!” বাক্য হইতে তাহাই সহজে এবং নিশ্চিতবপে প্রতীতি হ্য। স্থতবাং 
এ অক্ষরসংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবনেৰ মূলে দশাক্কসংখ্যাপ্রণালীর সপ্ভাব বতর্মান, উহাতে কোন 


সংশষ নাই। 


দশান্কসংখ্যাপ্রণালী এবং আধ্যভটের অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কি, 
তাহা আমর! পূর্বে প্রদর্শন করিযাছিলাম। “উভয় প্রণীলীই স্থানীষমানতত্বের উপব 
সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠিত। দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষের স্থানীয়মান সংখ্যা মধ্যে তাহার অবস্থিতি 
দেখিষা বুঝিতে হয় এবং তাহা অব্যাহত বাখিবার জন্ত সময় সম্য কোন 'স্বপ্রকাশ’ অঙ্কের 
সঙ্গে পরপ্রকাণ” শূন্য চিহ্ন (০ ) জুডিযা দিতে হয়। শূন্য চিহ্ন একাকী অবস্থান করিয়া 
কোন সংখ্যা খ্যাপন না করিলেও অপর অঙ্কচিহ্নের পার্শ্বে বসিষা তাহার স্থানীয়মান 
নির্ণয় কবে এবং তাহাতেই বুঝিতে পাবা যায় যে, সেই অঙ্কটি কোন্‌ সংখ্যা খ্যাপনার্থ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । আৰ্য্যভটের অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীতে স্বরবর্ণ সম্পৃক্ত করিষাই প্রত্যেক 


১১২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ অয় ষুখ্যা 


অঙ্কের স্থানীযমান অপরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। স্থতরাং তাহার জন্য অপর কোন 
চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক অঙ্কের সঙ্গে তাহার স্থানীয়মান দৃ নিবদ্ধ 
আছে বলিযাই সংখ্যাঁবাক্যের যে কোন অংশে তাহা রাখা যায়। কিন্তু দশমিক- 
প্রণালীতে অঙ্কবিশেষে তাহার স্থানীয়মান অপরোক্ষৰপে অভিনিহিত থাকে ন! বলিয়াই, 
সংখ্যা-বাক্যে তাহাব অবস্থিতি পরিবর্তন করা যায় না। ফলে আধ্যভটের অক্ষর- 
সংখ্যাপ্রণালীর দ্বারা কোন বৃহৎ সংখ্যা দশমিক-গ্রণালী হইতেও সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ 
করাযায়। যথা, আট লক্ষ লিখিতে দশমিক-প্রণালী মতে ছষটি চিহ্ন ব্যবহার করিতে 
হইবে ৮০০০০ কিন্তু আধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী মতে তাহা! এক্টা চিহ্নের দ্বারা 
লেখা যায়--যু” ॥”৯২ 


মহাভাবতের প্রমাণ 


'মহাভারভে'র বর্তমান আকাবে পরিণত হইবার যুগে হিন্ুস্থানে দশাস্কসংখ্যা প্রচলিত 
ছিল বোধ হয়। তথায় একট! আখ্যাধিকাষ ব্রহ্মচারী অষ্টাবক্ত এবং বিদেহরাজ জনকেব 
বন্দীর বাদাহ্নবাদ বিবৃত আছে ।১৩ উহার সমস্তট! একটা “অস্কসংজ্ঞানিঘন্ট ’ বলিয়া প্রতীয়- 
মান হয়। উহাতে আছে, 

“নটৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ।”১৪ 

গণনা যোগ (বা অঙ্ক) সদাই নব মাত্র। টীকাকাব নীলক$ স্থারি (১৫০০ শককাঁল 
প্রায়) এই প্রকারেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নবৈবাঙ্কাঃ ক্রমভেদেন স্থিত্বা যথেষ্টং সংখ্যা- 
বাচিনো ভবস্তি।” তিনি উহার একটা প্রাচীন টাকাও অনুবাদ করিয়াছেন, “গত্বাহনন্তং 
নবান্ধী গণিতমিব-** ৷” হিন্দুগণিতশান্তরে “অঙ্ক'সংজ্ঞা ৯ খ্যাপন করে। হিন্দুগণ শূন্তচিহুকে 
ওঁ সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত করেন না। সেই হেতু তাহারা নবাক্কের কথা বলেন। কিন্তু হিন্দুর 
শ্রেষ্ঠ সংখ্যা-প্রণালীতে শূন্ত চিহৃকে লইয়া সর্বসমেত দশটা অঙ্ক আছে। সেই নিমিত মধ্য- 
যুগের পাশ্চাত্য গণিতবিদ্গণ উহাকে দশাঙ্ক-সংখ্যা-প্রণালী বলিতেন। এ নামই এখন 
সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে । পূর্োদ্ধত উক্তি হইতে. জানা যায, বর্তমান মহাভারতকালের 
পূর্বে হিন্দস্থানে দশাস্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল। 

এতদপেক্ষা প্রকৃষ্টতর এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণও "মহাভারতে আছে । তথায উক্ত হইযাছে, 
অগ্নি পনর দিন ধরিয়া খাগডববন দাহ করিযাছিল। তৎ্সম্পর্কে মহষি বৈশম্পাযন মহারাজ 
জনমেজযকে বলিয়াছিলেন,_ 


১২। “অক্ষব-সংখ্যাপ্রণালী,” ৩০ পৃষ্ঠা । 
১৩। “মহাভাবত", বনপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্কৰণ, ১৩৪৮-২১ ১ কুস্তকোণম, সংক্কবণঃ ১৩৬ অধ্যায়। 
১৪। এ, ১৩৪1১৬ (বা ১৩৬১৬) fl 


৪৬৭ বর্ষ ] দশীঙ্কসংখ্য।প্রণালীব উদ্ভাবন ১১৩ 


“তদ্ধনং পাবকো ধীমন্‌ দিনানি দশ পঞ্চ চ। 
দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং বক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ ॥৮৯৫ 
‘হে ধীমন্। কৃষ্ণ এবং পার্থ কর্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ ( “দশ 
পঞ্চ ৮”) দিনে সেই বন দগ্ধ করিযাছিন্ব 1 উহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিযাছিলেন,_ 
*পাবকশ্চ তদা দাবং দগ্ধ! সমৃগপক্ষিণম্‌ | 
অহানি পঞ্চ চৈকধ বিববাম সুতৰ্পিতঃ 11১৬ 
‘১৫ (“পঞ্চ চৈকথ” ) দিবস ধৰিয়া মৃগপক্ষিসমাকুল ( নেই ) বন দগ্ধ করত পরম পরিতুষ্ট 
হইযা অগ্নি বিরত হইল |, | 
এই দ্বিতীয় উক্তিস্থ “পঞ্চ চৈকঞ্চ” অবশ্যই ১৫ এই সংখ্যা খ্যাপন করে, ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে। অন্যথা প্রথম বচনের “দশ পঞ্চ চ” অর্থাৎ ১৫ সংখ্যার সহিত উহার বিরোধ 
হইবে। ইহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে, “মহাভারতে'র প্রচলিত সংস্করণের সময়ে হিন্দু 
স্থানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইত, এবং অন্কপাতে তাহাতে বামাগতি 
অনুস্থত হইত। সুতরাং দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালীও তখন জানা ছিল। 
শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বাল্সগঞ্গাধর তিলক প্রমূখ মনীধিগণ প্রমাণ করিষাছেন, শকপূর্ব 
৫০০ অবে মহাভারত’ বর্তমান আকারে ছিল।১1 স্থৃতরাং দশাস্বসংখ্যা-প্রণালীও এ সময়ে 
প্রচলিত ছিল। 

, প্রক্ষিগ্ততাবাদের এবং পাঠভ্রান্তির শঙ্কা তুলিয়া দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালী ও স্থানীযমানতত্ব 
উদ্ভাবনের প্রাচীনত্ব বিষষে উপবে সংগৃহীত “মহাভাবত'-প্রমাণের মূল্য হ্রাস করা যাইতে 
পারে। কিন্তু এ সকল বচন প্রন্গিপ্ত কি ন! এবং উহাদেব বর্তমান পাঠ ভ্রান্ত কি না, তাহা 
নিদ্ধাবণের স্থসঙ্ধত উপাষ কি? যত দিন ন! যুক্তিযুক্ত বিবোধী প্রমাণ পাওয়া যায, তত দিন 
উহাদিগের প্রামাণ্য স্বীকার কবিতেই হইবে । আরও একপ্রকাব শঙ্কা হইতে পারে। 
যদি এ যুগে দশাস্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল, “মহাভারতে, উহার প্রমাণ এত বিরল কেন? 
কিন্ত এই শঙ্কাও বিশেষ প্রবল নহে। কেন না, বল! যাইতে পাবে যে, তখনও হয়ত জন- 
সাধারণের মধ্যে উহা স্থপ্রচলিত হয নাই । যাহা হউক, দশান্কসংখ্যাব সড্ভ়ীবেব অপর কিছু 
কিছু প্রমাণও “মহাভারতে পাঁওষা গিষাঁছে। উহারা তেমন স্পষ্ট ও নিঃসন্দিপ্ধ নহে। 
আমবা অন্থাত্র উহাদের কতিপয় সংগ্রহপূর্বক আলোচন! করিযাছি 1১৮ 








১৫। মহাঁভাবত, আদিপর্বব, ২২৮৪৬ ( বঙ্গবাসী সংস্কৰণ ) 
১৬। এ, আদিপর্র্ব, ২৩৪।১৫ (বঙ্গবাসী সংস্কৰণ ) 
*১৭। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভাবতীয় জ্যোতিঃশান্ত্, পুণা, পৃষ্ঠা ৮৭-৯০, ১১১ ও ১৪৭ বাল- 
গঙ্গাধব তিলক, 'গীতাবহস্য”, জ্যোতিবিন্্রনাথ ঠাকুব-কৃত বাঙ্গালা ভাষাস্তব, কলিকাতা, 
১৯৮১ সম্বৎ, ৫৬৭-৫৭১ পৃষ্ঠা! 
১৮। “মহাভাবতে দশাঙ্কসংখ্য!” এবং “মহাভাবতে স্থানীয়ুমানতত্ব” নামক প্রবন্ধদ্বয় দেখ 


১১৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিক! [ অয় সুখ্য। 


পুবাণ 

'অগ্নিপুরাণের “জ্যোতিঃশাস্ত্সীর” অধ্যাযসমূহের (১২১--১৪১) অন্তর্গত ১২২-৩, ১৩১ 
ও ১৪০-১ অধ্যাষে স্থানীয়মান সহকারে নাম্সংখ্যার ব্যবহার আছে। আমবা পূর্বে তাহাব 
উল্লেখ করিযাছিলাম।৯৯ কতিপয দৃষ্টাস্তও তখন প্রদর্শিত হইযাছিল। যথা, “খবাম” ৩, 
“রসার্ক' ১২৬ (১২২৫), ‘খেষব’= ৫০, খিযুগা-৪০ (১২২১৬), থার্ণক ৪০, ‘খরস’ 
৬০ (১২৩৩) 'বেদাগ্নি' ৩৪, বাণগুণ’= ৩৫ (১৪১১৪) ইত্যাদি। উহার অন্তত্রও 
এ প্রকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঘ। যথা, ‘রসবাণাক্ষি=২৫৬ (২৯/২)। তত্রোক্ত জ্যোতিষ 
বিষয়ের আধারে গণনা করিয়া শ্রীকশবলক্ষমণ দপ্তরী নিৰপণ কবিযাঁছেন যে, উহার কাল ২৯৫০ 
কলিগতাব্দ (বা ২২৯ শকপূর্বাব্ধ )1২০ সমগ্র পুরাণের রচনাকাল উহা! কি না, বলা যায না। 
কিন্তু যে জ্যোতিষসিদ্ধান্ত তাহাতে অন্তনিবিষ্ট হইযাছে,২৯ উহার কাল ২২৯ শকপূর্বাব্দ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়। এইবূপে জানা যায় যে, শকপূর্ব তৃতীয় শতকে ( বা শ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ) 
স্থানীয়মানতত্ব, এদেশের লোকে জানিত এবং নামসংখ্যাষ উহার উপযোগ হইত । 

‘নারদপুরাণে'র “জ্যোতিষবর্ণন” নামক অধ্যাষেও ( পূর্বখণ্ড, ৫৪ অধ্যায়) স্থানীয়- 
মান সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে | যথা, খচতুফরদার্ণবাঃ,-৪৩২০০০০ (৫৪1৬১), 
ইত্যাদি। ্ 


“একং দশং চ শতঞ্চ সহঅ্রমযুতনিষূতে তথা প্রযুতম্‌ । 

কোট্যবুদিঞ্চ বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ ॥" - পে 
সারদা বাবু লিখিযাছেন, স্থানীযমান অন্সাঁরে সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্ষেতটি 
- আধ্যভটীয়ে (রচনাকাল ৪২১ শক) গণিতপাঁদের এই দ্বিতীয় আধ্যাটিতে লিপিবদ্ধ 
হইযাছে। এই প্রকারেব বচন পুরাণেও আছে। 

পুরাণে কথিত আছে যে, প্রলয় তিন প্রকার--নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। কোন 

কোন পুরাণে নিত্য নামে চতুর্থ প্রকার প্রলযেরও উল্লেখ আছে। কল্পান্তে যে প্রলয়, 
তাহার নাম নৈমিত্তিক বা ব্রহ্মপ্রলয়। দ্বিপরাধিক প্রলয় প্রাকৃত এবং মোক্ষ আত্যন্তিক 
প্রলয়। এই প্রসঙ্গে পবাধ+ কাহাকে বলে, তাহা ব্যাখ্যাত হইযাছে। ব্রদ্ধপুরাণে আছে, 

“স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকৈকং গণ্যতে দ্বিজাঃ | 

ততোহষ্রাদশমে ভাগে পবার্ধমভিধীয়তে [৮২২ 





১৯। “নামসংখ্যা” নামক প্রবন্ধ, “সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা”, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা , এ 
স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য ১০-১ পৃষ্ঠা । 

২০। শ্বীকেশবলক্ষ্মণ দণ্তবা, “ভাবতীষজ্যে।তিঃশাস্রনিবীক্ষণ', ১৮৫১ শকাব্দ, নাগপুব, ৯৩-৫ 
পৃষ্ঠা । 

২১। দপ্তরী মহাশয় মনে কবেন, উহা ‘বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত'। 

২২। 'ব্রক্মপুবাণ’, পুণা, আনন্দাত্রম সংস্কৰণ, ২৩১।৪ 


রি মু 
৪৬খ বৰ্ষ ] দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীব উদ্ভাবন ১১৫ 


সেইকপ ‘বিষ্ণুপুবাণে’ও আছে, 

“স্থাঁনাৎ স্থানং দশগ্ডণমেকস্মাদ গুণ্যতে স্থলে । 

ততোহষ্টদশমে স্থানে পবার্ধমভিধীয়তে 1”২৩ 
‘অগ্নিপুরাণে'ও আছে . 

"স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্গুণ্যতে স্থলে । 

‘ততোইষ্টদশমে ভাগে পবাধ“্মভিধীয়তে ॥"২৪ 
‘বাযুপুরাণে’ আছে 

“একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রঞ্চৈব সংখ্যয়! 1৯৩] 

বিজ্ঞেয়মাসহত্রং তু সহস্রাণি দশাযুতম্‌ । 

একং শতসহত্রং তু নিযুতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ 1৯৪২৫ 

তথা শতদহস্ৰাণাং দশকং কোটিরুচ্যতে | 

অবুদিং দশ কোট্যস্ত অব্দং কোটিশতং বিদুঃ 1৯৫। 

ক * * সঃ 

সমুদ্রং মধ্যমকেব পবাধমপবং ততঃ। 

এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধো 1১০২1 

শতানীতি বিজানীয়াৎ সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ 1৮২৬ 

এই বচন 'ত্রন্ধাগপুরাণেও আছে ।২৭ 
* পা্জিটার লিখিয়াছেন, "পুবাণসমূহ গ্রষ্টাবের প্রারম্ভিক শতাবীগুলির পববর্তী কালের 

হইতে পারে না1”২৮ তাহার চেয়ে বেশী পুবাণবিদ আর কেহ আধুনিক কালে নাই, বোধ 
হয়। স্থৃতরাং এ বিষষে তাঁহার মত খুব সমাদরযোগ্য। অতএব, চতুর্থ শ্বীষ্টশতকে বা 
তৃতীয় শকশতকে পুবাণগুলি বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল বলিষা গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। এদেশের প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে পুরাণ ‘মহাভারত’ অপেক্ষাও প্রাচীন । কথিত 
আছে যে, ভগবান্‌ ব্যাস পুরাণ সঙ্কলনের পরে ‘মহাভারত’ রচনা করেন । “মহাভারতে, 
ব্রধপুরাণের উল্লেখ আছে ।২৯ অপর পুরাণের মতে উহ! সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহা আদি 








২৩। “বিষুপুবাণ', বঙ্গবাসী সংস্কৰণ, ৬।৩1৪ 

২৪। “অগ্রিপুবাণ', বঙ্গবাসী সংস্কৰণ, ৩৬৮১৬ | এই পৃবাণেব অন্তত্র (৩৬৬৩৬) আছে, 
“পক শতসহআাদি ক্ৰমাদ্দশগুণোত্তবম্‌ ।” 

২৫। এই পৃ ক্তিব ও পব পঙক্ৰিব পাঠে ভুল আছে।  - 

২৬। 'বাধুপুরাণ', বঙ্গবানী সংস্কৰণ, ১০১ অধ্যায়! 

, ২৭ ব্রদ্ধাগ্ুপুবাণ', বোম্বে, শ্রীবেঙ্কটেশ্বব প্রেস, ৩।২ অধ্যায়। 

২৮1 “The puranas cannot be later than the earliest centuries of the 
Christian era” (Journ Roy Ast Soc, 1912, pp 254-5) 

২৯। *অমুশাসনপর্ৰ', ১৪৩,১৬, ১৮ % 


১১৬ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা [ অসুখ্যা 
পুরাণ । যাহা হউক, এইৰূপে দেখা যায, অগ্রিপুরাণে অন্তনিহিত “জ্যোতিঃশাস্ত্লারে?র 


প্রাচীনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, পূর্বোক্ত পুবাণ-গ্রমাণে নিতে তৃতীয় . 


শকশতকে দশাঙ্ব-সংখ্যাপ্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল। 
অন্ুযোগদ্বাবস্থত্র 

'অন্গযোগদারন্ত্রঁ নামক প্রাচীন জৈন আগমগ্রন্থে পৃথিবীর মন্ুষ্যসংখ্যা এই 
প্রকারে নির্দেশিত হইয়াছে, 

“কোড়াকোডিও এগুণতীসং ঠাণাইং তিজমলপয়স্স উবরিং চউজমলপয়স্স হেট ঠা, অহব ণং 
ছট ঠে৷ বগ গে! পংচমব্গ গপডূপ্নপ্রো, অহব ণং ছন্নউইছেঅণদায়ীরাসী”৩০ 
‘এ রাশি কোটি কোটি প্রভৃতি একেনিত্রিংশ স্থান (ব্যাপী), ভ্রিষমলপদের উর্দ্ধে এবং 
চতুর্ষমলপন্দের অধে, অথবা পঞ্চমবর্গগুণিত যষ্ঠবর্গের ( সমান ), অথবা চাহ ৯৬ বার 
(ছুই দ্বাৰা) ছেদ করা যায়৷? ট 

যমলপদ কাঁহাকে বলে, এ স্থত্রেব ভাষ্যে হেমচন্তর (5 শক) তাহা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন! তিনি লিখিয়াছেন,_- 

“অষ্টানামষ্টানামঙ্কস্থানানাং যমলপদমিতি সাময়িকী সংজ্ঞা ; ততন্তুয়াণাং যমলপদাঁনাং সমাহার- 
প্রিযমলপদং চতুবিংশত্যাঙ্কস্থানলক্ষণম্‌ অথবা তৃতীয়ং যমলপদং ফোভশানামন্বস্থানামুপবিতনাস্কাষ্টরক- 
লক্ষণমিতি স এবার্থঃ তস্য ত্রিযমলপদন্ত উপবি প্রত্ততমন্ুষ্যা। ভবস্তি, চতুহিংশত্যদ্বস্থানানত্করিম্য 
জঘন্যপদবরিনাং গর্ভজমন্থষ্যাণাং সত্য! বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তহি চতুরাদীন্যপি যমলপদানি ভবস্তি ? 
নেত্যাহ-_-‘চউজমলপয়স্‌স হেট ঠে’তি চতুর্ণাং যমলপদানাং সম'হাবশ্চতুর্যমলপদং দ্বাত্রিংশদঙ্কস্থানলক্ষণম্‌ 
অথবা চতুর্থযমলপদস্যাধস্তাদেকোনত্রিংশদস্কস্থানে্বনস্তরমেব বক্ষ্যমাণস্বৰপেষযু প্রকৃতমন্ত্য্যসংখ্যা 
বর্তত ইতি ভাবঃ, অথবা খে বর্গাবনস্তবমের বক্ষ্যমাণস্বরূপৌ ষমলপদ্মিতি সাময়িক্যেব পৰিভাষা 
ততত্ত্রয়াণাং যমলপদাঁনাং সমাহাবস্ত্িষমলপদং-_বর্গষট লক্ষণং -তস্যোপবি চতুর্ধমলপদস্য--বর্গীষ্টলক্ষণ- 
স্যাধস্তাদেতন্ননয্যসংখ্যা লভ্যতে, ষষ্ঠবর্গস্তোপরি সপ্তমবর্গস্য ত্বধস্তাৎ প্রন্ততমন্থয্যসংখ্য। প্রাপ্যত ইতি 
হৃদয়ম্‌, তত্রাপ্যেতান্যেবৈকোনব্বিংশদ্কস্থানানি মস্তব্যানি 1” 

প্রাচীন জৈনগণিতের ভাষায়ত১ 

১ম বৰ্গ = ২১৮২-০৪-২২, 
২য় বৰ্গ =৪ %X ৪ = ১৬= ২৪, 





০ = পপ 





৩*। “অনুযোগন্ারস্ত্র, হেমচন্দ্র সুরীকৃত ভাষ্য সহ মেহসানা হইতে আগমোদয়মমিতি 
কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২ সুত্র | উদ্ধৃত অংশে সংস্কৃত ছায়! এবংপ্রকাব,-- 
«কোটীকোটয় একোনব্রিংশংস্থানানি ত্রিযমলপদ্স্ত উপরি চতুর্মলপদস্য অধপ্তাৎ, অথব! নু 
যষ্টবর্গ; পঞ্চমবর্ণপ্রত্যুৎপন্নঃ, অথবা নন্থ যগ্রবতিছেদনদায়ী বাঁশিঃ।” 


ও১। লেখকের “The Jaina Rchool of Mathematics” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । ($৩৭ পৃষ্ঠ) 


২ 


৪৪ বৰ্ষ ] দশীন্কসংখ্যাপ্রণালীব উদ্ভাবন ২১৭ 


৩য বর্গ- ১৬৮ ১৬ = ২৫৬ = ২, 
৪র্থ বর্গ = ২৫৬ % ২৫৬ = ৬৫,৫৩৬ = ২১৬, 
৫ম বর্গ = (৬৫,৫৩৬)২ = ৪,২৯৪,৯৬৭,২৯৬ = ২৩২, 
৬ষ্ঠ বৰ্গ = (8৪,২৯৪,৯৬৭,২৯৬)২ . 
= ১৮,৪৪৬, ৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫ ১,৬১৬ = ২৬৪ 
পূর্ব্বোক্ত বচন অনুসারে এ 
মন্ুষ্যসংখ্যা (৬ বর্গ) (৫ম বৰ্গ ) 
= (১৮১৪৪৬১৭৪৪১ ৭৩,৭০৯,৫৫ ১,৬১৬) ১ (৪,২৯৪,৯৬৭১২৯৬) 
_ = ৭৯,২২৮,১৬২১৫১৪,২৬৪,৩৩৭,৫৯৩১৫৪৩,৯৫০১৩৩৬ 
= ২৬৪ ২৩২ = ২৯৬ 
এইরূপে দেখা যায,- সংখ্যাটি সত্যই ২৯ অস্কস্থানব্যাগী, উহাকে সত্যই ৯৬ বার অর্ধীকৃত 
কয়া যায় । * 
একই সংখ্যা এই ভাবে চারি প্রকারে নির্দেশিত হইল কেন? এই প্রশ্ন করা যায়। 
'ঞ্চমবর্গ-গুণিত যষ্ঠবর্গের (সমান ), কিছ! “উহাকে ৯৬ বার (ছুই দিয়া ) ছেদ কবা যায়” 
এ কথা না বলিলে সেই ২৯-পদী সংখ্যাটি কি, তাহা জানা যাইত ন।। সংখ্যাটি অতি বৃহৎ, 
সন্দেহ নাই। নর্ধপ্রকাব সম্ভাবিত ভুল নির্সনার্থই বোধ হয, উহা একাধিক প্রকারে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর একটা কথাও মনে করিতে হইবে। সংখ্যাটি ২৯-পদী। স্ৃতরাং 
উহাকে বিবৃত করিতে এক, দশ প্রভৃতি ২৯টি অক্কসংজ্ঞার প্রয়োজন । কিন্তু প্রাচীন 
জৈনগণ ততটা অঙ্কপংজ্ঞা জানিতেন না। যে কয়টা জানিতেন, সেগুলিও ইংরাজী অগ্ক- 
সংজ্ঞার ন্যায় অল্প কতিপথের সমাহারে স্থষ্ট । যথা, এক, দশ, শত, সহজ, দশসহজ্র, শতসহশ, 
দশশতসহত্র, কোটি, দশকোটি, শতকোটি, ইত্যাদি । এই প্রকারে ২৯ সংজ্ঞা সুষ্টি করিতে 
গেলে উহীরা অতি দীর্ঘ ও উৎকট হইয়া পড়িবে। এবং উহাদের দ্বারা বিবৃত সংখ্যা 
বুঝিতে লোক দিশেহারা হইযা পড়িবে ।৩২ ন্ৃতরাৎ হেমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, “এই 
রাশিকে কোটিকোট্যাদি প্রকাবে বলিতে কেহই সমর্থ নহেন।”৩৩ উহাঁকে নির্দেশার্থ 
তিনি দুইটি প্রাচীন গাথা উদ্ধত করিযাছেন। তাহাতে সংখ্যাটি নামসংখ্যা ছারা খ্যাপিত 
হইয়াছে। 
“ছত্তিগ্রি তিন্নি সপনং পংচেব য ণব্‌ য তিথি চত্তারি । 
পংচেব তিমি নব পংচ সত্ত তিগ্রেব তিগ্রেব॥ 
চউ ছ দে! চউ একে। পণ দে! ছক্কেন্কগো য অট্ঠেব। 
দে! দো ণব সত্তেব য অংকট্ঠান! পবাহুতা ॥% 
৩২। “জৈনসাহিত্যে নামসংখ্যা" প্রবন্ধেব ৩৭-৮ পৃষ্ঠা দেখ । 
৩৩। “অয়ং চ বাঁশিঃ 'কাটিকোট্যাদিপ্রকাবেণ কেনাপ্যভিধাতুং ন শক্যতে ৷” 
৮ 


১১৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ত্র সংখ্য! 


এই গাথাদ্বয় কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ হেমচন্দ্র করেন নাই। সেই 
হেতু উহারা কত প্রাচীন, তাহা নিরূপণ করা যায না।৩৪ নেমিচন্্র সিদ্ধান্তচক্রবর্তী 
(৯০০ শক ) এ বৃহৎ সংখ্যাটিকে অক্ষরসংখ্যা দ্বারা নির্দেশ কবিয়াছেন 1৩৫ 

সাপ্পেন্টিয়ারের মতে ‘অন্থযোগদ্ধারস্ত্র' খীষ্টাবের আরম্ভের পূর্বে বিরচিত 1৩৬ সুতরাং 
দশান্কসংখ্যাপ্রণালী উহার পূর্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। 'ব্যবহারস্থত্র নামক জৈন আগমেও 
“গণনাস্থানে”র উল্লেখ আছে 1৩৭ 


তিলোয়পন্নত্তি 
“তিলোঁষপন্নপ্তি, (সংস্কৃত 'ভ্রিলোক-প্রজ্ঞপ্তি” ) নামক জৈন আগম গ্রন্থে স্থানীযমান 
সহকারে নাম্সংখ্যার প্রয়োগ আছে। মহীশৃব-রাজের পাণুলিপিশালায় এ গ্রন্থের 
একখানি পাওুলিপি আছে। উহাতে গ্রন্থের শেষ সংস্করণের কাল উল্লিখিত আছে-_ 
৩৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দ । স্থতরাং উহা প্রাচীন। আমরা এখানে উহা হইতে নামসংখ্যার কযেকুটি 


দৃষ্টান্ত দিতেছি ।৩৮ 

(১) “নবচছুদুগণখত্তিয়দুগচউকেক্কক 
১৪২৩০২৪৯" (৭ শ্লোক ) ্‌ 

(২) “আুংনভগয়ণপণদুগ একখত্তিয়সুংণনবনহাস্থণংছকেক্ক 
১৬০০৯০৩০১২৫০০০৮ 70৮) 

(৩) “অটউচ্ছানংমথংণংপঞ্চছ্বিগিগয়ণতিনইনবন্গংণ র্‌ 
অংবর ছক্ষেকো হিং অংককাম 
১৬০০৯০৩০১২৫০০০০৬০০০% (১০ ) 


(8) “অংবরপংচেক্চচউনবছপণন্ুংপণব য সত্তেব 
অংককমে জোয়ণয়া! জংবুদ্দীবস্ম খেত্তফলং 11৫৬ 
৭৯০৫৬৯৪১৫ ০=- 


একো কোসেো -* 





৩৪। এই গাথাদ্বয্ন 'পঞ্চসংগ্রহে'ও উদ্ধত হইয়াছে। তথায় দ্বিতীয় গাথার শেষ চবণেব 
“অংকট্ঠানা ইগুণতীসং পাঠ আছে। তথায় বলা হইয়াছে যে, গাথাদ্বয় “পূর্বপুকষ প্রণীত” । 
('অভিধানবাজেন্দর', ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩১ পৃষ্ঠ!) | স্ুতবাং উহাবা অতি প্ৰাচীন মনে হয়। 

৩৫। নেমিচন্রসিদ্ধাস্তচক্রবর্তী-কৃত ‘গোশ্মটসাৰ’, জীবকাণ্ড, ১৫৮ গাথা । 

৩৩] ডিন্তবাধ্যয়নস্ত্র” জে সার্পেন্টিয়াৰ কতৃক সম্পাদিত, উপসালা, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ, ভূমিকাব 
২৯-৩০ পৃষ্ঠা । 

৩৭। 'ব্যবহাবন্ুত্র', ১ম অধ্যায় । 

৩৮। সংযুক্ত-প্রদেশের এট! জেলাস্থ জমিদাব শ্রীকামতাপ্রসাদ জৈন মহাশয় এঁ গ্রন্থেব এক 
প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন । আমবা এ স্থলে উহাব উপযোগ কবিয়াছি। 


+ ৪৬শ বৰ্ষ ] দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীব উদ্ভাবন ১১৯ 


বাক্শালী পাটীগণিত 
তথাকথিত বাঁকৃশালী পাটীগণিতের সর্বত্রই দশাহ্কসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহাৰ হইয়াছে। 
_ এ স্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 
“৮৮০ | ২৪ | গুণিত জাতং | £8৮২২০ | * | 
চত্বারিংণপৃথকৃস্তানানাং বর্গং | ৯৬০০ | এষ উপরা(ৎ) পাত্য শেষং | 8১২২০ 
বতণ্ জাতং | ৬০ | ১০ | 2৩৯ 


৪০) ৪88৪1 58618 | 





অর্ধং কতণব্যং (ত)ত ( জাঁতং ) 


| (80)¢৫২৮০ | 888008 
(৩) ৮৭২৪ 1188 





- সংগুণ্য জাতং অংশ অংশেষু) হব হবেধু গু(ণিতং , 
| (৯) 19888883288 1” 80 


" নাম্সংখ্যাপ্রণালীর ছুই একটা দৃষ্াস্তও তাহাতে পাওয়া যাষ। যথা, একট! 
উদ্াহরণে 
“ষড বিংশশ্চ ভ্রিপঞ্চাশ একোনন্রিংশ এব চ! 
দ্বায(ষ্ট) যড বিংশ চতুঃচত্বাবিংশ সপ্ততি ৷ 
চতুঃষষ্টি ন(ব)"*" * ংশনস্তরম, 
ক ত্রিরশীতি ক অষ্ট  পকম. 11৪১ 
এই বৃহৎ সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে বলা হইযাছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দেওযা আছে। 


২৬৫ ৩২৯৬২২৬৪৪৭০৬৩৪৯৯৪ ৮৩২১৮ 
তাহাতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, এখানে দক্ষিণাগতিক্রমে নাঁমসংখ্যার ব্যবহার 
হইযাছে | 
বাক্শালী পাটাগণিতের বচনাকাঁল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। উহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে 

নিবপণ কর! বস্তুতঃ ছুঃসাধ্য। উহার লিপির তত্ব বিচার দ্বাবা হনেল অনুমান করেন, 
বর্তমান পাঙুলিপিখানি সম্ভবতঃ সপ্তম, কি অষ্টম শকশতকে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু অপর 
কারণে তিনি মনে কৰবেন, মূল গ্রন্থ এ সমযের বহু পূর্বের দ্বিতীয়, কি তৃতীয় একশতকে 
বিরচিত হইযাছিল। ব্ালার প্রমুখ ভারতীয় লিপিতত্ববিদ্গণ তাহার অনুমান সঙ্গতবোধে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু কে’ উহার প্রতিবাদ করেন। তীহাব মতে উহার রচনা- 
কাল একাদশ শকশতক। গ্রন্থের বচনাকাল এবং লিপিকাল তিনি পৃথক্‌ মনে করেন না। 

৩৯। “বাকৃশালী পাঙুলিপি’, €৬ক পৃষ্ঠা । 

৪০1 এ, ৬৪ক পৃষ্ঠা। () এই বন্ধনীৰ মধ্যে অংশ পুনকদ্ধত কৰা হইয়াছে। 

৪১। প্র) ৫৮ক পৃষ্ঠ! 





২২০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ অ সংখ্যা 
ভারতীয় লিপিতত্ব সম্বন্ধে কের জ্ঞান অতি সামান্য । হিন্দুগণিতের ইতিহাসও তিনি বিশেষ 


জানেন না। স্থতরাং & সকল বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত মত দিবার অধিকার তাঁহার নাই । 
তাই বাক্‌শালী পাটীগণিতের রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁহার মতেব কোন মূল্য নাই। হিন্দু- 
গণিতের ক্রমবিকাশের ইতিহাদের* দিক্‌ হইতে তুলনামূলক কুম্্ম বিচার করতঃ আমরা 
দেখাইয়াছি, এ বিষষে হনে'লের অন্ুমান সমীচীন হইয়াছে।৪২ এইরূপে দেখা যায়, 
দ্বিতীয়, কি তৃতীয় শকশতকেও হিন্দুস্থানে দশান্কমংখ্যা এবং নামসংখ্যা-প্রণালীব ব্যবহাব 
হইত । 


মূলপুলিশসিদ্ধান্ত 
বরাহ্মিহিরকৃত 'বৃহৎ্সংহিতা”র স্বরচিত বিবৃতিতে উৎপল ভট্ট (৮৮৮ শক) ১১০ 

সিদ্ধান্ত’ হইতে একটা বচন অন্নুবাদ করিয়াছেন । 

“থখাষ্টমুনিরামাশ্রিনেত্রাষ্টশরবাত্রিপাঃ। 

ভানাং চতুর্যগেনৈতে পরিবর্তাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥”৪৩ 
এখানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। সারদাকাস্ত গা্গুলী* মনে করেন, 
“তট্রোৎপল উক্ত বচনটি মূলপুলিশসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত করেন নাই, স্থানীয়মান অনুসারে 
সংখ্যালিখনেব বর্তমান সঙ্কেতটি প্রচলিত হওয়া পরে পুলিশসিদ্ধান্তের যে সকল মং স্বরণ 
রচিত হইযাছিল, ভাহাদেব কোন একটি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।” কেন না, সুধাকর 
দ্বিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি'তে উহাকে পুলিশসিদ্ধান্তের বচন বলা হই- 
য়াছে। কার্ণ ও শঙ্কর বালকুষ দীক্ষিত কর্তৃক পরিদৃষ্ট এ গ্রন্থের পাণুলিপিতে “মূলপুলিশ- 
সিদ্ধান্ত” পাঠ ছিল। এ কথ! তাহারা বলিযাছেন।৪৪ দ্বিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ দেখা 
সত্বেও আমি তাহাদের অনুসরণে উহাকে মৃলপুলিশসিদ্বাস্তের বচন বলিয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম। তাহাব হেতুও নির্দেশ কবিতেছি। দ্বিবেদী ছয়খানা পাঙুলিপি সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে একখানা “ব্যবহারের অযোগ্য” ছিল। স্থতরাং পুস্তক সম্পাদনে তিনি 
প্রকৃতপক্ষে পাচখানা পাঙুলিপির উপযোগ করিয়াছিলেন। কার্ণও “বৃহ্সংহিতাবিবৃতি”র 

৪২। শ্রীবিভূতিতুষণ দত্ত, “1109 Bakhshali Mathematics, Bull. Cal Math, 1900 
২১ খণ্ড, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১-৬০ পৃষ্ঠা । 

৪৩। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত "শব্দসংখ্যাপ্রণালী' নামক আমাদেৰ 
প্রবন্ধে “বাত্রিপাঃ” স্থলে “রান্রয়ঃ” পাঠ ছিল। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দেব পত্রিকায় শ্ষোগেশচন্ত্র রায় 
মহাশয় এ পাঠভুল প্রদর্শন কবেন। পব সালে “নাম-সংখ্য!” প্রবন্ধে আমবা এ ভুল স্বীকার 
কবি। 

৪৪। কার্ণকর্তৃক সম্পাদিত ‘বৃহৎসংহিতা,’ ভূমিকাব ৫০ পৃষ্ঠা! শঙ্করবালকুষ্ণ দীক্ষিত-বচিত 
‘ভারতীয় জ্যোভিঃশান্ত্” ১৬৩ পৃষ্ঠা । 
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পাঁচখানি পাঙুলিপি দেখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা ছিল বেনারম কলেজ লাইব্রেবীর, 
যাহা দ্বিবেদীও ব্যবহার করিয়াছিলেন। উহা অতি বিকৃত ছিল। যাহা হউক, দ্বিবেদী ও 
কার্ণ সমানসংখ্যক পাঙুলিপি দেখিযাঁছিলেন। দীক্ষিত কয়খানি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, লেখেন নাই। যদি একখাঁনাই ধৰা যায়, তবেও্তিনি এবং কার্ণ একত্রে 'বুহত্সংহিতা- 
বিবৃতি'র ছিবেদী-দৃষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা অধিক পাওুলিপি দেখিয়াছিলেন। স্থতরাং উক্ত বচন 
সম্বন্ধে কার্ণ ও দীক্ষিতের সাক্ষ্য দ্বিবেদীর সাক্ষ্য হইতে অধিক বিশ্বাস্য মনে করিয়াছিলাম। 


কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত 

কৌটিল্যের “অর্থশান্রে “সমবৃত্তা” নামে এক তুলাদণ্ডের উল্লেখ আছে। উৰ 
লৌহদণ্ডের উপর মান্পরিজ্ঞাপক চিহ্ন খোদিত থাকিত। সর্বপ্রথম চিহ্ন কর্ষ মানের । 
অপরাপর চিহ্ন সম্বন্ধে কৌটিল্য লিখিয়াছেন,৪৫ 

"ততঃ কর্ষোত্তরং পলং, পলোত্তরং দশ পলং, দ্বাদশ পঞ্চদশ বিংশভিরিতি কাবয়েৎ। ততঃ 
আশতাদ্দশোত্তবং কাঁবয়েৎ। অক্ষেষু নাদ্দীপিনত্কং কারয়েৎ।” 

তারপর এক এক কর্ষ বৃদ্ধি করিয়া পল ( পর্য্যন্ত ), পল পল বৃদ্ধি করিয়া দশ পল 
( পৰ্য্যন্ত ), দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও বিংশতি এই চিহ্ন করিবে । অতঃপর দশ বৃদ্ধি করিয়া শত 
পর্যৃপ্ত চিহ্নিত করিবে। অক্ষস্থলাদিতে নান্দীচিহ্ন খোদিত করিবে ।” প্রাচীন টীকাকাব 
ভট্টস্বামী ও আধুনিক টীকাকাব মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্ীর ব্যাখ্যাব প্রতিকূলে আমবা 
মনে করি, এ স্থলে “অক্ষেযু” শব্দ ২৫, ৩৫, ৪৫, ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতেছে। এখন প্রশ্ন, 
কি প্রকারে একমাত্র অক্ষ শব্দ দ্বারা এতগুলি সংখ্য! নির্দেশ করা যাইতে পারে? 
নামসংখ্যাপ্রণীলী মতে ২৫, ৩৫, ৪৫, ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতে ‘অক্ষকর’, “অক্ষাগ্নি” ‘অক্ষবেদ 
ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হইতে পারে। স্থতরাং অক্ষ শবের দ্বারা উহাদের সকলকে লক্ষণা 
করা যাইতে পারে। উহা হইতে আমরা অনুমান কবিয়াছিলাম যে, কৌটিল্য ( শবপূর্ব 
৫ম শতক ) স্থানীয়মানতত্ব জানিতেন এবং তৎসহকাঁরে নামসংখ্যা ব্যবহার করিয়াছেন।৪৬ 
এ অহ্থযানের সমর্থনে, কৌটিল্যেব গ্রন্থ হইতে গণনাবিষয়ক নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, 
আমবা প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, সংখ্যালিখনের কোন না কোন প্রকার সহজ ও সরল 
পদ্ধতি জানা, কৌটিল্যের পক্ষে খুবই সম্ভব , এমন কি, তাহা অপরিহার্য । শ্রীযোগেশচনু 
রায়ও উহা বিশ্বাস করেন।৪৭ কিন্তু উপরোদ্ধত কৌটিল্য-বাক্যের আমাদের ব্যাখ্যা তিনি 


৪৫1 ‘কৌটিল্যেব অর্থশান্ত', শ্রীশ্তামশান্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরাজী ভাষাস্তরিত, ২য় 
অর্ধিকরণ, ১৯শ অধ্যায় । 

৪৬। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ২১-২ পৃষ্ঠা । 

৪৭। শ্রীযোগেশচন্দ্র বায়, “জানক শব্দ”, 'সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, 
২৩৫-২৪৮ পৃষ্ঠা । 
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স্বীকার করেন নাই। প্রতিবাদে তিনি যে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, উহা সঙ্গত মনে হয় না। 
সারদাকান্ত গন্দোপাধ্যায আমাদের ব্যাখ্যাকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিষাছেন। 
কিন্ত তন্মলে আমবা যে অন্থ্মান কবিয়াছিলাম, উহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
বলেন, কৌটিল্যেব পরে ৭৫০ বৎসরের মধ্যে কোনও গ্রন্থে স্থানীয়মানতত্বের অস্তিত্বের 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায ন!। এমন কি, তাহার কর্ম্মভূমি ম্গধেব অন্তর্গত রোটাসের 
শিলালিপির উৎকীর্ণ কাল ( ১৩২ শক) যোগবিধি সহকাবে নামসংখ্যাষ ব্যক্ত হইয়াছে। 
তাই তিনি বলেন, কৌটিল্য স্থানীয়মানতত্ব জানিতেন না। তিনি মনে করেন, পঞ্চবিংশতি, 
পঞ্চত্রিংশৎ, পঞ্চচত্বারিংশৎ ইত্যাদি সংখ্যাজ্ঞাঁপক 'পঞ্চন্থ” শব্দের' সমানার্থক 'অক্গেষু” পদই 
কৌটিল্য প্রযোগ করিযাছেন। যদি সত্যই তাহা হইযা থাকে, তবে কৌটিল্য যে স্থানীয- 
মানতত্ব জানিতেন, তাহার কোন প্রমাণ থাকে না। কিন্ত ফি পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি পদই 
কৌটিল্যের মনে মনে ছিল, তিনি 'পঞ্চস্থ” ন! লিখিযা “অঙ্গেষু” শব্দ ব্যবহার কবিলেন কেন? 
যাহা হউক, সারদাঁবাবুর অন্ুমানও আমাদের সমীচীন মনে হয নাঁ। উহার সমর্থনে তিনি 
অপর যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি সাববান্‌ নহে। মহাভারত পুবাঁণাদি 
হইতে আমরা যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, কৌটিল্যের সমকাঁলে 
এবং তাহার পরে স্থানীযমানতত্ব এদেশে জানা ছিল । রোটাসের শিলাঁলিপিতে যোগবিধি 
সহকারে নাম্সংখ্যার প্রয়োগ আছে বলিয়াই যে, সেই কালে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা 
ব্যবহৃত হইত না মনে করা ভুল। কেন না, বরাহমিহিবের ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'যও এ প্রকাব 
যোগবিধির দু একটি প্রমাণ দেখা যায ।৪৮ অথচ, উহাতে স্থানীযমান সহ নামসংখ্যার 
ব্যবহার আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। 


ছন্দঃসুত্র 

কোন নি্িষ্টদংখ্যক মাত্রাবিশিষ্ট বৃত্তছন্দের কত প্রকার ভেদ হইতে পারে, 
তাহা গণনা করিবার বিধি পিক্লাচাধ্য-গ্রণীত “ছন্দঃন্ত্রে” বিবৃত হইয়াছে। আমরা 
অন্তত্র, দৃষ্টান্ত সহকারে, এই বিধির মন ব্যাখ্যা করিয়াছি।৪৯ এ সুত্রে এক, 
দুই ও শূন্য চিহ্নের উল্লেখ আছে। গণনা সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিযা আমরা 
মনে করি, এখানে এক ও দুইয়ের ন্যায় শূহ্যও অন্কবিশেষ। তাহা হইতে আমরা অনুমান 
করি যে, ‘ছন্দঃস্থুত্রে'র সময়ে ( শকপূর্ব তয শতকে) স্থানীয়মানতত্ব জানা ছিল। কেন না, 
গণিতের ইতিবৃত্তবেস্তাগণ বলেন, শূন্ত চিহ্ন ও স্থানীয়মান্তত্ব সহজাত । সারদা 
বাবু মনে কবেন, এ ধারণা ভ্রমাত্মক। এ অনুমানের সমর্থনে তিনি ময ও স্থমের 
জাতিদিগের শূন্টচিহ্ছের কথা উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি ব্যতীত, অপর সকলে স্বীকাব 


৪৮। পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা", 81৬ দেখ । H 
৪৯। Hhstory of Hindu Vathematiesএর ১ম ভাগেব ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 
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করেন যে, ময় ও স্থমের জাতির উক্ত সংখ্যালিখনে স্থানীয়মানতত্বের কিঞ্চিৎ আভাস অবশ্যই 
আছে। আমার্দেবও তাহাই মনে হয। তবে এ প্রণালীদ্য দোষদুষ্ট। আমর! 
অন্থত্র তাহা প্রদর্শন করিয়াছি ।৫০ আরও বিশেষ প্রণিধানের কথা এই যে, উক্ত প্রণালীঘয় 
তারিখ লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত [ সাধারণ গণনায় ময় ও স্থমেরগণ 
সংখ্যালিখনের ভিন্ন প্রণালী ব্যবহার করিতেন। এঁ সকলে শৃন্তচিহ্ন বা স্থানীয়মানের 
কিছুই নাই। ম্য ও স্থমেরগণের মধ্যে শৃষ্যচিহ্নের সপ্তারের প্রমাণ শকপূর্ব তৃতীয় শতকের 
পূর্বেকার নহে । 


তন্ত্রশান্্ 
কোন কোন তন্্গ্রন্থেও স্থানীঘমান সহকারে নামসখখ্যাঁৰ ব্যবহার পাওয়া যায। 
আমরা এখানে 'মেরুতন্ত্র'৫৯ হইতে উহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি । গগোত্রি' ৩৯ 
(২৬।১১৩৮ ), ‘একচতুঃ’= ৪১ (২৬১১৫০) ১ ‘দ্বিচতুঃ’= ৪২ (২৬৷১১৫১) , ‘বেদবেদ’ = 
৪৪ (৯৬১১৫৪) , ‘সাষকক্বৃত’ =৪৫ (২৬৷১১৫৫) , ইত্যাদি । এ গ্রন্থের রচনাকাল অনির্ণীত। 
স্থতবাং উহার আধারে নামসংখ্যাপ্রণালী বা স্থানীযমানতত্বের উদ্ভাবনকাল অন্নমান করা 
যায়না। 


সিংহবাজ, জীবশন্মা ও মনিখ 

বৃহজ্জাতকবিবৃতিতে উৎপল ভট্ট মনিখ ও জীবশশ্মার গ্রন্থ হইতে কতিপয় বচন 
উদ্ধত করিয়াছেন। উহাদের কোন কোনটাতে স্থানীয়মানতত্ব সহকারে নামসংখ্যার 
ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা--৫২ 

“নববপাঃ (১৯) শবষমলা (২৫) স্তিতয়ো (১৫) হর্কা (১২) পঞ্চরূপকাঃ (১৫) ক্রমশঃ । 

কপযম! (২১) কৃতিসংখ্যাঃ কুর্যাদীনাং স্বতুঙ্গভেঘব্দাঃ 1” ( মনিখ ) 

“অপ্তদটশ (১৭) কো (১) দ্বিষমৌ (২২) বমবো (৮) বেদাগ্নয়ো (৩৪) গ্রহেন্্রাণাম্‌।” (জীবশশ্মা) 
বরাহমিহিব মনিখ ও জীবশশ্মার নামোল্লেখ কবিয়াছেন।৫৩ স্থতরাং তাঁহার! বরাহের 
প্রাগ্থতাঁ হইবেন । 

পিংহরাজকৃত 'সহত্রাক্ষর হইতে প্রথম ভাক্কবাচার্য একটি বচন অন্গবাদ 
করিয়াছেন ।৫৪ 

৫* | Bibhutibbhusan Datta, “Early History of the Principle of Place-value” 
19086751505 1931. 

"৫১1 “মেকতন্ত্র বোন্বে, ১৮৩০ শক। 
৫২1 'বৃহজ্জাতক,, ৭৯ শ্লোকেব উৎপল ভট্টকৃত বিবৃতি | 


৫৩1 ‘বৃহজ্জাতক’ ৭১ (মনি ) , ৭৯ ও ১১1১ (জীবশম1)। 
৫৪। “আধ্যভটীয়' ২১২ ( ভাস্কবভাষ্য )। 
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“্রব্যুদয়ে লঙ্কায়ামাধাটীপৌর্ণমাস্যাং তু সোমদিনে কৃতকৃতবর্ধৈঃ বাতৈঃ শকেন্ত্রকালাছ্যগঃ স্যাৎ” 
তাহাতেও নামসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার আছে। ক্ৃতক্ৃত'=৪৪. প্রথম ভাস্কর 
'আধ্যভটীয়কার আর্ধাভটের (৪২১ শক) শিষ্য ও ভাষ্যকার । বরাহমিহির৫৫ এবং 
বরহ্বপ্তপ্ত৫৬ও সিংহাচাৰ্য্যেৰ নামোলেঞ্জ করিষাছেন। সুতরাং তিনি অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি 
ছিলেন, দেখা যাষ। ৪৪ এক হইতে যুগপ্রবৃত্তি গণনার হেতু কি, ভাস্কর তাহা নির্দেশ 
করিষাছেন। “তাহার (সিংহরাজের ) অভিপ্রায়ান্থসারে এ সময়ে অধিকমাস ও অবমমীস 
যুগপৎ প্রবৃত্ত হয়। সেই হেতু তিনি উহাকে অবধি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 
সংবৎসরের ( আরম্ভ বলিয়া ) পরিকল্পনা করিয়াছেন” ৪৪ কে যে ‘অধিকমাস ও অবম- 
মাস যুগপৎ প্রবৃত্ত হয়” এ কথা সিংহরাজ কি করিয়| জানিলেন? যদি গণনা করিয়াই জানিয়া 
থাকেন, ৪৪ শকে অধিকমাস ও অবমমাস কি ছিল, তাহা গণন! করিতে বসিলেন কেন? 
যদি তিনি পববর্তা কালের লোকই হইবেন, ৪৪ শককেই গণনার জন্য গ্রহণ করিলেন কেন? 
এ সকল বিচার করিয়া আমাদের অনুমান হয়, সিংহরাজ এ সমযেরই লোক। স্বস্মযের 
অধিকমাস ও অবমমাস গণনা করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, তখন উহার! যুগপৎ প্রবৃত্ত 
হইযাছে। 

ভাঙ্কর-ধৃত আরও একটা বচনে স্থানীয়মান সহ নাম্সংখ্যার প্রযোগআছে৫? 

“অল্পে মহতি চ মণ্ডলে মণ্ডলদ্বাদশভাগো রাশিঃ | 

যষ্টিশতত্ৰয়ভাগো ভাংশঃ থখবট্ঘনতাগে! লিপ্তাঃ ৪” 
এখানে খিখষট্ঘন, ₹২১৬০০। এ বচনটি কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে, ভাস্কর তাহা 
উল্লেখ করেন নাই । 


কটপয়াদি প্রণালী 


প্রাচীন হিনস্থানে ব্যবহৃত অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীমমূহের একটা সাধারণত “কটপয়াদদি- 
প্রণালী” নামে অভিহিত হইযা থাকে । উহার উৎপত্তিকাল এখনও নিৰূপিত হয় নাই । এ 
প্রণালীর কয়েকটা অন্তবিভেদ পাওয়া যায়।৫৮ প্রথম ভাঙ্করাচার্য্য-প্রণীত (৪8৪ শক ) 'লঘু- 
ভাঙ্কবীয়ে'র কোন কোন পাওুলিপিতে উহাব প্রয়োগ দেখা যায়।৫৯ শঙ্করনাবাষণ (৭৯১ শক) 
রচিত উহার টাকার স্থানে স্থানেও উহার ব্যবহার আছে। | 


৫৫। পঞ্সিদ্ধার্তিকা”, ১৪।৪৪ 

৫৬। ব্রাহ্মস্ষুটসিদ্ধাত্ত', ১১৪৬-৭ 

৫৭। “আধ্যতটীয়, ৩১৪ ( ভান্ধবভাষ্য )। * 

৫৮। এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে, লেখকেব “অক্ষরসংখ্য।-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ দেখ । 

৫৯। এওঁ ভাস্করবচনেব মৌলিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। কেন না, শঙ্কবনাবায়ণের 
ভাষ্যে উহ! নাই । 





tk 
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টাকাকার স্বর্ষদেব যজার (জন্ম ১১১৩ শক) উক্তি মূলে জানা যায, আর্ধ্যভটের 
অগ্রসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন-সমযে কটপযাদ্ি প্রণালী এ দেশে প্রসিদ্ধ চর তিনি 
লিখিয়াছেন,-- 5 

ণ্বর্গাক্ষবাণাং সংখ্যাপ্রতিপাদনে কটপাদিত্বং নঞোক্চ শুন্তত্বমপি প্রসিদ্ধং। a কাৎ 
গ্রহণং। কাছ প্রভৃত্যেব বর্গাক্ষবাণাং সংখ্যা ন টকাবাৎ পকাবাচ্চ প্রত্ৃতি। কাত প্রভৃত্যেব সর্বাণি 
সংখ্যা প্রতিপাদয়স্তি, ন তু ঞকাবনকাবয়ৌস্চ শূন্যত্বমিত্যর্থঃ । অবর্গাক্ষবাণাং তু লোকেইপি যকাবস্যৈবা- 
দিত্বাৎ তদাদিত্বনিয়মস্তাপ্রয়োজনাদ যকাবাদিত্বং নোক্তং। কিন্তু তেযামপি লোকপ্রসিদ্ধেনৈকাদিসংখ্যা 
প্রাপ্তা। তদপবাদার্থং ' মৌ যঃ’ ৷” 5 

এদেশে পরম্পরাগৃত প্রসিদ্ধি আছে যে, কটপধাদি প্রণালীর উদ্ভাবক ব্ররুচি। ত্য 
তাহার স্থত্র এই,- 

“কাদিনব টাঁদিনব পাদদিপঞ্চ যাদ্যষ্টৌ। 
'মৃহাভারতো'র টীকাকাব নীলকণ্ঠ ( ১৫০০ শক্প্রায ) এই সুত্র বরকচিব বলিযা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তিনি লিখিধাছেন, “বররুচিপ্রোক্তয়া কাদিনব-টাদিনব-পাদিপঞ্চ-যাদ্যষ্টাবিতি 
পরিভাষ্যা ক্রিযতে” ( আদিপর্ব, ২৩৯৬ শপ্লোকের টীক!)। “মহাভারতে”র প্রতিপর্বস্থ 
উপপধ-সংখম নীলক এই প্রণাঁলীতে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, 
“আদিধ্যানং (১৯) সভাধনং (৯) বনচয়ং (১৬) বৈবাটভূ (৪) দ্যোগযুক্‌ (১১), 
ভীন্মদ্রোণম্‌ (৫) জং (৮) চ কর্ণকু (১) তথ! শল্যেভ (৪) সৌধুপ্তগম্‌ (৩)।” ইত্যাদি 

বাস্তিক'কার কাত্যায়নের ( শকপূর্ব ৫ম শতক) নামও বরকচি। ইনি কি তিনিই? 
বৈষাকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনি বর্ণমালা সহাযে সংখ্যা প্রকাশ করিতেন। তাহার গ্রন্থের 
“বাতিক'কাঁর ববকচি উহাকে প্রণালীবদ্ধ করেন। ইহা! অসম্ভব নহে। যদি ইহা সত্য 
হয, তবে বলিতে হয, শকপূর্ব পঞ্চম শতকে স্থানীযমীনতত্ব এদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং 
অক্ষর্সংখ্যাপ্রণালীতে উহার উপযোগ হইযাছিল। কেবলের- প্রসিদ্ধ প্রাচীন জ্যোতিষী 
বররুচিব 'পবৎপেক" নামক গ্রন্থে প্রত্যেক অক্ষরের একটা স্থনিদিষ্ট মান বিধিবদ্ধ আছে নাকি। 
তাহার প্রাছুর্ভাবকাল জানা নাই। অধ্যাপক শ্রী কে রাম পিশারোটি অন্থমান করেন,৬০- 
উহা তৃতীষ শকশতকেব কাছাকাছি হইবে, অন্ততঃ তাঁহার পরে নহে। এই বরকচিই, 
যদি কটপয়াদি প্রণালীব উদ্ভাবক হন, তবে বলিতে হয, তৃতীয় একখতকে স্থানীষমানতত্ব 
হিন্দস্থানে প্রচলিত ছিল। 


দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালীব উদ্ভাবন-কাল 
উপরে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, উহাদেব সার সন্কলন ও বিশ্লেষণ করিলে 
দেখ! যায, 


৬০! K Rama Pisharoti, “ Sasttas—Practical and Theoretical,” Quarterly Journal 
of the Mythic ‘Somety, Vol 21, No 3 


BJ 





২২৬. সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


(১) স্থানীয়মান সহকাবে অক্ষর-সংখ্য! ব্যবহাঁবের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওষা যায়, 
বররুচির গ্রন্থে । তিনি শকপূর্ব পঞ্চম শতকে কিন্বা তৃতীয় শকশতকে বর্তমান ছিলেন। 

(২) স্থানীয়মান সহকারে নাঁমসংখ্যা ব্যবহারের নিঃসন্দিষ্ধ প্রাচীনতম প্রমাণ 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শকশতকের | মধিপুরাঁণ” “নারদপুরাঁণ ও বাক্শালী পাটীগণিতে’ 
উহা পাওয়া যায়। চতুর্থ শকশতকের ‘তিলোযপন্নত্তি' এবং ‘মূল পুলিশসিদ্ধান্তেও এ 
ব্যবহার আছে। সিংহ্রাজের, কৌটিল্যের এবং ‘মহাভারতে’র বচনের মূলে জানা যাষ, 
প্রথম শকশতকে, চতুর্থ এবং পঞ্চম শকপূর্বশতকেও উহা ছিল। 

(৩) পাটাগণিতে দশাস্কসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ আছে, 
দ্বিতীয় শকশতকের 'বাঁকৃশীলী পাটাগণিতে” | 

(৪) সাধারণ সাহিত্যে দশাঙ্কপ্রণালীর উল্লেখ ৫০০ শবপূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ 
করিয়া ৩০০ শকাব্দের গ্রন্থে পাওষ! যায়। যথা, ‘মহাভারত’, '্রহ্মপুরাণ+, “অগ্রিপুরাণ 
“বিষুপুরাণ, “বাধুপুরাণ', ‘পিন্গলছন্দঃসুত্র? “অঙগযোগদ্ধারক্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে উহার 
উল্লেখ আছে। : 

(৫) শূন্য চিহ্ন ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায় তৃতীয় শকপূর্বশতকের 
কিন্বা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বেকার 'পিক্গলছন্দঃনুত্রে”। . 

এই সকল প্রমাণ মূলে স্থানীয়মানতত্ব ও দশান্ধসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবনকাল সম্বন্ধে কি 
অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য । 

ংখ্যাপ্রণালীসমূহের ইতিবৃত্ত পর্ধ্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কোন প্রণালীবিশেষের 

উদ্ভাবনের পরে জনসাধারণের মধ্যে উহার প্রচার হইতে প্রাঘ পাঁচ ছয শত বৎসর লাগে। 
হিন্দুস্থানে কিম্বা তাহার বাহিরে সব দেশের পক্ষেই এ কথা । যথা, হিন্দুদশাক্কসংখ্যা-প্রণালী 
১০ম ও ১১শ শ্রীশতকে যুরোপে আনীত হয। কিন্তু সাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত গণিত গ্রন্থে 
১৭শ শতকের পূর্বে উহা পরিণৃহীত হয নাই। এই দৃষ্টান্ত হইতে হিন্দু পাঁটাগণিতে মাত্র 
প্রয়োগ মূলে আমরা পূর্বে অনুমান করিয়াছিলাম যে, শকপূর্ব তৃতীষ শতকে ( ২০০ শ্ীষ্ট- 
পূর্বানে ) দশাঙ্কনংখ্যা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল।৬১ তখন মহাভারতোক্ত প্রমাণ আমরা 
জানিতাম না। এখন মনে হয়, এ সম্যকে আরও প্রা ছুই শত বৎসর পিছাইয়া দিতে 
হইবে। 


স্থানীয়মানতত্বেব উদ্ভীবনাব প্রেবণ। 


স্থানীয়মান সহকারে অঙ্ক, অক্ষরসংখ্যা ব! নামসংখ্যা ব্যবহাবের পরিকল্পনা 
হিন্দুগণিতবিদ্গণ স্বতন্তরভাবে কবিয়াছিলেন, না অপর কোথাও হইতে তাহারা উহার 





৬১1 History of Hmdu Mathematics—Pait IL 0086 নী 


AS 
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প্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা বিবেচা। এ বিষযে আমাদের মনে একটা ধারণা বহুদিন 
হইতে জন্মিয়াছে। স্থধীগণের নিকট তাহ! প্রকাশ করিতেছি । উহ! সমীচীন কি না, 
তাহারা বিচার কবিষা দেখিবেন। আমাদের মনে হয়, গৃণিতবিদ্গণ ছন্দঃশীশ্র হইতে 
স্থানীয়মানের প্রেরণা পাইযাছিলেন। ছন্দ্ঃশান্ত্রে কেবল দুইটি মাত্রালঘু ও গুরু। 
উহাদের চিহ্ন যথাক্রমে ল ও গ। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশ দাবা, ষথা প্রয়োজন পুনরুক্তি 
সহ, কোন নির্দিষ্মাত্রিক বৃ্তছন্দেব কত প্রকার ভেদ হইতে পারে, তাহা গণনার বিধি 
ছন্দঃশান্ত্রে বিবৃত আছে। যথা, ছযমাত্রিক বৃত্তছন্দের ২৬ সংখ্যক ভেদ হইতে পারে। ইহা! 
হইতেই জানা যায যে, অল্পসংখ্যক চিহ্ন দ্বাবাও বহু প্রকারের ছন্দঃ রচনা করা যায়। 
বিকল্পগণিতে ( Permutation )ও দ্রব্যের সমাবেশের ভেদ দ্বারা বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তুত 
কর! যায। এসকল হইতে গণিতবিদ্‌ দেখিলেন, স্বপ্নসংখ্যক অঙ্ক ঘারাও বহু সংখ্যা প্রকাশ 
করা যায়। তাহা হইতে তীহাবা স্থানীয়মান্তত্বের পরিকল্পনা কবিলেন। ছন্দঃশান্্ব অতি 
প্রাচীন। শকারস্তেব পাঁচ ছয শত বংসর পূর্বে বিকল্পগণিত এদেশে জানা ছিল। জৈন 
আগমশাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে ।৬২ স্থতরাং স্থানীযমানতত্বের পরিকল্পনার প্রেরণার 
উপকরণ প্রাচীন কাল হইতেই বর্তমান আছে। 








৬২1 লেখকের “The Jaina School of Mathematics” নামক প্রবন্ধ দেখ। 


রঃ ভ্রমসংশোধন 2২০৩ পৃ. নীচে হইতে দ্বিতীয় পংক্তিতে “জাতুণ্পুত্র" কথাটিব স্থলে “লাতুপ্পোজ” 
| 


ংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৭) 
গ্রীসজনীকান্ত দাস 


যম কেরীর শেষ জীবন ও চরিত্র 
- বাংলা ভৰ্মি ও সাহিত্যের-ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক 
হিসাবে এই বং্সরকে যুগ-পূরিবর্তনের বৎসর বলা চলে, যে ভাষ! এত দিন অনুবাদ-গ্রন্থ, 
বিচার-গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁডাইয়া চলিতেছিল, সীময়িক-পত্র 


প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই যেন খোঁড়া পায়ে দৌড করান হইল; অর্ধ শতাৰ্দী-- 


কালের মধ্যেই পঙ্গু কি ভাবে গিরিলজ্ঘন করিল, সেই ইতিহাসই আমরা লিপিবদ্ধ করিতে 
বপিয়াছি। রঃ 
১৮১৮ খীষ্টাব্দে বন্ধদেখে অর উন্নতিকল্পে চারিটি সামধিক-পত্র প্রকাশিত হ্য়, 


তিনটি বাংলা ভাষা ও একটি ইইরেজী-ভাষার-মাধ্যমো মাসিক দিন, সা্তাহিক 


“সমাচার দর্পণ’ ও “বান্ধান গেজেটি’ এবং মাসিক The Friend ০/ /ndi৫--এই চারিটি 
পত্রই ১৮১৮ খীষ্টাবের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয। '“দিগ্রর্শন’ বয়সে বড 
হইলেও তেমন প্ৰসিদ্ধি লাভ কবে নাই, বাঙালী-সম্পাদিত ও পরিচালিত প্রথম সামযিক- 
পত্র 'বাঙ্জাল গেজেট’ও নাম-স্থতিমাত্রে পর্যবসিত , ‘সমাচাব দর্পণ’ ও ‘ফ্রেণ্ড অব ই 
দীর্ঘকাল প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তাৰ কবিয় বাংলা দেশে বর্তমান ছিল ও আছে। 
ইহাদের ইতিহাসেব নহিত বাংলা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, 
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঘ তাঁহার বিভিন্ন রে তাহা দেখাইয়াছেন। আমরা 
পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি দিব। 

উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত “দিগ্রর্শন” ও 
‘সমাচার দর্পণে*ব পৰোক্ষ যোগ আছে । “সমাচার দর্পণ’ প্রকাশে প্রথমে আপত্তি জানাইলেও 
পবে নানা উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহার পুষ্টসাধনে যত্ব করিয়াছিলেন, এই 
পত্রিকাঁটিতে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্তির বিস্তাবিত বিববণ আছে ।* 

“ফ্রেগ্ুঅব ইণ্ডিয়া’ কেরীর অন্যতম কীত্তি। ইহার সম্পাদনায় জোশ্তযা মাশয়্যান 
ও উইলিয়ম, ওযার্ড তাহাব সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ সালের মে মাস হইতে ইহার 
প্রকাশ -আরম্ত হয়। ইংবেজী পত্রিকা হইলেও কেরী-প্রসঙ্গে এই “ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’র 
যৎসামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮১৮ সনের ৩০ এপ্রিল কেবীপ্রমুখ সম্পাদক- 





‘= * বঙ্গীয়:সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাখিত শ্রীযুক্ত বজেন্ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত “ংবাদ- 
পত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড দ্রষ্টব্য । 


A 


or 
C 
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সঙ্ঘ ইহাব যে “প্রসপেক্টাস” বা অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করিযাছিলেন, তাহাতে তাঁহার! 
এই ভাবে আত্মপবিচয দিযাছেন-- 


Drawn from their native land wholly by the hope of thus promoting the 
welfare of India, one of them has spent nearly the fourth of a century, and others 2 
penod of time fast approaching thereto, in study1ag its languages, and making them- 
selves acquainted with the habits and ideas of its 00179018905) mith the view of 
effectually promoting then highest interests, and to this important object they are 
desirous of devotimg the remainder of their days With this mew therefore they 
propose to meet the wishes of those who encourage the work, by includmg in their small 
monthly publication, every thing commumicated to them .ether of a religious or 
literary nature which has any bearing on. the future happiness of India. In the 
Important work of 1llummating India, they cannot be insensible to the value of 
17068106215 Without some 7068, of their literature, how can we become acquamted 
with the 1deas and modes of expression common to those whose good we seek? 
Whatever information may be communicated therefore respecting the Languages of 
Eastern Asia, 01 the Characters by which they are expressed, will be gratefully received 
Books published in Indis, too, which in any degree bear on its welfare, will be deemed 
fit subjects for notice. sf Wt 


. এই উদ্দেশ্য অন্ুযাধী ‘ফ্ৰেণ্ড অব ইণ্ডিযা’ পত্রিকায, বিশেষ করিযা ১৮২০ সাল 
হইতে প্রকাশিত ইহার ত্রৈমামিক সংস্করণে বাংলা ভাষা.ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক তথ্য 
প্রকাশিত হইতে দেখি। সম্পাদকত্রয়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষযে কেরীর 
জ্ঞানই সমধিক্র ছিল, স্থতরাং ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র এই বিভাগের কৃতিত্ব কেরীর উপরেই, 
_ আরোপ করিলে দোষ হইবে না। হালহেড, উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্মকার, ফৰ্ষ্টার প্রভৃতি 
"সম্বন্ধে আদিমতম আলোচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয। 

১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই জোশুযা মার্শম্যান ও তাহার পত্নী" হান! মার্শম্যানের 
বিশেষ চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয, মদনাবাটাতে ও খিদিরপুবে 
অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে স্বপ্ন কেরী দেখিয়াছিলেন, এত দিনে যেন তাহা 
বাস্তবে পরিণত হইল । এ 

জন মার্ডকের মতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী-কত বাইবেলে সংস্কৃত অনুবাদ সপুর্ণ হয। 
কিন্ত কেরীর জীবনে এই সালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা--তীহাঁর প্রায শতাব্দীপাদের 
সাধনাৰ ফল, তাহার বাঁংলা-ইংবেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ । বৃহৎ অক্ষবে 
এই অভিধানের কিয়দংশ মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে গিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সে কাজ কি ভাবে 
পরিত্যক্ত হয়, গতবাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।” অভিথানের জন্য বিশেষভাবে ছোট 
হরফ প্রস্তুত করাইয়া কেবী তখন হইতেই অভিধান পুনন্মুদ্রণের কাজ আর্ত করিযা- 
" ছিলেন, ১৮১৮ খীষ্টাব্দের ,১৭ই এপ্রিল সমস্ত স্বরবর্ণ লইযা প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও 
প্রকাশিত হ্য। | ১ 

বাংলা ভাষা সম্পর্কে এইটিই কেবীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হইবার পর মুদ্রনের কাজি -ষথাবীতি চলিতে থাকে এবং ১৮২৫ শ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে দ্বিতীষ 
খণ্ড অর্থাৎ ব্যগ্তনবর্ণ দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়া অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যা-পত্রটি 
(১ম খণ্ডের । ২য় খণ্ডের আখ্যা-পত্রও অন্ুন্ধপ ) এইরূপ E 


২৩০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! [ ৩য় সংখ্যা 


A/ Dictionary/ Of The/ Bengalee Language,/ In Which/ 70৩ Woids/ Aire ‘Traced 
‘To Their ougm,/ And/ Thew Varmous Meanings Gwen/ Vol I/ By W Carey, 
DD/ Professor Of The Sungskrita, And Bengalee Languages, In the/ College Of 
Fort Wiulham/ Second Edition, With Corrections and Additions/ Serampore / 
Printed At The Mission Press,/ 1818/  * 


১৮২৫ খীষ্টাৰে যখন অভিধান মুদ্ৰণ সম্পূৰ্ণ হয়, তখন অবিক্রীত প্রথম খণ্ডগুলিরও 
আখ্যা-পত্রের তারিখ বদল করিয়া ১৮২৫ খীষ্টাব্দ কর! হয়। এই কাবণে একই সংস্করণের 
আখ্যা-পত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাবে 
পুনন্ম্রিত হয নাই। | 

এই পুস্তকের আকার ভিমাঁই কোয়ার্টো, ছুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্টা- 

ংখ্যা মোট ৬১৬ রি তন্মধ্যে ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা ; দ্বিতীয় 
খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ( ছুই ভাগে ১-৭৯০+-৭৯১-১৫৪৪ ) মোট ১৫৪৪ ১ গোড়াতে প্রথম খণ্ডের 
ভূমিকাও যোজিত আছে। 

কেরীব অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিকা হিসাবের মধ্যে ধরিলে প্রাষ পঁচাশী হাজাব 
শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে 

ংস্কৃত ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায, বাংলা ভাষাকে 
উদ্দি-কলম্বমুক্ত করিবার জন্য শতাধিক বৎসব পূর্বে তিনি যে ভাবে চেষ্টা কবিয়াছিলেন, 
তাহা জানিতে পারিলে আজিকার দিনে হিন্ুস্থানীবিরোধী-সম্প্রদায আনন্দিত হইবেন। 
আমরা ভূমিকাটির কিষদংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই প্রবন্ধের “সংস্কৃতীকবণ” ( ‘সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা”, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ) অধ্যায় পাঠকদিগকে স্মরণ করিতে বলি। কেরী 
বলিতেছেন (শ্রীরামপুর, ১৭ এপ্রিল, ১৮১৮ )-- রর 


The 13821029199 language, of which the 10110551206 13 a8 Dictionary, 18 almost entirely 
derived from the 30100510765, considerable more than three-fourths of the words are 
pure Sungsknta, and those composing the greatest part of the remamder ale so httle 
corrupted, that thearr ongin may be traced without difficulty Words of Arable or 
Persian 01০60 bear a small proportion to the whole, and most of those, the ongin 
of which appears doubtful, may be generally traced to a Sungskmta or an Arabic ongin 
A few Portuguese words, and 2 few Enghsh ones often s0 distorted as scarcely to be 
recognized, and are now incorporated therewith, and may be admitted as formmng 2 
part of 2৮ 

Till of late, the Bengalee language was almost wholly neglected by Europeans, 
under the 1098, of 1ts bemg & mere jargon, only used by the lower orders of people 
Most of the Vernacular languages of India still he under the same neglect, from ৪, 
supposition that the Hindoosthanee [O1doo] 19 the language universally prevailing, 

However polished and elegant the O1doo dialect may be, 1 can scarcely be 
called the language of any country, and 18 very mmperfectly understood even m 
Humdoosthan propei, beyond 2 certain class of society, while the Bengalee, and 
the other languages of India are current through large tracts of country, and me 
spoken and understood by the whole body of the inhabitants ‘These languages, though 
all derived from 90708910508) differ from each other a8 much as most Euiopean languages 
which ‘have a common origin i 

‘The mistaken 1092) that the Moosulman dialect of the Hmdoosthanee wase the 
most prevalent language in India, was probably the cause that formely mduced the 
greater number of those Europeans who came thithei, to study it in preference to all 
others 

This imperfect knowledge of the O1doo dialect bemg deemed sufficient for all 
ordinary purposes, the great body of Europeans were thereby led to despise the 
Vernacular languages of the country, and in consequence remain ignorant of them 


১ 


১4 
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৪৬শ বর্ষ ] বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ ২৩১ 


.  Smce the mstitution of the College of Fort William, this prejudice has been 
giadually. giving way ‘The Bengalee language has become an object of study, a good 
number of the Civil Servants of the Honourable Company, and many other 
persons 1esident in India, have made 1t the object of their attention, and not a few 
may be 1anked among thé number of good .Bengalee Scholars রি 
৮... ছু number of books yet published in the language 18 very small, and they are 
mostly translations f10m the Sungsknita, no work*has yet been publshed upon any 
one science, nor 2 treatise upon any particular subject When hterature and science 
become objects of pursut im Bengal, and works on various subjects are published, , 
many of these terms, which are now only known. to the learned, will become more 
common, and perhaps the language will be-enniched by many words borrowed from 
other tongues pes 0 প ~ 
The want of & Dictionary. of the Bengalee language has been long felt, especially 
by the students in the College of Fort Wilham e [Carey] has endeavoured to 
Introduce every ample word used in the language, and 91] the compound terms which 
are in common use, 01 which are to be found in Bengalee works whether pubhshed 
or unpublished He has availed himself of every advantage which the labours of 
others could afford him, particularly those of Dr Gilchrist, Dr Hunter, and. Mr 
Forster, : y 


কেবীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ উইলসন যে মন্তব্য করিষাছেন 
(১৮৩৬ শ্ীষ্টাব্ব ), তাহা হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়ে, পববর্তী কালে এ বিষয়ে যাহারা 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা উইলসনের কথারই পুনবাঁবৃত্তি করিষাছেন মাত্র। উইলসন 
বলিযাছেন__ 


Besides the meanings of the words, ther derivation 18 given wherever ascertaimable 
This is almost always the case, 95 the great mass of the words are Sanskmt he endevour- 
ed to introduce into the dictionary every simple word used in the language, and all the 
compound terms which are commonly 00160) 01 which are to be found in Bengal 
works, whether pubhshed or unpubhshed Jt may be thought, indeed, that in the 
latter respect he has been more. scrupulous than was absolutely necessary, and has 
Insexted compounds which might have been dispensed with, their analysis bemg 
obvi0us, and their elements bemg explained in the appropriate places The dictionary 
also mcludes many derivative terms, and private, attnbutive, and abstract nouns, which,” 
though of legitimate 00090106500) may rarely oceur in. composition, and are of palpable 
Bignification. 1t evinces his careful research, his consoientious exactitude, and 1015 
unwearied industry The English equivalents of the Bengali words are well chosen, 
and of unquestionable accuracy Local terms are rendered with the correctness which 
Dr Carey’s knowledge of the manners of the natives, and his long domestication 
amongst them, enabled him to attain, and his sorentific acquirements and conversancy 
with the subjects of natural history quahfied him to employ, and not unfrequently to 
devise, characteristic denommations for the.products of the animal or vegetable world 
peculiar to the East the dictionary of Dr Carey must ever be regarded as ৪, stand- 
ard authority 7 


কেবীর মৃত্যুর পরে The Gentleman’s Magagine-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে আমর! 
দেখিতে পাই, কেরীর অভিধানের দ্বিতীয সংস্করণ ১৮২৭-৩০ সালেব মধ্যে বাহির হইযাছিল। 


সম্ভবতঃ এই উক্তি ভুল। জন কার্ক যার্শম্যান ১৮২৭ খ্রষ্টাবে কেরীর অভিধানের একটি- 


সংক্ষিপ্ত কব পক বিয়া চিনেন যান পটি পথম থও 
( অক্টেবো, €ত5 পৃষ্ঠা), দ্বিতীয় খণ্ড ইংরেজী হইতে বাংলা, ১৮২৮ শ্বী ১5 ডিসেম্বর 

বাহির হয় (অক্টেবো, ৪৪০ পৃষ্ঠা)। এইগুলিব আরও ক্ষেকটি সংস্করণ .হইযাছিল। 

পরবর্তী কালে একাধিক প্রকাশক'কেরীর অভিধানকে কেন্দ্র করিয়া কষেকটি অভিধান প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, বামকমল সেন, তারাটাদ চক্রবর্তী, মর্টন, মেণ্ডিস, 

হটন প্রভৃতি অভিবাঁনকারেরাঁও কেরীরু নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইযাছিলেন। 

লঙের ১৮৫৯ সালের £2%-এ কেরীর অভিধানের মূল্য এক শত টাকা ছিল বলিষা 

উল্লিখিত হইয়াছে । ৩ 


1 


পা 


২৩২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [এর সংখ্যা 


১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরী নিউ টেষ্টামেণ্টেব' অসমীয়া -সংস্কবণ প্রকাশ করেন। ১৮২০ 
্ীষটান্দে রব্সবার্গেব /1976 77266 ছুই খণ্ড তাহার অম্পাদনাষ প্রকাশিত হয়। ১৮২১ 
ীষ্টাব্বের ৩১ মে তাহাব দ্বিতীয়! স্ত্রীব মৃত্যু ঘটে, ও সালেই তিনি ভারতবর্ষে কৃষি 
(“On the Agriculture of India”) বি তাহাব প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন, 
“ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিযা’র কোয়ার্টাবলি সিরিজের প্রথয় খণ্ডে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত আছে। ১৮২২ 
খ্রীষ্টাব্দে কেরী তৃতীয় বার বিবাহ করেন? 


১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত, লিনিয়ান সোসাইটিৰ সভ্য হন, এই সালের শেষভাগে 
তাহার প্রথম পুত্র এবং বাংলা সাহিত্যের সেবায অক্লান্ত কম্মী ফেলিক্স কেবীব মৃত্যু হয। 


, ১৮২৩ খ্ৰীষ্টাবেব ৮ অক্টোবব তারিখে রাত্রে নৌকাযোগে কলিকাতা, হইতে ফিরিযা 
ঘাটে নামিবাব সময় কেরীর পা ভাঙিযা যায, ফলে তিনি সাঁংঘাঁতিক অস্থস্থ হইযা পড়েন, 
তাহার বীচিবাব কোনই সম্ভাবনা ছিল না, ছয মাস শয্যাশাধী থাঁকিষা তিনি আবোগ্যলাভ 
করেন। এই বতসবেই তিনি লণ্ডন জিওলজিকাল সোসাইটি, রষাল এগ্রিকালচাবাল 
সোসাইটি প্রভৃতিব সভ্য হন এবং ভাঁবতবর্ষে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন। 


১৮২৪ সালে তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং এই সালেই মাসিক-৩১০ 
টাকা বেতনে গবমেন্টের বাংলা অন্ুবাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন, ১৮২২ সালের বাজেযাপ্তি 
আইন তীহাবই অনুবাদ । 

১৮২৬ সালে তাহার সহাষতায় 906191£ 8০1:969.-রচিত ভুটান অভিধান 
প্রকাশিত হ্য। 

১৮২৯ সালে তিনি সতীদাহ-নিবাবক আইন অন্থবাদ করেন। 

১৮৩০ সালেব জুলাই মাস হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার বেতন পাঁচ শত টাকা 
কমিযা যায় এবং গবমেণ্টেব অন্্বাদকেব পদটি উঠিযা যাওয়াতে তাহাকে আযের দিক্‌ দিযা 
বিশেষ বিপন্ন হইতে হয। ১৮৩১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-পদ হইতেও 
তাহাকে বিদায দেওযা হয । তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে পেন্সন পাইতে থাকেন। 
১৮৩৪ সালেব ৯ জুন তারিখে ৭৩ বৎসর বসে তাহার মৃত্যু হয়। 


ংল! ভাষা ও সাহিত্যেৰ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বৈদেশিক সহাযক উইলিষম কেরীর সংক্ষি 
কীর্তি ইহাই। অক্লান্ত অধ্যবসাষ এবং একাস্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা জা 
গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে কচিৎ মিলে। তাহার ভ্রাতুন্ুত্র ইউষ্টেস কেরী 
তাহার চরিত্র বর্ণনা কবিতে বসিয| যাহা বলিযাছেন, আমবা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া 
কেবী-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি । . 


In 10710829575 mind, and in the habits of his hfe, there 19 না of the marvell- 
009 to describe There Was no great and original transcendency of intellect, no 
enthusiasm. and 1mpetuosity of feeling, there was nothing in his mental character to 
dazzle or even to sutprise Whatever of usefulness and of consequent reputation he 
attained to, 1t was the result of an unreserved and patient devotion of a plain mitelli- 
gence and a simgle heart to some great, yet well defined, and withal practicable 
objects . He had no genus, no imagination He had nothimg of the sentimental, 
the tasteful, the speculative, or the cuilous, in. his constitution 

তিনি স্বয়ং একবার ইউষ্টেসকে বলিযাছিলেন-__ i 

Eustace, 76) after my removal, any one should think 1t worth his while to write my 
hfe, I will give you 8, enitterion by which you may judge of its correctness If he give 
me credit for bemg ৪, plodder, he will describe me justly Anythmg beyond this will 
be too much I can plod I can persevere 10 any definite pursmut ‘To this I owe 
everything. ] Ye hie ও 
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বঙ্গীয়শনাহিত্য-গৱিষদেৰ 
গারিংশ বাধিক কাৰ্য্যবিবরণ | 


বর্তমান ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষ যট্চত্বাবিংণ বর্ষে পদার্পণ কবিল। গত 
পঞ্চচত্বাবিংশ বর্ষে কাৰ্য্যবিবৰণ নিয়ে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল । - Ge 


টু বান্ধৰ 


আলোচ্য বর্ষে ঝাডগ্রামবাজ কুমাব শ্রীনবপিংহ মল্লদেব বাহাদুব অন্যতম বান্ধব-পদ 
গ্রহণ কবিযাছেন। বর্ষণেষে ইহাবা-বান্ধব আছেন, 

১। মহাবাজ স্তর শ্রীযোগীন্ত্রনীবাঁধণ বাঁধ বাহাঁছুব, ২। মহারাজাধবাঁজ স্তর -শ্রীবিজযটার্দ মহতাপ 
বাহাছুব, এবং ৩। কুমার শ্রীনবসিংহ মল্লদেব বাহাছুব। 


৯ 


*৯ 





১৩৪ বঙ্গাৰ্দে পবিষদেব সদস্ত-সংখ্যাব স্বাসবৃদ্ধিব তালিকা 
বর্ষাবস্তে বর্ষশেষে 
(ক) বিশিষ্ট-সদস্ত ৮ Ce EAE 
(খ) আজীবন-স্দস্ত ১৪ ১৪ 
; (গ) অধ্যাপক-সদন্ত. ৯ ag ্ 
| (ঘ) মৌলভী-দদস্ত . * ৃ 
(ঙ) সাধাবণ-সব্বস্তা ৮২৫ রা ৯১৫ A 
ie i (চ) সহাযক-সদস্ত ১৬০ e5১২ 
5 ৮৭২ - ৯৫৮ রর 


(ক) আলোচ্য বর্ষে স্তব ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বায শ্রীযোগেশচন্দ বায বাহাদুৰ এবং 
স্তব শ্রীযুনাথ সবকাব বিশিষ্ট-সদস্ত নির্বাচিত হইযাছিলেন।" "তন্মধ্যে স্তব ত্ৰজেন্দ্ৰনাথ 


২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব 
শীল এবং পুবাঁতন বিশিষ্ট-সদশ্য বায সাহেব নগেন্্রনাথ বস্থ এবং বায জলধব সেন বাহাছুবেব 
পবলোকপ্রান্তি হওয়ায বর্ষশেষে এই শ্রেণীব সবস্-সংখ্যা ৮ হইযাছে। বর্ষশেষে ইহাবা 
বিশিষ্ট-সদস্ত আছেন, | 

১। স্তব শ্রীপ্রযুল্লচন্্র বায, ২। শ্রীববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, ৩। গ্ৰীহীবেন্দ্ৰনাথ দত, ৪1 স্তর জর্জ এ. 
গ্রীষার্সন, ৫1 শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ৭। স্তর শ্রীযদুনাথ সবকাঁব এবং 
৮। রায শ্রীযোথেশচন্ত্র বায বাহাছব | < 

(খ) আলোচ্য বর্ষে ,বাজা জগৎকিশোব আচার্য্য চৌধুৰী 'বাহাছুবেব পবলোকপ্রাপ্তি 
হইযাছে এবং শ্রীগ্রবোধন্্র চট্টোপাধ্যায় নৃতন আজীবন-সন্বস্ত নির্বাচিত হইযাছেন। 
বর্ষশেষে যাহাবা আজীবন-সদস্ত আছেন, তাহাদেব নাম নিম্নে দেওযা হইল,_- 

১) বাজ গ্ৰীগোপাললাল বাঁধ, ২) কুমুব শ্রীশরৎকুমাব রায, ৩। শ্রীকিরণচন্ত্র দভ, ৪) প্রীগণ্পতি 


সবকীব, ৫1 ডক্টব শ্রীনবেক্্রনাথ লাহা, ৬ ডক্টর শ্রীবিমলাচবণ লাহ, ৭। ডক্টৰ শ্ৰীসত্যচৰণ লাহা, , 


৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোৌপীধ্যায, ১*। শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীমতীশচন্জ 
বন্ধ, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩) শ্রীলালবিহাঁবী দর্ভ, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 

(গ) আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক-সদশ্ত-সংখ্যাব কোন পবিবর্ভন হয নাই | ইহাবা 
অধ্যাপক-সদস্য আছেন, 

১। শ্রীপঞ্ধানন তর্করত্ব, ২। মহামহোপাযয জীন সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায ভ্রীণিতূষ 
তর্কবাগীশ, ৪1 মহামহৌপাধাষ শ্রীহবিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীবামচন্্র শাস্ত্রী, ৬। চি 
বিদ্ধাভুষণ, ৭ শ্রীসীতানাথ দিদ্ধান্তবাগীশ, ৮।  শ্রীঅক্ষযকুমার শান্তী, '৯। শ্রীকাঁলীপদ তর্কাচার্য্য। 


(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্তপদে নির্বাচিত হন নাই। 

(উড) জাধাবণ-সস্ত--কলিকাতা ও মফন্বলবাসী সাধাবণ-সদস্তেব সংখ্যা আলোচ্য 
বর্ষেব আবস্তে ৮২৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন্‌ সদস্তেব পবলোকপ্রাপ্তি ঘটিযাছে এবং ১০১ 
জন ব্যক্তি সাঁধাবণ-সদস্তপদ্ গ্রহণ কবিয়াছেন, ৷ এই সকল হ্রাসবৃদ্ধিব ফলে বর্ষশেষে সাধাৰণ- 
সদস্তেব সংখ্যা ৯১৫ হইযাছে। | 

(চ) সহাযক-সদস্ত--বৰ্ষাবম্ভে ১৬ জন সহায়ক-সদস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে একজনেব 
পবলোকপ্রাপ্তি ঘটিযাছে এবং বর্ষশেষে এই বাধিক অধিবেশনে পূর্ব পর্য্যন্ত ৩ জনেব স্থিতি- 
কাল ফুবাইযাছে। এই জন্য এই শ্রেণীব সদস্তসংখ্যা এখন ১২ জন । 


x | ৃঁ 
স্লো ক্ৰ ত সক. c - 
বিশিষ্ট-সদশ্য--১। স্তব ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২ । বাধ সাহেব নগেন্দ্রনাথ বস্তু, ৩] বায় 
জল্ধব সেন বাহাদুৰ ৷ 
আজীবন-সদস্ত-_বাঁজা জগঙকিশোব আচাৰ্য্য চৌধুৰী | 


@ A. 


পঞ্চচত্বারিংশ-বাধিক -কার্য্যবিববণ ‘৩ 


সাধাবণ-সদস্ত--১। অপূর্বচন্দ্র দত্ত, ২। আশুতোষ ঘোষ, ৩। গ্রিবিশচন্দর স্ব, 
৪। চাকচন্্র বন্দ্যোপাধ্যাফ, ৫। বঞ্চানিল আচাৰ্য্য চৌধুৰী, ৬৭ ননীগোপাল মজুমদাৰ, 
৭1 নূলিনপ্রকাশ গঞ্দোপাধ্যাষ, ৮। বাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুব, ৯। বীবেন্্রনাবাষণ মিত্র 
১০। শ্রীহ্্যলাল মুখোপাধ্যায়, ১১। অশ্থিনীকুমাব চক্রবর্তী । 

এই সকল পবলোকগত সদস্তেব অধিকাঁংশেবই নিকট পবিষৎ বিশেষ ভাবে উপকৃত 
হইযাছেন। অপূর্বচন্তর দত্ত এবং গিবিশচন্দ্রবস্থ যথাক্রমে “জ্যো তিষ-দর্পণ' এবং 'উদ্ভিদজ্ঞান? 
নামক পবিষদ্গ্রন্থ সম্পাদন কবিযাঁছেন। চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতিব 
সভ্যকপে এবং বাজ! প্রফুল্লনাথ ঠাঁকুব পবিষদেব ও বমেশ-ভবনেব কোষাধ্যক্ষৰপে এবং নানা 
ভাবে- অর্থসাহায্য দাবা পবিষদেব প্রভূত -উপকাব কবিয়াছেন। ননীগোপাল ম্জুমদাব 
পবিষৎ-পত্রিকায প্রবন্ধ লিখিযা ও বক্তৃতা দিযা এবং অর্থ সাহায্য কবিযা পবিষদেব সেবা 

কবিষাছেন। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায চিত্রাদি দান কবিযা পবিষৎকে উপকৃত কবিযাঁছেন। 
"_ সহাষক-সবস্ত--যোগেন্দরন্্ ঘোষ। ইনি পবিষৎপত্রিকায বহু প্রবন্ধ লিখিযাছেন এবং 
বহু প্রাচীন পুথি দান কবিযা পবিষদেব সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য কবিযাছেন।; 


পদল্পলোক্কগত সাচ্ছিত্যসেনশী ও জুগন্প 
*. বর্ষমধ্যে নিয়লিখিত' সাহিত্যসেবীও বন্ধুগণ পবলৌকগমন কবিষাঁছেন,- 

১। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য বিছ্যাবিনোদ, -২। দেবেন্দ্রনাথ বস্তু, ৩। ললিতমোহন ঘোঁষাল, ৪। স্বামী 
গুদ্ধানন্দ, ৫। ভক্টব সতীশচন্্র বাগচী, ৬। মধুসুদন জানা, ৭। জ্ঞানেন্্ৰমোহন দাস, ৮। বাঁজ! স্তর মন্মথনাঁথ 
রায় চৌধুরী, ৯ । বাধাচবণ চক্রবর্তী, ১০1 শিববতন মিত্র, ১১। শবৎচন্ত্র মিত্র। - 

ইহাদের মধ্যে ৪, ৬, ৮ এবং ৯ উড রাজি ONAL 
পবিষদেব সদস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ পবিষৎ-পত্রিকাষ বহু প্রবন্ধ 


আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধাবণ অধিবেশনগুলি হইযাছিল-_(ক ) চতুশ্চত্বাবিংশ 
বাষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) ন্সাহিত্যিকগণেব 'বাঁধিক স্বৃতিসভা, 
(ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধাবাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতুঃ। 

(ক) চতুম্ত্বারিংশ্ব বাধিক -অধিবেশন--৭ই শ্রাবণ, শনিবাব। সভাপতি__ 
শ্রীহীবেন্্রনাথ দভ বাজ প্রফুল্পনাথ ঠাঁকুবেব পবলোকগমনে শোক প্রকাঁশেব পব্, 
ঝাডগ্রামবাজ কুমাঁব নবসিংহ মল্লদেব বাহাছবকে .পবিষদেব “বান্ধব নির্বাচন এবং 
(১) স্তব ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,_ (২) বায় শ্রীযোগেক্ঠচন্্র বায় বিদ্যানিখি বাহাৰ এবং 


৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব 


(৩) স্তব শ্রীষছুনাথ সবকাবেব বিশিষ্ট-সবস্ত নিৰ্বাচন বিজ্ঞাপিত হয । তৎ্পবে চতুশ্চত্বাবিংশ 
বাধিক কার্ধ্যবিববণ গৃহীত, পঞ্চচত্বাবিংশ বর্ষেব আনুমানিক আযব্যয-বিববণ পাঠিত, 
পঞ্চচত্বাবিংশ বর্ষেব কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতিব সভ্য নির্ববাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত এবং কশ্মাধ্যক্ষ 


নির্বাচিত হয। এই অধিবেশনে (ক) -মেসার্স গুকদাস চট্টোপাধ্যায এণ্ড সন্দ-প্রদত্ব 


শক্ষীবোদপ্রসাদ বি্যাবিনোদদ এবং (খ) শ্রীবিষ্ণুবণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত ৬ঘ্বাবকানাথ 
বিদ্যাভূষণেব চিন্রপ্রতিষ্ঠা হয়। - 

(খ) মানিক অধিবেশন--১। ১৪ই ভাব্দ-( ক) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাখ- 
লিখিত “বামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ' এবং ( খ) শ্রীচিস্তাহবণ চক্রবর্তি-লিখিত “পবমানন্দমমত-সংগ্রহ” 
নামক প্রবন্ধঘ্ষ পঠিত হয়।  - 

২। -১৮ই অগ্রহীষণ।--( ক) শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব-লিখিত “ভাষা-পবিচযেব ভূমিকা” 
এবং প্রীস্ননীতিকুমাব চট্রোপাধ্যায়-লিখিত “ভাবতচন্দ্ের একখানি পুথি” নামক প্ৰবন্ধ্য 
পঠিত হয়। 


(গ) সাহিত্যিকগ্ণের বার্ষিক স্বৃতি-সভা_(১) আলোচ্য বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, 
ডাক্তাবৰ আবদুল গফুব সিদ্দিকীব সভাপতিত্বে আচাৰ্য্য বামেন্্স্ন্দব ত্রিবেদীব*স্থৃতিপূজা 
অনুষ্ঠিত হয। শ্রীমন্মথমোহন বন্থ, শ্রীনগেন্্রনাথ সোম, শ্রীজ্যোতিশ্ন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু দভ, 
শ্রীকিবণচন্্র দত্ত ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা কবেন। (২) মাইকেল মধুস্থদনন 
দত্তেব ম্বৃতি-পূজা--১৪ই আধাঢ প্রাতে শ্রীসন্তোষকুমাব বন্থব নেতৃত্বে গোবস্থানে পুষ্পমাল্য 
অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং মাইকেল-পত্ভীব সমাধি-সংবক্ষণেব জন্ত কিছু অর্থ সংগ্রহ হ্য। 
অপবাঞ্ছে পবিষদ্‌ মন্দিবে শ্রীহীবেন্্রনাথ দত্তেব সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। 
শ্রীবিভূতিভ্যণ মুখোপাধ্যায় এবং কুমাবী আলোচনা বায় গান" কবেন এবং শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত 
কবিতা পাঠ, শ্রীমন্ঘমোহন বস্থ ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কবিব বচনা আবৃত্তি কবেন। 
মৌলবী বেজাউল কবিম, শ্রীবন্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীববেন্ত্রলাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টব শ্রীপঞ্নন 
নিয়োগী এবং শ্রীপ্রিয়লাল দাস বক্তৃতা কবেন। 

বর্তমান বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য বামেন্্রন্থন্দবেব বাধিক স্থৃতি-পূজা অন্ধৃঠিত হয। 
মাননীয় বিচাবপতি শ্রীচাকচন্দ্র বিশ্বাস -সভাপতিৰপে এবং শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায, 
শ্রীস্ববেন্্রনাথ সেন, ডক্টব শ্রীপঞ্ানন নিয়োগী, শ্রীমন্থমোহন বস্থ বক্তৃতা কবেন। 
(২) মাইকেল মধুস্থদন দত্তেব স্থৃতি-পৃজা ১৪ই আযা সম্পন্ন হয। এ দিন প্রাতে স্তব 
শ্রীযদুনাঞ্ সবকাব মহাশযেব নেতৃত্বে গৌবস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয এবং 
অপবান্ছে পবিষদ্‌ মন্দিবে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকাস্ত সবকাব এবং 
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যাষ গান কবেন। শ্রীক্ুষ্ণলাল ঘোষ ও শ্রীবাজকুমাব মল্লিক আবৃত্তি 
কবেন। সভাপতি মহাশযেব অভিভাষণেব পৰ শ্রীবন্ধিমচন্দ্র সেন, -শ্রীকিবণচন্ত্র দত, 
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীববেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা কবেন | 


৩। ২২এ চৈত্র। ্রবন্ধ_রচিত্তাহবণ চক্তবর্তি-লিখিত “চোবেব পাঁচালি” পঠিত হয । 


চা 


nA 


Ed 


পঞ্চচত্বাবিংশ বাধিক কাৰ্য্যবিববণ ৫ 


(ঘ) শোকসভা (১) ৬বাষ জলধব সেন বাহাছবেব জন্ত শোকগ্রকাশার্থ বিশেষ 
অধিবেশন, ৩০এ আযষাঢ, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমলতা! ঠাঁকুব, 
মহাঁমহোপাধ্যায শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং বায শ্রীথগেন্্রনাগ মিত্র বাহাছুব বক্তৃতা, কবেন 
এবং ডষ্টব শ্রীপঞ্চানন নিষোগী প্রবন্ধ পাঠ কবেন। শোকপ্রস্তাব ও স্থৃতিবক্ষাব প্রস্তাব 
গৃহীত হ্য। 

(২) “বায সাহেব নগেন্দ্রনাথ বস্তু প্রাচ্যবিধ্যামহার্ণবেব জন্য শোক-গ্রকাশ--৩১এ 
আধাঁট, ১৩৪৬। সভাপতি প্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ব। শ্রীমন্থমোহন বস্থ এবং শ্রীকিবণচন্দ্ 
দত্ত বক্তৃতা কবেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ কবেন ও কুমাব শ্রীণবদিন্দুনাঁবাষণ বাষ- 
লিখিত “নগেন্দ্রস্তোত্র” পঠিত হয। শোক-প্রস্তাব ও স্বৃতিবক্ষাব প্রস্তাব গৃহীত হৃয। 

(৩) ৬জ্ঞানেন্ত্রমোহন দাসেব জন্য শোক-প্রকাশ--২বা শ্রাবণ, ১৩৪৬ । সভাপতি 


* বায শ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র বাহাদুৰ, শ্রীকিবণচন্ত্র দত, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তাব 


প্রীপারনালাল দাস বক্তৃতা কবেন। শ্রীযুক্তা পুষ্পবাণী দাস ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ 
পাঠ কবেন। ৬জ্ঞানেন্্বাবুব পবিবাববর্গেব প্রদত্ত /জ্ঞানেন্দ্রবাবুব চিত্র প্রদর্শিত ও শোঁক- 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

(৪) এ বাজ৷ গ্রফুল্পনাথ ঠাঁকুবেব জন্য শোক প্রকাশ কবা হ্য-৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৬। 
সভাপতি মহামহোপাধ্যাষ শ্রীফণিভৃষণ তর্কবাগীশ | শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত, শ্রীগণপতি সবকাঁব, 
ডাক্তাব শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীমন্মথমোহন বস্থ বক্তৃতা কবেন এবং শোকপ্রস্তাৰ 
গৃহীত হষ। 

(৫) দ্বিজেন্দ্ৰলাল বাযেব স্মৃতি-সভাব অধিবেশন হয়--২০এ শ্রাবণ, ১৩৪৬ । 
সভাপতি শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত ও মৌলবী বেজাউল কৰিম বক্তৃতা কবেন। শ্রীমেঘেন্দ্রলাল 
বায পবিষদ্‌ মন্দিব প্রতিষ্ঠাব সময দ্বিজেন্দ্রলালেব বচিত গান গাহিযা, পবে একটি প্রবন্ধ পাঠ 
কবিলে পব শ্রীদিলীপক্মাব বায, শ্রীনলিনীকান্ত সবকাব ও শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ 
চাঁবণগণ কৰিব বচিত কয়েকটি গান গাহেন। 


(৬) বিশেব অধিবেশন--(১) শ্রীসজনীকান্ত দাস ৪ঠা বৈশাখ “বাংল! ভাষাব 
প্রথম যুগ” বিষষে অধবচন্্র মুখোপাধ্যা বক্তৃতামালাব অন্তর্গত দ্বিতীয় বক্তৃতা কবেন। 
(২) বায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বিদ্ভানিধি বাহাছব ২৭এ ভাদ্র “বৈদিক কৃষ্টিব কাল-নির্ণয” 
বিষযে বক্তৃতা কবেন। (৩) ১৮ই অগ্রহাষণ শ্রীবিষুচবণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত এ্লামনাবায়ণ 


* তর্কবত্ব মহাঁশষেব চিত্র প্রতিষ্ঠা হয এবং এই অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায 


“বামনাবাযণ তর্কবত্ব” নামক প্রবন্ধ পাঠ কবেন। (৪) ভাক্তাঁব শ্রীসবসীলাল সবকাব 
“্ব্গসাহিত্যেব ভিতব দ্যা মনঃসমীম্মণেব আলোচনা” নামক প্রবন্ধ বর্তমান বর্ষেব ৫ই জ্যৈষ্ঠ 
পাঠ কবেন। 


৬ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-গবিষদেব 


(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা 

পবিষদেব বিজ্ঞান-শাখাব প্রচেষ্টা পবিষদে সাঁধাবণেব উপযোগী ভাষাষ বিজ্ঞান্বে 
বিভিন্ন বিষে বিশেষজ্ঞগণেব দ্বাৰা বস্তৃতাব ব্যবস্থা কব! হইযাছে।- আলোচ্য বর্ষে যে 
এপিডাযোস্কোপ খবিদ কব! হুইযাছে, তাহাব সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা হইযাছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তাবা যন্ত্রাদিব সাহায্যে পবীক্ষা দ্বাবা নানা 
বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা কবিযাঁছেন। বিজ্ঞান-শাখাব সভাপতি ডক্টব শ্রীপঞ্চানন 
নিযোঁগী “তবল ও কঠিন বাযু* বিষষে বক্তৃতা কবিযা এই ধাবাবাহিক ব্ভৃতাব উদ্বোধন 
কবেন। বিজ্ঞান-শাখাঁব আহ্বানকাবী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যেব-নাম -এ সম্বন্ধে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ নিয়ে বক্তৃতা ও বক্তাব নাম দেওয়া হইল। 

(১) ৫ই মাঘ (১৯এজান্্যাবি ) বুধবাব, ডক্টব শ্ীপঞ্চানন নিযোগী “তবল ও কঠিন 
বাষু” বিষযে বক্তৃতা কবেন। 


(২) ১৭ই মাঘ (৩১এ জান্ুয়াবি ), মঙ্গলবাঁব-_অধ্যাপক শ্রীনগেন্্রচ্ত্র নাগ প্রাটীন 


ও আধুনিক বসান” বিষয়ে বক্তৃতা কবেন। 

(৩) ২৮এ মাঘ ( র্‌ ফেব্রুয়াবি ) শনিবাৰ--ডক্টব শ্রীজ্যোতিত্খয ঘোষ পমাকাশেব 
কথা” বিষযে বক্তৃতা কবেন। 

(৪). ৭ই ফান্তুন ( ১৯এ ফেব্রুয়াবি ) ববিবাব- শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ ‘অঙকমিটাৰ’ 
বিষয়ে বক্তৃতা কবেন। 

(৫) ১৯এ ফান্তুন (তব! মার্চ) EE শ্রীবস্থকুমাব বাগচী “মুস্ঠ-মন্তিফে 
তডিৎস্পন্দন” বিষষে বক্তৃতা কবেন। 

(৬) বা চৈত্র (১৭ই মার্চ) শুক্রবাব-_ডক্টব। শ্রীবমেশচন্্ ১ “ব্যোমবশ্মি” 
(Cosmic Ray) বিষয়ে বক্তৃতা কবেন। 

(৭) ১৮ই চৈত্র ( ১লা এপ্ৰিল ) শনিবাব--ডাক্তাব শৰীধীবেন্দ্ৰনাথ বন্যোপাধ্যাষ “বঞ্জন- 
বশ্মি” (৪ ) বিষযে বক্তৃতা কবেন। 

(৮) ১৬ই বৈশাখ (১৩৪৬), ৩০ এপ্রিল, ববিবাব_ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
“্সুগনাভি ও তজ্জাতীয গন্ধপ্রব্য” বিষয়ে বক্তৃতা কবেন। 

(৯) ২৯এ বৈশাখ (১৩ই মে) শনিবাব-শ্রীবাধাভৃষণ বস্তু “সুডঙ্দ ৰেলপথ” বিষযে 
বক্তৃতা কবেন। - 

(১৭) -২২এ আষাঢ ( এই দুমাই) শুক্রবাব-_ডাক্তাব 558 সেন 0 
সংবক্ষণ” বিষয়ে বক্তৃতা কবেন। 

-(১১) €ই শ্রাবণ (২১এ জুলাই ) দার জে. পি ক প্মাসাশী 
উদ্ভিদ” বিষয়ে বক্তৃতা কবেন। 


AS 


টিং 


. শতবাধিক জন্মোৎসব 

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি শতবাধিক জন্মোৎসব অন্্ঠিত হইয়াছিল, 

১। হেমচক্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায়--৪ঠা বৈশাখ, বিশেষ অধিবেশন। সভাপুতি বাষ 
শ্রীথগেন্দ্রনাথ 'মিত্র বাহাছুব। সভাপতি -ম্হাশষ, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীনগেন্্রনাথ সোম, 
শ্রীমন্থনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যাষ, শ্রীশৈলেন্দ্রুষ্ণ লাহা বক্তৃতা কবেন এবং 
্রীস্বধীন্দ্রনাবায়ণ নিযোগী আবৃত্তি কবেন। 

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--কে) ১০ই আধাঢ সেনেট হলে বিশেষ অধিবেশন ৷" 
সভাপতি শ্রীহীবেন্ত্রনাথ দত্ত। শ্ঠামবাজাব নিউ ক্লাবেব সভ্যগণ ব্লু বিবন অর্কেষ্টা পার্টিব 
সহযোগে “বন্দে মাতবম্* সঙ্গীত গাহিলে পব মহাঁমহোপাধ্যাঘ শ্রীফণিভৃষণ তর্কবাগীশ 
মহাশয মন্গলাচবণ এবং শ্রীশ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায সভাব উদ্বোধনে তাঁহাব লিখিত 
বেস্বিমচন্তণ প্রবন্ধ পাঠ 'কবেন। সভাপতি- মহাশযেৰ ভাষণেব পব শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 
কবিতা, "কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীন্ভাষচন্্র বস্তু, পি. ই. এন.-এব পক্ষে শ্রীমতী সোফিযা ' 
ওযাতিযা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালযেব পক্ষে শ্রীঅববনাথ ঝা, ঝাদিব শ্রীমৈথিলীশবণ 
গুপ্ত, কৰ্ণাটক সাহিত্য-পবিষণ্, কৰ্ণাটক বিদ্যাবদ্ধক সঙ্ঘ, বাণহট্ট ভাবতীষ-সাহিত্য-পবিষৎ, 
স্তব হাসান সাঁবওযার্দি, মিঃ ডব্লিউ সি. ওযার্ডস্ওযার্থ কলিকাতাক ম্যেব, শ্রীশবৎচন্্ 
‘বস্তু প্রভৃতি ব্যক্তিগণেৰ ও প্রতিষ্ঠানেব বাণী ও পত্র পঠিত হইলে শ্রীসবল! দেবী, শ্রীবামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায, বাজা শুীক্ষিতীন্দ্রদেব বায, বেজাউল কবি, শ্রীগুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা করেন। 
শ্রীযছুনাথ সবকাব “বঞ্চিমচন্দ্র ও ইস্লামীয় সমাজ” প্রবন্ধ পাঠ কবেন এবং এই গ্রবন্ধগুলি পঠিত 
বলিয়া গৃহীত হয়-_73810]07) Chandra, the Prophet of Bengal মিঃ কে. এন. 
কেলকাব, .Bankim Chandra’s Influence on Tamil TLiterature—দেওয়ান 
বাহাদুৰ কে. এস্‌. বামস্বামী শাস্ী, Bankim Chandra im Kerala—fট. কে. 
কৃষ্ণ মেন্ন,। | - 

পবদিন প্রাতে গরীহীবেন্নাথ_ দত্তেব নেতৃত্বে উক্ত “বন্দে -মাতবম্‌'-গাযক-সম্প্রদাযেব , 
সহিত বহু সদস্ত ও সাহিত্যসেবী- কাঠালপাডায় বঞ্ধিম-ভবনে গমন কবেন.। তথা 
একটি সভাব,, অধিবেশন- হয়ং, অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ভক্টব '্্রীবিমানবিহাবী - 
মজুমদার, শ্রীবামসহাষ বে্রান্তশাস্্রী শ্রীমন্সথমোহন বন্ধু ও শ্রীকিবণচন্দর দর্ত-বক্তৃভু-কবেন। 
*ওঁ দিন অপরাহ্ণে বর্দয়ানেব মহাবাজাধিবাজ বাহাছুব বযেশ-ভবনে , বঞ্চিম-প্রদর্শনীব 
ঘ্বাবোদ্ঘাটন কবেন। , বঙ্ষিমচন্দ্রে - পোষাক, ব্যবহৃত, দ্রব্য, লেখা পত্র "ও পাঙুলিপি 
প্রভৃতি প্রদর্শনেব পৰ সান্ধ্য সম্মিলন হয। শ্রীবীবেন্্রু্* ভদ্র, প্রীদজনীকান্ত দাস, 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যাধ, শ্রীমন্মমোহন বন্গ ও শ্রীচাঁমেলীকুমাব চট্টোপাধ্যায়: বঞ্চিমেব, 


৪ 


৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব 
বচনা হইতে আবৃত্তি কবেন। এই উপলক্ষে ‘বাববেলা সমিতি’ব সভ্যগণ 'কমলাকান্তেব 
জবানবন্দী” অভিনয কবেন। এই দিন জলযোগেব আযোজন কবা হইযাছিল। 

তৃতীঘ দিন সন্ধ্যায শ্রীদিলীপকুমাব বায, শ্ীযুক্তা শান্তি বস্তু, শ্রীনলিনীকাস্ত সবকাব গান 
কবেন এবং শ্রীশিশিবকুমাব ভাছুডী আবৃত্তি কবেন। 


৩। ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচজ্জ দেন--১০ই অগ্রহাষণ। এ দিন প্রাতে ৩৪, বামকমল- 


সেন লেনে কেশবচন্দ্রেব জন্মস্থানে পৰিষদেৰ সভাপতি প্রভৃতি স্দস্তগণ ও বহু সাহিত্যসেবী 


সমবেত হন এবং ষে স্থানে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিষাছিলেন, তাহা পবিদর্শন কবেন |. 


তৎপবে তথা সভাপতি মহাঁশয়েব নেতৃত্বে এক অধিবেশন হয। সভাপতি মহাঁশষ, 
স্তব শ্রীধুনাথ সবকাব, শ্রীমমথমোহন বস্তু, এবং গরীপ্রিয়নাথ মল্লিক বক্তৃতা কবেন। 

এ দিন অপবাস্ে পবিষদে বিশেষ অধিবেশন এবং কেশবচন্দ্রেব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষব 
ও চিন্রাদিব প্রদর্শনী হয। মহাঁবাণী শ্রীযুক্তা স্থচাক দেবী, ডাক্তাব বি. সি. ঘোষ, 
শ্রীযোগেন্দরনাথ গুপ্ত ও শ্রীন্ঘবোধচন্ত্র মহলানবীশ প্রভৃতি বক্তৃতা, কবেন, এবং শ্রীমন্মথমোহন 
বস্থ কেশবচন্দ্রে ‘স্বৰ্গ আবৃত্তি কবেন এবং পর চট্টোপাধ্যাষ স্ববচিত কবিতা 
পাঠ রুবেন। রি 

মহাবাণী শ্রীঘুক্তা স্থচারু দেবী, শ্রীসতীকুমাব চট্টোপাধ্যায়, “কমল-কুটাবে”ব রগ 
শ্রীত্যানন্দ বাধ, মিসেস মহলানবীশ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন, বি. কে. সেন, ভাই প্রিষনাথ 
মল্লিক শ্রীসবলা দেবী, এন. সি. দাস প্রতৃতি প্রদর্শনীব ভ্রব্য প্রেবণ কবিযাছিলেন। 


উৎসব ও. সংবর্ধনা]. 


১। প্রতিষ্ঠা উৎ্সব--আলোচ্য বর্ষেব €ই শ্রাবণ পবিষদেব ষট্চস্বাবিংশ বাধিক প্রতিষ্ঠা 
উৎসব, সভাপতি শ্রীহীবেন্্রনাথ দত্তেব নেতৃত্বে সম্পন্ন হয। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন 
মৃত্তি, পুথি, পুস্তক, পাঙুলিপি, সাহিত্যিকগণেব ব্যবহৃত দ্রব্য ও চিত্র উপহার পাওয়া যায। 
উপহাবদাত্গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনেব পব শ্রীবীবেন্দ্রকু্চ ভদ্র 'আনন্দবাজাক হইতে আবৃত্তি 
কবেন। কুমাবী অমিতা সেন ও শ্রীহবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায কষেকটি গান কবেন। এই 
উপলক্ষে জলযোগেব আযোজন কবা হয। বর্তমান বর্ষের ৮ই শ্রাবণ সপ্তচত্বাবিংখ বার্ষিক 
প্রতিষ্ঠা-উত্সুবও শ্রীহীবেন্ত্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়।, প্রথমেই ডক্টব ্রীপঞ্চানন 


নিযোগী মহাশয ‘তুফান’ নামক ্ববচিত গ্রন্থ হইতে “ডাকঘবেব আত্মকাহিনী” আবৃত্তি কবেন। -" 


রীযুক্তা কমলা ঠাকুবেব নেতৃত্বে বাণীপীঠেব ছাত্রীগণেব গান, শ্রীপান্নালাল দে ও কুমাবী 
বমা ঘোষেব গান, শ্রীনলিনীকাস্ত সবকাব ও শ্রীসাবদা গ্রপ্তেব'হাঁসিব গান এবং শ্রীঅকণকুমাব 
সিংহেব কীর্ভনেৰ পৰ জলযোগেব দ্বাবা নিমস্ত্রিতগণকে সধর্দনা কবা হয। বঙ্চিমচন্দ্রে 


As 


লহ 


পঞ্চচত্বাবিংশ বাৰিক কার্ধ্যবিববণ ৮৯ 
কাঠালপাভাব বাড়ী সংস্কাবেব জন্ত সভাপতি মহাশয আবেদন জ্ঞাপন কবেন এবং ্রীগ্ুকসদয় 
দত্ত, কুমাব শ্রীশবদিন্দুনাবাষণ বায, শ্রীগণপতি সবকাব ও শ্রীলালবিহাবী-দত্ত প্রত্যেকে ১০০২ 
হিসাবে এই উদ্দেগ্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন কৰেন এবং ছুইজন বন্ধু নগদ ৭২ দান 
কবেন। এ উৎসব উপলক্ষে উপহাবস্বৰূপ প্ৰাপ্ত প্রাচীন মুৰ্তি, মুদ্ৰা, পুস্তক, পুথি, সাহিত্যি ক্দেব 
ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি ও পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয় এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবা হয। 

২। ৩১এ ভান্র শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্তেব সভাপতিত্বে, পবিষদেব অন্ততম বান্ধব 
ঝাডগ্রামবাজ কুমাঁব শ্রীনবসিংহ মল্লদেব বাহাছুবকে সংবদ্ধনা কবিবাব জন্য এর সান্ধ্য 
সম্মিলন হয। এই উপলক্ষে কুমাব বাহীছুবকে পবিষদেব গ্রন্থাবলী উপহাব দেওষা 
হয। মহামহোপাধ্যায শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ-লিখিত “আশীর্বচন” ও শ্রীপজনীকাস্ত দাস- 
লিখিত অভিনন্দন পঠিত হইলে শ্রীবীবেন্্ররু্ণ ভদ্রেব আবৃত্তি ও শ্রীসমবেশ চৌধুবীব গাঁনেব 
পব জলযোগান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয। 


রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা 


বিগত বর্ষে বমেশ-ভবন নিৰ্ম্মাণ সমাপ্ত হইলেও উহীব প্রতিষ্ঠাব অনুষ্ঠান এপর্যন্ত হইয়া 

উঠে নাই। আলোচ্য বর্ষের ২৫এ ফাল্গুন মহাবাজাবিবাজ স্তব শ্রীবিজযটাদ মহতাঁব - 
বাহাছুবেব সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভবন-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। মিসেস 
জ্ঞানাঙ্গুব দে, মিস্‌ দে, শ্রীযুক্তা সাধনা বন্থ ও শ্রীমধু বন্ধ স্তোত্ৰ গান কবিষা সভাব উদ্বোধন 
কবিলে পব শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব বাণী পঠিত হয়? মাননীয় বিচাবপতি শ্রীচাকচন্দ 
বিশ্বাস বমেশভবন, কমিটিব কাধ্যবিববণ ও ভবন নির্মাণে সাহীয্যকাবিগর্ণেব নাম পাঠ 
কবেন। এই ভবনেব দ্বিতল নির্শ্মাণেব জন্ত লেডী প্রতিমা মিত্রেব অক্লান্ত যত্ব ও চেষ্টাব 
কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ কবেন। গবর্ষেণ্টেব সাহায্য প্রাপ্তিতে. কণ্ট্‌স্টিবেব দেন! 
শোধ হইলেও ইহাব নানাবিধ আসবাব প্রভৃতিব জন্ত আবও চাবি হাজাব টাকাব অভাবেব 
বিষ্য বিজ্ঞাপন কবিযা সকলেব সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা কবিলে সভাপতি মহাশয 
স্মৃতিফলকেব আববণ উন্মোচন কবিধা, শ্রীঅজযচন্্দতত-প্রদত্ত বমেশচন্ত্রেব মূর্তি ও বমেশচন্দ্রেব 
পৌত্রী শ্রীঅকণ! “সেনেব স্বহস্তে অঙ্কিত ও 'তাহাব প্রদত্ত বমেশচন্দ্রেব তৈলচিত্র 
উন্মোচনপূর্ববক বমেগচন্দ্রেব প্রতি ভীহাব শ্রদ্ধা নিবেদন কবিলেন।- শ্রীঅযচন্ত দূত ও 
শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা .কবিলে পক্ষসভা ভঙ্গ হয়। আলোচ্য বর্ষে বমেশ- 
ভবনেব একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ববোদাব মহাবাজ বাহাছুবেব মৃত্যু হইযাছে। 

- (১) -সাবদাচবণ মিত্র, (২) বায যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুৰী, (৩) বাজ জগৎ্কিশোব 
আচার্য্য চৌধুবী ও (৪) ভূমিদাঁতা মহাবাজা /মণীন্তচন্দ্ৰ নন্দী বাহাছুবেব পবলোকগমনে 

২ 


১০ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষদেব 


বমেশ-ভবনেব এই চাবি জন ন্যাস-বক্ষকেব পদ শুন্ত হওযাষ বমেশ-ভবন কমিটিব অধিবেশনে 
এবং উক্ত. প্রতিষ্ঠা-সভাব অন্থমোদনে মাননীঘ বিচাবপতি শ্রীচাক্চন্দ্র বিশ্বাস ও মাননীষ 
মহাবাজ -শ্রীশচন্দ্র নন্দী ন্তাসবক্ষক ির্ভািত হইয়াছেন । ইহাবা এক্ষণে বমেশ-ভবনেব 
ন্যাসবক্ষক বহিলেন, = . 

(১) মহাবাজ স্তব শ্রীষোগীন্দ্রনাবায়ণ বাষ, (২) বলা রর ) কুমাৰ 
শ্রীশবৎকুমাব বায়, (৪) মাননীষ মহাবাজ শা নন্দী এবং (৫) মাননীয বিচাবপতি 
শ্রীচাকচন্দ্র বিশ্বাস! - 

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্তমান বর্ষে চিত্রশালাব জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত 
হইযাঁছে, বষ্চিমচন্দ্রে পোষাক ও ব্যবহৃত দ্রব্য, দীনবন্ধু মিত্র; ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ সেন, 
বমেশচন্দ্র দত্ত, দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব, জ্যোতিবিন্্নাথ ঠাকুব, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বন্ধ, 
অশ্বিনীকুমাব দত্ত, ব্র্ণকুমাবী দেবী, হবগ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, জ্ঞানেন্্রমোহন দাস 
প্রভৃতি মূনস্বিগণের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি প্রভৃতি । ১বমেশ-ভবন নির্মীণেব জন্ত চিত্র- 
শালাব দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্যে কতকগুলি সাজাইযা বাখা 
হইযাছে। উপযুক্ত আধাবেব অভাবে সকল জিনিষ বীতিমত প্রদর্শনে ব্যবস্থা কবা হয 
নাই। বঙ্গীয় বাজসবকাবকে-এই বিষয জাঁনাইযা অর্থ সাহায্য প্রার্থনা কবা হইযাছে। 

- আলোচা বর্ষে বিশ্বভাবতীব চিত্র.ও খিল্পসম্পৃদ্‌ বমেশ-ভবন্ধেব হলে প্রদরশিত হইযাছিল। 
ীববীন্রনাথ এই উপলক্ষে গত ১৬ই মাঘ বমেশ-ভবন ও উ প্রদর্শনী দেখিযা বিশেষ আনন 
প্রকাশ কবেন। চিত্রশালাব জন্য একজন ফবাশ আলোচ্য বর্ষে নিযুক্ত কবা হইয়াছে এবং 
চাকবদেব আহাবাদিব জন্ত একটি সামধিক টিনেব চালা প্রস্তুত কবা হইয়াছে। এ স্থানে 
একতলা ঘব ও তছ্পবি বিক্রেষ গ্রস্থাবলী বাখিবাব জন্য গুদাম প্রস্তুত কবা সত্ব আবশ্যক । 
তদভাবে বহু মৃল্যবান্‌ পুস্তক নষ্ট হইবাঁব সম্ভাবনা । 

আলোচ্য বর্ষে The Calcutte, Electrical Mig. Co., Ltd. ভীহাদেব ৩ খানি 
Orient fan বমেশ-ভবনে তিন মাসেব জন্য ব্যবহাব করিতে দিয়াছিলেন। পবিষৎ ইহাব 
জন্য উক্ত কোম্পানীব নিকট কতজ্ঞ। 


১২৪৫ বঙ্গাব্দেব আযাঢ মাসে বঞ্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষ মহাশয জন্মগ্রহণ কবেন। - আলোচ্য 
১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাহাব জন্মেব শত বর্ষ পূর্ণ হইযাছে। এই স্মবণীয ঘটনা উপলক্ষ্য কবিয়া 
বঙ্গেব নানা স্থানে ও বদদেব বাহিবে নানা স্থানে বঙ্িমচন্দ্রেব স্মবণোত্সব হুইযা গিযাছে। 
আলোচ্য বর্ষে বঙ্ছিমচন্দ্রেব পুণ্যস্থৃতিব প্রতি সম্মান প্রদর্শন জিব জন্য পবিষৎ যে কল 
ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল,_ 2 $ 
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(১) বঙ্গেব পল্লীতে পল্লীতে, নগবে নগবে এবং বর্জেব বাহিরে বন্ধিমচন্দ্রে 
জন্মোৎ্সবেব জন্য পবিষদেব সভাপতি ও সম্পাদকের প্রেবিত অনুবোধপত্রেব ফলে বঙ্গের 
প্রায় সর্বত্রই ন্যুন পক্ষে দুই সহআধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইযাছে। 

(২) বন্ধিমচন্দ্রেব শুভ জন্মদিন স্মবণে বর্তমান বর্ষেব ১০1১১।১২ই আষাঢ উৎসৰানুষ্ঠান 
হয। পবিষৎ এ সমযে বঞ্চিমচন্দ্রেব জন্মোৎসব কবিবাব স্বল্প পূর্বববৎসবেই গ্রহণ কবেন এবং 
তদন্থসাবে এ দিবসত্রষ সমাবোহে উৎসব হুসম্পন্ন হইয়াছে। 


(৩) বঙ্কিমচন্দ্রে জন্মভূমি কাঠালপাঁডাষ বস্ষিমচন্দ্রে যে বৈঠকখানাটি আছে 
যেখানে বসিষ! তিনি কিছুকাল সাহিত্য-সাঁধনা! কবিযাছিলেন--তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্ৰাপ্ত 
হইযাছে। উহাব ₹ অংশেৰ মালিক কাঠালপাভা বন্ষিম-সাহিত্য-সন্মেলন। এই, সম্মেলন 
বঙ্ধিমচন্দ্রেব উক্ত ব্রিচতুর্থাংশ, বঙ্ষিমচন্দ্রে অন্য তিন জন দৌহিত্রেব নিকট খবিদ 
কবিযাছিলেন। বিগত বর্ষে শ্রীব্রজেন্ুন্দব বন্দ্যোপাধ্যাষ স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইযা তাহাব অংশ 
পবিষৎকে দান কবিষা দলিল সম্পাদন কবিষা দিষীছেন। কাঁঠালপাঁডা বঙ্িম-সাহিত্য-সম্মেলন 
তাহাদেব সকল স্বত্ব পবিষৎকে দান কবিবাব উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ 
কবিযাছিলৈন এবং এই দাঁনপত্রও আলোচ্য বর্ষে বেভেষ্টাবী কবা হইযাছে। এই জীর্ণ 
বৈঠকখানাটিব সংস্কাব সাধনে আছ্ুমানিক ২৫০০২ ব্যয হুইবে। তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় 
৫০০২ সংগৃহীত হইযাছে এবং বৈঠকখানাব সীমানাব প্রাচীব ন্িম্মাণেব কাৰ্য্য প্রায শেষ 
হইযাছে। নৈহাটাব শ্রীকালীতোষ ভ্টাচার্য্েব উপৰ সংস্কাৰ কাৰ্য্যে ভাঁব অগ্সিত হইযাছে। 
তিনি এই প্রাচীব নিশ্নাণেব সমস্ত ব্যয (১২০২) নিজে বহন কবিষা পবিষৎকে সাহায্য 
কবিষাছেন। শ্রীনবেন্দ্রকুমাব বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকে 
১০০২ কুমাৰ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১০১২৬ শ্রীবমাপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীএন সি. চ্যাটাজি 
প্রত্যেকে ২৫২ এবং শ্রীবলাইলাল শেঠ ২০২ শ্রীসতীশচন্দ্র বন্ধ ৫, শ্রীধন্যকুমাঁৰ জৈন ৫৯ 
শ্রীকিবণচন্জ্র বস্থ ২।০ ও শ্রীনাবাধণচন্দ্র মৈত্র ২২ দান কবিযাছেন। দেশবাসী বাঙ্কালাব এই 
পুণ্যতীর্ঘ সংস্কাব কবিবাঁব জন্ত মুক্তহস্ত হইবেন-_ইহা পবিষৎ সাগ্রহে আশা কবেন। 

(৪) বন্ধিমচন্দ্ৰেব সমগ্র গ্ৰন্থেৰ সঙ্কল্লিত জন্ম-শতবাধিক সংস্কবণ প্রকাশে কাৰ্য্য আবস্ত 
হইযাছে। এই সংস্কৰণে (১) বন্ধিমচন্জ্ৰেব জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) 
তাহাব মৃত্যুব পব প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩.) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংবাজী প্রবন্ধাদি 
এবং চিঠিপত্র মুদ্রিত হইতেছে । গ্রন্থ সম্পাদন কবিতেছেন_ শ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং শ্রীঘজনীকান্ত দ্বাস।- ইতিমধ্যেই আটখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য ুইখানি 
প্রায় শেষ হইয| আসিল এবং এক মাসেব মধ্যে আবও ৩।৪ খানি মুদ্রিত হইবে । অপব 
খগ্ডগুলি পব পব প্রকাশিত হইবে ৷ প্রকাশিত খণ্ডগুলিব বিববণ গগ্রন্থপ্রকাশ” শিবোনামে 
দুষ্টব্য। বঙ্ধিমচন্ত্রেব গ্রন্থস্বত্বেব $ অংশ শ্রীব্রজেন্দক্থন্দব বন্দ্যোপাধ্যাষেব নিকট খবিদ কবা 
হইযাছে। এই গ্রন্থ প্রকাশকাধ্যে আহ্ুষঙ্দিক কপিবাইট্‌ এক্ট অনুযায়ী বিজ্ঞাপনাদি এবং 


১২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব, 


গ্রন্থেব প্রচাবকল্পে কযেক বাব-বিনা "মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ কিয়া ‘আনন্দবাজাব পত্রিকা” 
বং “হিনুস্থান ্টযাপ্ার্ড পত্রিকাব কর্তৃপক্ষগণ পবিষৎকে বিরত উপরূত কবিযাছেন। 
টী এই জন্য তাঁহাদেব নিকট কৃতজ্ঞ ] 
(৫)- কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালযে “বঞ্ধিম-সাহিত্য পঠন-পাঠনেব- ও টি ছাত্রকে 
বৃত্তি দেওযাঁব ব্যবস্থা কবিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে কহবো কবা-হয। 


ক 


' কাৰ্য্যালয় 


নিয়োক্ত সদস্তগণ আলোচ্য বর্ষে পৰিষদেৰ কর্দাধ্যক্ষ ছিলেন--সভাপতি শ্রীহীবেন্্- 
নাথ দত্ত, সহকাবী সভাপতিগণ-_স্তব শ্রীযছুনাথ সবকাব, শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইনি 
পদত্যাগ কবিলে তাহাৰ স্থলে মহাবাজ পীগ্ীশচন্দৰ নন্দী, শ্রীচাকচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টব শ্রীন্থনীতি- 
কুমাব চট্টোপাধ্যায, বায শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুব, বায জলধব সেন বাহাঁছুব, ইনি 
পবলোকগমন কবায বায শরীযোগেশচন্দ্র বায বাহাছুব, শ্রীযতীন্দরনাথ বন্থ এবং মহামহোপাধ্যায 
শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ , সম্পাদক শ্রীযন্মঘমোহন বস্তু, সহকাৰী সম্পাদবগণ--শীজ্যোতিশ্চন্দ 
ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রক্চ লাহা, শ্রী অনাথনৃথ ,ঘোষ এবং -স্ীজিতেন্দ্রনাথ বস্থ , পত্তিকাধ্যক্ষ 
শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রশালাধ্যক্ষ-_শ্রীগণেন্্রনাথ  বন্য্যোপাধ্যায , রনথাধ্ক্ষ-ু- 
শ্রীজনীকাত্ত দাস, কোষাধ্যক্ষ_শ্রীকিবণচন্দ্র দত, পুথিশালাধ্যক্ষ-্রচি্তাহবণ চক্রবর্তী । 


কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি 


আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সঁদস্তগণ পবিষদেব' 5 সমিতিব সভ্য ভিন 

(ক) মৃূল-পবিষ কর্তৃক নির্বাচিত  - 

১। ডক্টৰ শ্রীপঞ্চানন নিযোগী, ২। শ্রীদেবগ্রসাদ ঘোষ:৩। ডক্টৰ নীহাববন বায, 
৪) শ্রীঅমলচন্্র হোম, ৫। শ্রীমুণালকাত্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৬। শ্রীকেদাবনাথ চট্টোপাধ্যায, 
৭1 শ্রীপ্রফুলকুমাব সবকাব, ৮1 শ্রীপুলিনবিহাঁবী সেন, ৯। বেভাবেণ এ. দৌোতেন, 
১০। শ্রীঅনাথগোঁপাল সেন, ১১। শ্রীস্থবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ, ১২। শ্রীঅনঙ্থমোহন সাহা, 
১৩। শ্রীজগন্নাথ গর্দোপাধ্যাফ, ১৪। শ্রীত্রিদিবনাথ বায, ১৫। শ্রীমনোবগ্রন গুপ্ত, 
১৬। '্রীনলিনীকান্ত সবকাব, ১৭ শ্রীস্থবেশচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮।- ডি দত 
১৯। শ্রীংতীব্রমোহন দত্ত,২০। শ্রীঈশানচন্ত্র বায। 

(খ) শাখা-পবিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত 

২১। শ্রীস্থবেন্রন্দ্র বাঁধ, চৌধুবী, ২২) শ্রীসত্যভূষণ সেন; ২৩। শ্রীললিতকুমাব 
চট্টোপাধ্যায, ২৪। শ্রীললিতযোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীক্ষিতীশরচন্্র চক্রবর্তী । 


As 


ই 


পঞ্চচত্বাবিংশ- বাৰিক বানি ১৩ 


(গ) কলিকাতা কবপোঁবেশনেৰ পক্ষে -- 

২৬। প্রীস্থধীবচন্দ্র বাধ চৌধুবী, ২৭। ডাক্তাব শ্রীগিবিশচন্দ্র ঘোষ৷ - ' 

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্বাহক-সমিতিব ১১টি সাধাবণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন 
হইযাঁছিল এবং সাকুলাব দ্বাবা পাঁচ বাব সভ্যগণেব মত লইয়া কাজ কবা হইযাছিল। 
সাধাবণ কীর্ধ্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্ধ্যগুলিব ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল 
অধিবেশনে গৃহীত হইযাছিল। | 

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষেব (ক) ভুবনমোহিনী পদক রি দাস, 
(খ) কমলা-লেক্‌চাবাব নির্ববাটন-সমিতিতে শ্রীমন্মথমোহন বস্তু, (গ) গিবিশচন্দ্র ঘোষ 
লেক্‌চাবাব নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী এবং (ঘ) জগতভাবিণী-পদক সমিতিতে 
শ্রীত্রিদিবনাথ বাষ পৰিষদেৰ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইযাছিলেন। | 

২! নিম্নলিখিত সদস্তগণকে বঙ্গীয-সাহিত্য-সন্মিলনেব পবিচালন-সমিতিতে সভ্য 
নির্বাচন কবা হইযাছিল,_(১) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, (২) শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, (৩) শ্রীঅনাথবন্ধু 
দত্ত, (৪) শ্রীকিবণচন্দর দত্ত, (৫) শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।, I 

৩। নিয়লিখিত অনুষ্ঠানে পবিষদেব প্রতিনিধি প্রেবিত হইযাছিল,--(ক) জ্যোতিষ . 
পবিষদে, (খ) প্রবাসী বন্ধসাহিত্য-সম্মেলনে, (গ) বঙ্গীষ-সাহিত্য-সম্মিলনে, (ঘ) বালী সাধাবণ 
১ পাঠাগাবেব বন্ধিম উৎসবে, (ড) মেদিনীপুব শাখাংপবিষদেব বিদ্যাসাগব-স্থৃতিস্ভাষ। 

৪1! ছুর্গাচবণ মিত্র ষ্রীট ও গুলু ওস্তাগব লেনেব মধ্যে অবস্থিত পার্ক-এব “সাধক 
বামপ্রসাদ সেন পার্ক' নামকবণ কৰিতে কলিকাতা কবপোবেশনে প্রস্তাব কবা হয । 

৫। (ক) বালী সাধাবণ পাঠাগাবে ও চন্দননগব পাঠাগাবে বন্কিম উৎসব উপলক্ষে 
প্রদর্শনীতে, (খ) ফেশবচন্দ্র সেনেব শতবাধিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ওষেলিংটন স্কোযাবে, 
গৈ) বষাল এশিযাঁটিক সোঁসাইটিব বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) হেতমপুবে 
নিখিলবন্ধ শিক্ষক-সম্মিলনেব- অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পবিষদেব চিত্রশালা, পুস্তকালয, 
ও পুথিশালা হইতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রেবিত হইয়াছিল । 

৬1 নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইযাছিল,_-(ক) সাহিত্য-শাঁখা, খে) ইতিহাঁস- 
শাখা, (গ)-দর্শনশাঁখা, (ঘ) বিজ্ঞানশাখা, (ও) আধষ-ব্যয়-সমিতি, (৯) পুস্তকাঁলয সমিতি, 
(ছ). চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিষমাবলী সংস্কাৰ সমিতি, (ঞ) কেশব- 
চন্দ্র সেন শতবাধিক জন্মোৎসব সমিতি, টে) বামপ্রাণ গুপ্ত স্থিতি পুবস্কাব সমিতি; 
: ঠে) কাঠালপাভা বস্কিমচন্দ্রেব বৈঠকখানা সংস্কাব সমিতি, (ড) দেনা মিটাইবাঁব জন্য সমিতি, 
(ঢ) বাজা বামমোহন বাঁধ গ্রন্থগ্রকাশ সমিতি, (৭) কাৰ্য্যালয়েব -ছুটা নিদ্ধীবণ সমিতি, 
(ত) কালীগ্রসন্ন সিংহ শতবাঁধিক জন্মোৎসব সমিতি, (থ) গুকদাঁস চট্টোপাধ্যায স্থৃতি চিত্র- 
নির্বাচন সমিতি এবং (দ) বাধিক কার্ধ্যবিববণ পবিদর্শন সমিতি । 


১৪ বঙগীয়-সাহিতায-পবিষদেব 


৭। ইংবেজি ১৯৪০ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহেব শতবাধিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠানেব ব্যবস্থা 
কবা হইবে এবং ওঁ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহেব জীবনী প্রকাশিত হইবে । 

৮1 ই. আই. বেলওযেৰ ত্ৰিশবিঘ৷ ষ্টেশনেব ‘স্চগ্রাম’, নামকবণেব প্রস্তাব ভাবত 
গবর্ষেন্ট ও বেলওযে অফিসে কবা হইযাছে। 

৯। ওবিষেন্টাল কনফাবেন্সেব প্রস্তাবিত Indian Academy of Arts and 
Letters স্থাপন বিষযে পবিষদেব মন্তব্য জানান হইয়াছে। 

১০। বিশ্বভাবতীব সহিত পবিষদেব সংযোগ স্থাপনেৰ সঙবল্প গৃহীত হইয়াছে। 

১১। বমেশ-ভবনে বিশ্বভাবতীঘ কলাভবনের প্রদর্শনীব ব্যবস্থা কবা হইযাছিল। 

১২। এসবযূ ফবাসেব মাসিক ৫২ পেন্সন ও তৎপবে তাহাব মৃত্যু হইলে তাহাব স্ত্রীকে 
এককালীন ২০২ সাহায্য কবা হইযাছিল। 

১৩। আচাৰ্য্য জগদীশচন্র বন্থ মহাশযেব স্থতি বক্ষাব উদ্দেশে গরীযুক্তা লেডী অবলা বন্থ 
মহোদযাব প্রস্তাবিত দানেব (৩০০২ টাকাব ) সর্ভাদি আলোচিত হইতেছে । 

১৪। বুদ্ধদেবেব জন্মদিনে সাধাবণ ছুটিব প্রবর্তন কবিবাব জন্য গবর্ষেন্টেব নিকট 
আবেদনেব প্রস্তাব গৃহীত হইযাছে। . . - ৫ 

আলোচ্য বর্ষে ষট্চত্বাবিংশ বর্ষেব কাধ্যনির্র্বাহক-সমিতিব সভ্যপদপ্রার্থিগণেব ভোট- 
গণনাৰ জন্য ইহাবা ভোট-পবীক্ষক নিৰ্বাচিত হইযাঁছিলেন-_শ্রীবমণীকাস্ত বস শ্ীবামরণ, 
চট্টোপাধ্যাষ, শ্রীসৌবেন্্রনাথ দে এবং শ্রীবিনোদ রি | 


RARE পত্রিকা 


আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা যথানিদ্দিষ্ট সমযে চাবি সংখ্যা প্রকাশিত 
হইযাছে। পত্রিকায প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিব শ্রেণীভেদ এইকপ,_ 

(ক) প্রাচীন সাহিত্য--১। কাশীনাথ তৰ্কপঞ্চানন--প্ৰীব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, 
২। কৃষ্ককীর্তনেব স্থব ও তাল--বাষ শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ মিত্র বাহাছুব, ৩। এ আলোচন! 
»্্রীবসন্তবপ্তন বায, ৪। এ প্রত্যুত্তব-__বায শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুব, ৫। গোপাল 
ভট্ট-_ডক্টব শ্রীস্থশীলকুমাব দে, ৬। বগুভাব কৰি গোবিন্দচন্ত্র বায--শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র 
বাহাছুব, ৭। মাণিক দত্ত ও মুকুন্দবাম-_শ্রীতাবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ৮। বাঁমচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-- 
ভীবরজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যাষ, ৯ বামনাবাযণ তর্কবত্ব-- । ১০। চোঁবেব পাঁচালি 


শ্রীচিস্তাহবণ চক্রবর্তী, ১১। পবমানন্দমমতসংগ্রহ--শ্রীচিস্তাহবণ নি ১২। ভাবতচন্দ্রেব * 


একখানি পুথি--ডক্টব শ্রীস্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় । 
(খ) আধুনিক সাহিত্য--১। প্ৰত্বতাত্বিক ই দত, ২। বন্ষিমচন্দ্ 
ও শ্রীকফ-এ, ৩। বন্ধিমচন্দ্ৰেব অবতাবতত্ব_-এ। 


VA 


a 


EA 


Pt 
; 


kb) 


পঞ্চচত্বাবিংশ বাস্িক কাধ্যবিববণ ১৫ 


(গ) ইতিহাস--১। বাংলা গগ্েব প্রথম যুগ--(১-৪ )-_শ্রীসজনীকান্ত দাঁস, 
৫ | বাংলা ভাষা-পবিচধেব ভূমিকা শ্রীববীন্ত্রনাথ ঠাকুব। ৬। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য 
-ভ্রীবরজেন্্রনাথ" বন্দ্যোপাধ্যায, ৭। “কলিকাতা” নাষ্বে উৎপত্তিঁ-ডক্টব শ্ৰীষ্থনীতিকুমাব 
চট্টোপাধ্যা, ৮ | , বৃশ্াবনেব কষেকটি মন্দিবেব ঁতিহাসিক পবিচয--ডক্টব শ্ৰীকালিকাবঞ্জন 
কাননগো, -৯। বৈদিক ক্ৃষ্টিব কাল নিৰ্ণয_-বাযষ শ্রীযোগেশচন্র বায বাহাছুব, 
১০। ভেলসংহিতাব প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব_-ডক্টব ্রীবেণীমাধব বড়ুযা, ১১। মুঘল 
ভাবতেব ইতিবৃত্ব_্তব শরীযুনাথ মবকাঁব ১২। মুসলমান যুগে ভাবতেব এঁতিহাসিকগণ-_এ | 

বিজ্ঞান_-১। ভাবতেব মানৰ ও মানবসমাজ--জীশবৎচন্দ্ৰ বায, ২। সচইকল৷ 
বাজ্যে তৈলনিষ্কাশণ-যন্ত্--শরীনিৰ্শ্মলকুমাব বস্তু । 

আলোচ্য বর্ষে পবিষৎ-পত্রিকাব উন্নতি বিধানেব জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয বিশেষ যত 
ও পবিশ্রম কবিযাছেন। ইহাব কলেবব বৃদ্ধি, প্রবন্ধসংখ্য! বৃদ্ধি এবং ইহাতে প্রচুব চিত্র 
সন্নিবিষ্ট হইযাছে এবং সর্ব্বোপরি ইহা যথাসমযে প্রকাশিত হওযায সস্ত ও পাঠকগণেব 
বিশেষ আকর্ষণের বস্ত হইযাছে 


ক 2 নি টে 
LEME হু-প্র কাশ 

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইল, 

১। বঙ্গীয নাট্যশালাব ইতিহাস (দ্বিতীষ ও পবিবদ্ধিত সংস্করণ )- সম্পাদক 
শরব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায । এই গ্রস্থেব প্রথম সংস্কবণ ১৩৪* বঙ্াবে প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহা নিঃশেষিত হওযায কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতিব নির্দেশমত ইহাৰ ২য় সংক্কবণ প্রকাশিত 
হইল। পূর্বের ন্যায় সম্পাদক মহাশয এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহাব প্রাপ্য পাবিশ্রমিক পবিষদেব 
খণ পবিশোধার্থে দান কবিতে স্বীকৃত হইযাছেন এবং ইহাব স্বত্ব তিনি পবিষৎকে দান 
কবিযাঁছেন। গ্রন্থে কযেকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইযাছে এবং পবিশিষ্টে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য 
বিষয় দেওযা হইযাছে। - এই সংস্কবণটি ০ প্রকাশ কবা যয ৷ ২৪২ পৃষ্ঠায় গ্ৰন্থ শেষ 
হইয়াছে । 57 

-২। RCE জনা বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদেব 
lo ১৩৪৪ বঙ্জাব্ব পর্যন্ত পবিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয জ্ঞাতব্য তথ্যে ইহা ূর্ণ। 

০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সমাপ্ত হইযাছে। 

৩। : ঝাডগ্রাম গ্রন্থগ্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশিত বন্ধিমচন্দ্রেব গ্ৰন্থ । । 

2... কে) কপালকুগুলা-- ? ০ ১০৮পৃঃ 
(খ) ুণালিনী_ ০7 ১৫৩প্ৃঃ 
(গ) ছৃর্গেশনন্দিনী--, = ১৭২ পৃঃ 


be) 


১৬ , -বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব 


(ঘ) আনন্দমঠ - পি ১৭২ পৃঃ 
($) কমলাকান্ত ্ ১৪৬ পুঃ 
(চ) সাম্য-- , ৫০ পৃঃ 
(ছ) বিজ্ঞানবহস্য -. ৬১ পৃঃ 
(জ) বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২ষ ভাগ ) ৪১৬ পৃঃ 


শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যাষ.ও শ্রীসজনীকান্ত দাস বিপুল পৰিশ্রম সহকাবে এই বন্ধিম- 
রন্থাবলী . সম্পাদন কবিতেছেন। শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থেব বিজ্ঞপ্তি ও স্তব শ্রীযদুনাথ সবকাব 
এ্রতিহাসিক উপন্তাসেব ভূমিকা লিখিতেছেন। ঝাডগ্রাম-বাজেব দানেব উপব নির্ভব কবিষা 
পবিষৎ এই বিপুল ব্যয়সাধ্য '্স্থপ্রকাশেব দাযিত্ব গ্রহণ কবিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই 
দান ব্যতীত কষেক জন সদাশয বন্ধুও ৫২ হিসাবে সাহায্য কবিযাছেন। এই সকল 
দাতৃগণকে গ্রন্থেব বাজ-সংস্কবণ উপহাব দেওয়া হইতেছে । এতৎ্যতীত সমগ্র গরচ্থেব জন্য 
কষেক জন গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত হইযাছেন। 

সন্কল্লিত অন্যান্য গ্রন্থগুলিৰ মধ্যে ১। ন্যায়দর্শন (খ্য সংস্কৰণ )-প্রথম ভাগেব মুদ্রণ 
শেষ হইযা আসিল--৪৩২ পৃষ্ঠা ইতিমধ্যেই মুন্দিত হইয়াছে । ভূমিকা মুদ্রিত হইতেছে। 
ইহাব সম্পাদক মহামহোপাধ্যাষ শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। 

২। বাংলা প্রাচীন পুথিব বিববণ মুদ্রণেব কাজ ধীবে ধীবে অগ্রসব হইতেছে । 
এ পর্যন্ত ৪৮ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইযাছে। , গ্রন্থসম্পাদক শ্রীচিস্তাহবণ চক্রবর্তী । 

৩। বিকার্ডোব “ধনবিজ্ঞান, যুদ্রণেব কাজ এ বৎসব কিছুই অগ্রসব হয নাই। প 

৪। বদ্ধিম-জীবনীব খসডা সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজনীকান্ত 
দাস। এই গ্রন্থে মুদ্রণ প্রায শেষ হইয়া আসিল । 


১৯ 
| _পুবিশালা 
আলোচ্য বর্ষে পবিষদেব পুথিশালাধ সর্বসমেত ৭২ "খানি পুথি বাছিযা উদ্ধাব কবা 
হইযাছে। ইহাদেব-মধ্যে বাঙ্গাল! পুথি ৮.খানি এবং সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। বাঙ্গালা পুথিব 


মধ্যে মাণিক দত্তেব চণ্তীমর্ষল ( অসম্পূর্ণ ) ৩ খানি এবং জগজ্জীবনেব মনসামজল ( অসম্পূর্ণ ) 
একখানি উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃত পুথিব মধ্যে কাশীনাথ-কুত শিববিলাস কাব্য, পূর্ণানন্দ-কবৃত 


যইচক্রবিববণেব ক্ষেকখানি নৃতন টাকা ও বঘুনন্দনেব জ্যোতিস্তত্বেব ১৫৪৪ শকান্দে 


লিখিত একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য ৷ 


পবিষদেব হিতৈষী যে সকল ভত্রমহোদযেবঃ প্রদত্ত পুথিব মোডক হইতে উপবিলিখিত- 


পুথিগুলি বাছিযা উদ্ধাব কবা হইযাছে, তাহাদেব নাম ও বাছাই-কবা পুথিব সংখ্যা এইকপ, 
শ্রীআদ্বপদ মুখোপাধ্যায় (৪২ খানি ), শ্ীশ্রীনিবাস দেবশশ্দা (১৭ খানি), /যোগেন্জচন্দ 
ঘোষ (৫ খানি ), শ্রীবনমালী ঘোষ ( ৪ খানি ), প্ৰীমৃগান্কনাথ বায় (২ খানি), শ্রীকুপাশবণ 


পঞ্চচত্বারিংশ বাধিক কার্ধ্যবিববণ ১৪ 


হালদাব (২খানি)। এই পুখিগুলি ভালিবারজ কবিষা আলোচ্য বর্ষে সর্ধপ্রকাব পুথিব 


বাঙলা গুথি — ৩১৯৮ 
সংস্কৃত » — ২২৩০ 
তিব্বতী , — L২৪৪ 
ফার্সী », — ১৩ 
অসমিযা , — ৩ 
ওড়িয়া » _ শা 7 
হিন্দী » — ২ 
মোট ৫৬৯৪খানি 


নিনলিখিত বিববণ হইতে আলোচ্য বর্ষে পবিষৎপুথিশালায পুথি কিরূপ ব্যবহাব 
হইযাঁছে, তাহাব আভাস পাওয়া যাইবে । 

(ধাব )-_ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২খানি এবং ভাণ্ডাবকৰ ওবিয়েণ্টাল বিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে 
১খানি ধাব দেওয়া হইযাছে। 

(প্রদর্শনী )--বয়েল এশিযাঁটিক সোসাইটি অব বেঙ্ল-এব বাধিক অধিবেশনের 
প্ৰদৰ্শনীত কষেকখানি পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল । . 

(ব্যবহাব )-হুগলী কলেজেৰ অধ্যাপক শ্রীদীনেণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং নভাইল ভিক্টোবিয়া 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীবমেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে পুথিশালায বসিষা বহু পুথি 
আলোচনা কবিয়াছেন। 4bhand. Kunde Morgen. (1987, XXI1. ?)এ হইতে 
প্রকাশিত ,‘মহানাটক’ এবং ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালযেব _ প্রকাশিত ক সংস্কৰণে 
পবিষদেব ব্যবন্বত পুথিব উল্লেখ কবা হইয়াছে । 

শ্রীবিপিনবিহাবী দাশগুপ্তেব নিকট পবিষদেব ‘চৈতন্তচবিতামৃতে’ৰ (২৫১ ও ২৫৭ সংখ্যক 
পুথি ) শেষ কযেকটি কবিতাব নকল পাঠান হইযাছে। ভাগাবকব ওবিয়েপ্টাল বিসার্চ 
হি দূর্বসাব নামক অজ্ঞাত পূর্ব সংস্কৃত ।বৈদ্যক সি বিষষে বিববণ প্রেবণ কৰা 

যাছে-। 
_ (নকল )- শ্রীহবেন্্রকুমাব চক্রবর্তী: সংস্কৃত “চৈতন্য রত (১৬৯৭) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি 
কবিষা লইযাছেন। শ্রীধতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য পুথিশ্বীলাব তালিকা নকল কবিয়া লইয়াছেন। 

- পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিস্তাহবণ চক্রবপ্তি-সম্পার্দিত প্রাচীন বাংলা পুথিব বিববণেব ৪৮ পৃষ্ঠা 
পৰ্য্যন্ত মুদ্রিত হইযাছে। পুথিশালাব পণ্ডিত পীতাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও গীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী 
যথাক্রমে পবিষদেব পুথিশালায ‘মাণিক দত্তেব চণ্ডীমঙ্গল’ -ও কাশীনাথেব ‘চোব চক্রবর্তী" 
পুথিব সংক্ষিপ্ত বিববণ পবিষৎ-পত্রিকাঁষ ( ৪৫শ বর্ষ, ২য ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশ কবিযাছেন। 
ডক্টব শ্রীবিমানবিহাবী মজুমদার -১৭৪৯ শকে মুদ্রিত ভাগবতেব পুথিব পাটাব উপবে 
অঙ্কিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চাবিখানি চিত্র “প্রবর্তক পত্রিকা (ভান, ১৩৪৫ )' প্রকাশ 
*কবিষাছেন,'। 

আলোচ্য বর্ষে ১০০ খানি পুথিতে পাটী ও খেবো লাগান হইযাঁছে। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীনাবাধণচন্দ্র মৈত্র একখানি প্রাচীন পুথিকে স্থ্বক্ষিত কবিবাব জন্য একটি 
বাক্স এবং পুথিশালাব ব্যবহাবার্থ একটি কা্ঠাধাব প্রস্তুত কবিয়া ঘিয়াছেন। - |. আমৰা! এজন্ত 
তাহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি। 2 


তি 


গ্রন্থাগার 
বর্ষাবন্তে সাহিত্য-পবিষদ্গ্রন্থাগাবে ৪৯৭২২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল! আলোচ্য 
বর্ষে গ্রন্থাগাবে ৫০১ খানি নৃতন পুস্তক সংগৃহীত হইযাঁছে। তন্মধ্যে ৩৫৮ খানি উপহাব- nt 


পাওযা গিযাছে এবং ১৪৩ খানি ক্রয কবা হইযাছে। বর্ষশেষে সর্বমমেত পুস্তকসংখ্য 
৫২২২৩ হইযাছে। উপহাবপ্রাপ্ত পুস্তকগুলিব মধ্যে নিয়োক্তগুলি উল্লেখযোগ্য 


পরদঢাতা ও প্যজ্তক্চাডিল্ল নাম 


শ্রীনাবাধণচন্দ্র মৈত্র_-১+- উদ্ভিজ্জ বিদ্া--১২৬৬, ২। ভাঁবতবর্ষেব পুবাৰৃত্ত--১২৭৪, 
৩1 বস্তপবিচয়--১৮৫৯, ৪। মনঃকল্পিত ইতিহাস, ১ম ভাগ--শকাঃ ১৭৮৩, ৫। বুদ্ধিমালা, 
১ম ভাগ-_১৮৬১, ৬। জিওগ্রাফি_-১২৬৩ ৭! অন্ধকূপ হত্যাব ইতিহাস, সংবৎ ১৯১৪, 
৮। প্রববাদী--১২৮১, ৯। পুবাবৃত্তপাব, ১ম খণ্ড--১২৬৭, ১০ | খগোল-বিববণ--১৮৫৯, 
১১। ভেক মৃষিকেব যুদ্ব__-১৮৫৮, ১২। ধন-বিধান-_১৮৬২, ১৩। ভূবৃত্তান্ত, ২য ভাগ--১২৭৮, 
১৪1 হিতশিক্ষা, ২য ভাগ, ১২৮১, ১৫। অবোৌধবন্ধু ( মাসিক পত্রিকা )- ১ম খণ্ড, ২য় 
সংখ্যা, চৈত্র, ১২৭৩ সাল। ৃ্‌ বা 

ক্রীত পুস্তকেব মধ্যে উল্লেখযোগ্-_- 1 

১। সতীদাহ ( আবেদন ) ১৮৩০, হিতোপদেশ-_বামকমল নাত, ১৮২০, ৩ । 
কঠোপনিষৎ--বাজা বামমোহন বাষ-প্রণীত, ১ম সং, ১২২৪, ৪ | কবিতাসংগ্রহ ( বঞ্চিমচন্দরে 
ভূমিকা 'সহ )-_ঈশ্ববচন্তর গ্প্-প্রণীত, ৫ | ্র্কনন্দিনী-ণণ৪ Hindu Commentator? 
হিন্দী পত্রিকা, 00০% 1867,-June 1868, Sept. 1870, ৬। বন্দদৰ্শন (মাসিক পত্রিকা) 
১২৭৯ হইতে ১২৯০ । 

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাঁদি উপহাৰ অথবা বিনিময়ে 
পাঁওযা গিযাছিল,“তাহাদেব মধ্যে এই গুলি উল্লেখযোগ্য” - 


১1 9006 Government Printing, Bengal, ২1 Manager of Pubheca- 
tions, Delhi, ৩1 Secretary, Smithsonian Institution, U S.A., 8 | Director, 
Geological Survey of India, ¢1 Registrar, Calcutta University, ৬। 
Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৭1111078212 Bengal ILuibrary, 
৮! School of Oniental 3৪768, London, ৯1 98000, Archaeological 
905০7 of India, ১০। Bupdt, Government Museum, Egmore, Madras, 
১১। Becretary, Royal Asiatic Society, North China, Branch, ১২1! 
বিশ্বভাবতী ্রন্থালষ, কলিকাতা, ১৩। Kokusai Bunks, Japan, ১8 | Director 


of Industries, Bengal, ১৫। বঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা । 

এতদ্যতীত শ্রীঅমূল্যচ্বণ বিদ্যাভূষণ ও. শ্রীহবিচবণ বন্দ্যোপাধ্যায যথাক্রমে তাহাদের 
সম্পাদিত 'মহাকোঁধ ও "শব্দকোষ, পানির দান কবিযাছেন। 

যে সকল সহদষ ব্যক্তি ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন মদে রাগাবে গু 
উপহাঁব পাওয়া গিযাছে, পবিষৎ তাহাদেব নিকট কৃতজ্ঞ । 

সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকাব বিনিমযে যে সকল সা'মধিক-পত্র পাওয়া গিযাছে, শ্রেণীভেদে 
তাহাব সংখ্যা নিম্নে দেওযা হইল,_দৈনিক ৫, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫১ , মাসিক ৬৪ 
দ্বৈমাসিক ২, ত্রৈমাসিক Jo 


পঞ্চচত্বাবিংশ-বাধিক কা্্যবিববণ ১৯ 


কলিকাতা কবপোবেশন পূর্ব পূর্বব বৎসবেব ন্তায গ্রন্থাগাবেব পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্র 
কবিবাব জন্য এ বৎ্সবও ৬৫০২ টাকা সাহায্য কবিযাঁছেন। কবপোঁবেশনেব সর্ভানুযাধী 
্রন্থাগাবেব আয-ব্যযবিববণ ও মুদ্রিত কাঁ্যবিববণ কবপোবেশনে প্রেবণ কবা হইয়াছে। 

কবপোবেশনেব সাহায্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে__পবিষদেব পুবাতন বর্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যাষ পুস্তক খবিদেৰ জন্য ৫০০২ পাচ শত টাকা দান কবিষা পবিষংকে বিশেষ- ' 
সাহায্য কবিযাঁছেন। 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগাঁব হইতে নিম্নলিখিত স্থানে দৃপ্রাপ্য পুস্তক ও মাসিক পত্র প্রদর্শনের 
জন্য প্রেবিত হইযাছিল,-১। বন্ধিমচন্দ্র ত-বাধিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী--বালি 
সাধাবণ পাঠাগাব, বালি, হুগলী, ২। বঙ্ধিমচন্দ্র খত-বাধিকী- চন্দনন্গব সাধাবণ পাঠাগাব, 
চন্দননগব, হুগলী, ৩। কেণবচন্্র সেন এত-বাধিক জন্মোৎসব প্রদর্শনী--ওযেলিংটন স্কোযাব, 
কলিকাতা, ৪। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সশ্মিলন-_হেতমপুব, বীবভূম, ৫। বিদ্যাপাগব প্রদর্শনী 
_বিদ্যাসাগব কলেজ, কলিকাতা । 


| বঙ্গীয় রাঁজসরকাঁর 


আলোচ্য বর্ষে বন্গীয বাজসবকাব, পবিষদেব সাহায্যার্থ ২৫০০০২ পঁচিশ হাঁজীব টাকা দান 
* কবাতে পবিষৎ সবিশেষ উপকৃত হইযাছেন। 

আলোচ্য বর্ষেও পবিষদেব আবেদনের ফলে বঙ্গীয বাজসবকাব, পবিষদেব উর 
৫০০০ দাঁনেব বাজেট মঞ্জুব কবিষাছেন। 

বঙ্গীয় বাঁজসবকাবেব নিকট. এবং সন্বদঘ মন্ত্রিগণেব নিকট এই সকল দানে জন্য 
পবিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছেন। 


সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও-বিজ্ঞান-শীখা 


আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলিব মধ্যে সাহিত্য বিভাগেব প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইযাছিল 
বলিষা সাহিত্য-শাখাব ৪টি অধিবেশন হইযাঁছিল। এতদ্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি এবং 
বিজ্ঞান বিভাগে ১টি অধিবেশন হইযাছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকা - 
প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্বাচিত হইযাঁছিল। দর্শন-শাখাব কোন অধিবেশন হয নাই। 

আলোচ্য বর্ষে ভক্টব শ্রীস্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যাধ, স্তব শ্রীযছুনাথ সবকাঁ এবং ডক্টব 
শ্রীপনন নিষোগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখাঁব সভাপতি এবং ভীশৈলেন্দ- 
কৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোবগঞ্রন গুপ্ত, শরীজিতেন্দ্রনাথ বস্তু এবং শ্রীগোপালচন্দ্ বির এ এ শাখাব 
আহ্বানকাবী ছিলেন। . ্ 


২০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব ' ৯ র্‌ 


{ 

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখাৰ নেতৃত্বে কযেকটি লোকশিক্ষক ধাঁবাবাহিক বৈজ্ঞানিব 
বক্তৃতাব ব্যবস্থা হইয়াছিল । এপিডাযোক্কোপ খবিদ কবায় তাহাব সাহায্যে এই সক 
বক্তৃতাসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিষষাদিব চিত্র প্রদর্শনেব সুবিধা হইযাছে। বক্তৃতার বিবৰ! 


‘অধিবেশন’ অংশে দ্রষ্টব্য । | 


কলিকাতা করপোরেশ 


পূর্বেই উল্লিখিত হইযাছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা কবপোবেশন পবিষদেব গ্রস্থাগাে ব 
জন্ত পুস্তকাদি ক্রয কৰিতে ৬৫০২ টাক! দান কবিষাছেন এবং পবিষদ্‌ মন্দিব ও বমে'- 
ভবনের টেক্স বেহাই দিয়াছেন । কলিকাতা কবপোবেশনেব নিকট পবিষৎ এই জন্য বিহোষ 
খণী। গত পূর্বববৎ্সবে কবপোবেশনেব শাঁখা-সমিতি পবিষদেব মন্দিব নির্শাণাদিব জন্ত 
৬০০০২ টাকা সাহায্য দানেব বিষধ বজেটভূক্ত কবিবাব প্রস্তাব গ্রহণ কবিযাঁছিলেন, কিন্ত 
খর টাকা পাওয়া যায় নাই। পবিষৎ আশা কবেন যে, বর্তমান বর্ষে টাকা পুনবাষ 
কবপোবেশনেব বজেটে যেন ধবা হয। . 

কবপোবেশনেৰ দানেব ও ট্যাক্স বেহাই দিবাব অন্ততম সৰ্ভান্ুসাবে দুইজন ওয়ার্ড- 
কাউন্সিলাব পবিষদেব কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতিব ও পুস্তকালয এবং চিত্রশালা-সমিতিব সভ্য, 
আছেন। 


স্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার 


এই ভাণ্ডাব হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকেব বিধবা পত্বীকে, একজন 
সাহিত্যিকেব বিধবা কন্াকে এবং একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে মাসিক সাহায্য দান 
কবা হইযাছিল। প্রধানতঃ এগুলিনবিহাবী দত্ত মহাশযেব প্রদত্ত টাকা সদ হইতেই এই 
সাহায্য কবা হয। এতঘ্যতীত এই ভাণ্ডাব পুষ্টিব জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য 
কবিয়াছেন এবং এই ভাণডাবেব জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয দ্বাবাও কিছু অর্থ পাওযা গিষাছে। 


পরিষদ মন্দির 


বর্তমান বর্ষে ইঞ্জিনিযাব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মন্দিব সংস্কাবেব এষ্টিমেট প্রস্তুত 
, কবিযাছেন। সত্থবই কাৰ্য্য আব কবিবাঁব ব্যবস্থা হইতেছে। 


আলোচ্য বর্ষে পবিষদ্‌ মন্দিবেব সংস্কাৰ কার্যে হস্তক্ষেপ কবিতে পাবা যাষ নাই । 


রে 


Ls 


পঞ্চত্বাবিংশ বাধিক কার্য্যবিববণ ২১ 


কা্যেব স্থবিধাব- জন্য, আলোচ্য বর্ষে পবিষদ্‌ মন্দিবে টেলিফোন বসান হইযাছে। 
পবিষদেব অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বক্তৃতায প্রস্গতঃ যে সকল চিত্র প্রদর্শনেব আবশ্তক হয, 
তজ্জন্ত একটি এপিভাযোসক্কোপ খবিদ কবা হইযাছে। যা রিনি 
বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা চিত্ৰ প্রদণিত হইযাছে। 

পৰিষদ্‌ মন্দিবেৰ নীচেব তলায বক্ষিত বিশিষ্ট গ্ৰন্থাগাবেৰ আলমাবীগুলি বমেশ-ভবনেব 
দ্বিতলে ও নিয্নতলে স্থানাস্তবিত কব! হইযাছে এবং স্থসংস্কৃত কব! হইযাছে। 

এতঘ্যতীত পবিষৎ মন্দিব ও বমেশ-ভবনেৰ মধ্যে একটি শৌচাগাব নির্ম্মাণেব সঙ্ল্প 
গৃহীত হইযাছে। - . রি ০. ০ 


পদক ও পুরস্কার 
(ক) বামপ্রাণ গুপ্ত স্থৃতি-পুবস্কাব শাখা-সমিতিব প্রস্তাব অনুসাবে কার্য্যনির্বাাহক- 
সমিতি কর্তৃক স্থিব হইযাঁছে যে, অধ্যাপক শ্রীকালিকাবপ্তন কাহগুনগোকে বঙ্ধভাষায বাষ্ট্রনীতি 
সম্বন্ধীয প্রীতিহাসিক গবেষণাব জন্য এই পুবস্কাব দেওয়া হইবে। . . 
(খ) স্ব্ণকুমাবী দেবী স্ৃতি-পুবস্কাবেব জন্য বিজ্ঞাপিত “ব্ঘসাহিত্যে চি ্ব্ণকূমাবী 
দেবীৰ দান” বিষয়ে প্রবন্ধ বচনাব জন্ প্রীত সতী ঘোষকে ব্দর্ণকুমাবী স্বর্ণ-পদক’ দেওযা 


হইবে । এই প্রবন্ধে পৰীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং . অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় ) - 


৯ 


স্মতি-র্ষ 


-আলোচ্য রর্ষে নিয়োক্ সাহিত্যিকগণে তিবক্ষাব ব্যবস্থা এই ভাবে কৰা হইযাছে- 

১। ক্ষীবোদগ্রসাদ বিছ্যাবিনোদ--মেসার্ঁস গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত 
তৈলচিত্র। 

২। দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ--অধ্যাপরক শ্রীবিষ্ণুচবণ ভট্টাচাৰ্য্য-প্রদত্ত তৈলচিতর | 

৩। বামনাবাষণ তর্কবত্ব-_অধ্যাঁপক শ্রীবিষুচবণ ভট্টাচার্য্য-প্রদ্ত তৈলচিত্র । 

৪1 বমেশচন্দ্র দত্ত_শ্রীঅজযচন্দ্ৰ দত্ত-প্রদত্ত প্যাবিস্‌ প্লা্টাবে নিম্মিত এক আরক্ষ মৃ্্তি 

৫। বমেশচন্দ্র দত্ত_বমেশচন্দ্রেব পৌত্ৰী শ্রীযুক্তা অকণা সেন মহাশয়াব অস্কিত এবং 
"তাহাবই প্ৰদত্ত তৈলচিত্ৰ। , - 

৬ কেশবচন্দ্র সেন__ত্রোমাইড চিত্র ; ডাক্তাব শ্রীত্যাননদ বায-প্রদ্ত। 

৭। শশাঙ্কমোহন সেন-_ব্রোমাইভ চিত্র , কন্যা শ্রীযুক্তা স্থযমা দাশগুপ্ত মহাশযা-প্রদত্ত । 

৮ বনওযাঁবিলাল চৌধুবী-_মিসেস্‌ বি. এল. চৌধুবী মহাশযাব প্রদত্ত ব্রোমাইভ চিত্র । 


২২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব 


৯। প্রিষনাথ সেন--ডক্টব শ্রীনবেন্্রনাথ লাহা-প্রদৃত্ত তৈলচিত্র। উহা অন্ত প্ৰতিষ্ঠিত হইল। 
১০। জ্ঞানেন্্রমোহন দাস-_ত্রোমাইভ চিত্র , তাহাৰ পবিবাববর্গেব প্রদত্ত । 
১১। বায সাহেব নগেন্দ্রনাথ বন্থৃ-ইহাব কন্তা শ্রীযুক্ত সবযুৰাল! ঘোষ মহাশযাব প্ৰদত্ত 
চিত্র অন্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। ৫ + চুরি 
১২। বায জলধৰ সেন" রর EE TE ভা , 
এতঘ্যতীত মাইকেল মধুস্থদন' দত্তেব- পত্বী' হেন্বিষেটাব সমাধি-বেষ্টনী ও. মর্ম্মবন্তম্ভ 
বর্তমান বর্ষে নিশ্মিত হইযা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । -শ্রীনবনাবাধ্ণ চন্দ্র ৩৬০" দাঁন কবায সমাধিব 
উপব মৰ্শবস্তম্তাদি নিশ্মিত হইযাছে। এই সমাধি-বেষ্টনীব জন্য পৃথক্‌ চাদা সংগৃহীত হইযাছিল। 
ধাহাবা চিত্রাদি দান কবিষা ও এই উদ্দেশ্যে অর্থাদি সাহায্য কবিযা পবিষৎকে সাহায্য 
কৰিযাছেন, তাহাদেব নিকট পবিযৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 


- শাঁখা-পরিষৎ.. 
আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর শাখা-পবিষদেব নবগৃহ- প্রবেশেব স্থচনা হইথাছে। মেদিনীপুবে 
যে বিবাট্‌ বি্যাসাগব-স্থতিভবন বিপুল অর্থব্যযে নিশ্মিত হইতেছে, তাহাতে শাখাব স্থায়ী 
কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৃহনিম্পীণেব জন্য এই শাখাব সং গৃহীত অর্থ উক্ত স্মৃতিভবন- 
সমিতির হস্তে অগিত হইযাছে। মফস্বলেব পক্ষে শাখাব একপ স্বদৃশ্ত ও বৃহৎ, কাথ্যান্তম 


নিশ্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য বর্ষে ও বর্তমান বর্ষে শাখা নানা অধিবেশন ব্যতীত " 


বীবসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগব-স্থতি-উৎসব অনুষ্ঠান কবিষাছিলেন। আলোচ্য বর্ণে ও বর্তমান 
বর্ষে যথাক্রমে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্তব গ্রীযদুনাথ সবকাব এই উৎসবে সভাপতিত্ব 
কবিযাছিলেন এবং মূল-পবিষৎ হইতেও- উভয ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেবিত হইযাছিল। 
বঙ্ধপুর শাখা-পবিষৎ দিব্যম্থৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান কবেন। মূল-পবিষদেব সভাপতি ও 
প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান কবেন। ভাগলপুবে তত্রত্য শাখাব একটি স্থদৃশ্ 
নিজস্ব গৃহ নিক্মিত হইয়াছে। ত্রিপুবাঁশাখা এই বৎসব কুমিল্লায় বঙ্গীষ-সাহিত্য-সশ্মিলনেব 
দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান কবিযাছিলেন এবং গৌহাটী-শাখ প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন 
আহ্বান কবিযাছিলেন। -এতত্যতীত সকল" শাখাই বন্ধিম-উৎসব ব্যতীত নানাৰপ 
সাহিত্যালোচনাৰ আযোজন" এবং স্মতি-সভাব অধিবেশন আহ্বান কবিষাছিলেন। কোন 
নূতন শাখা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয নাই। 


বঙ্গীয-দাহিত্য-সন্মিলন 


বন্ধীযষ-সাহিত্য-পবিষদ্েব জ্রিপুবাংশাখাৰ আহ্বানে কুমিল্লা বঙ্গীধ-সাহিত্য-সম্মিলনেব 
দ্বাবিংশ অধিবেশন গত,২৫এ ও ২৬এ চৈত্র অনুষ্ঠিত, হয। মুল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক 


06) 


পঞ্চচত্বাবিংশ বাঁধিক কাৰ্য্যবিববণ ২৩ 


গরীনহননীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়, দর্শন-শাখায পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখব শাস্্ী, বিজ্ঞান-শাখায ডক্টব 
শ্রীপ্ানন নিযোগী, ইতিহাস-শাখায ডক্টব শ্রীন্থবেন্্রনাথ সেন, সাহিত্য-শাখায় অধ্যাপক 
কাজী আবদুল ওছুদ এবং সঙ্জীত-শাখাধ শ্রীযুক্তা বলা'দেবী সভাপতি ছিলেন। সম্মিলন- 
পবিচালন-সমিতিতে নিষমাহুসাবে পবিষদেব কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতিব পক্ষে ৫ জন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সশ্মিলনেব ত্রযোবিংশ অধিবেশন বীবভূম সাহিত্য-সশ্মিলন ও 
বীবভূমবাসীব পক্ষে বোলপুবে শান্তিনিকেতনে আহ্বানে প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে । 


বিশেষ বিশেষ দান রা 


আলোচ্য বর্ষে সন্তগণেব নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পবিষং-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী 
বিক্রষ দ্বাবা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আধিক সাহায্য পাওষা রিয়াল 
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বঙ্গীয় বাজপবকাবেব এককালীন দান 
এ. (শ্রন্থপ্রকাশেব জন্ত ) 
এ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীব মূল্য বাবদ ) 

কলিকাতা কবপোরেশনেব বাধিক দান 

স্থাধী তহবিলে দান 

সাধাবণ তহবিলে দান 

গ্রন্থ প্রকাঁশেব জন্য দান 

পুস্তক ক্রযষেব জন্য দান / 

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডাবে দান 

প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্ধনাব জন্ দান 

বঞ্ধিম-উৎসবেব জন্ত দান 


বন্ধিমচন্দ্রেব বৈঠকখানা সংস্কাবেব জন্য দান 

কেশবচন্দ্র সেন স্থতি-উৎসবেব জন্ত দান * 

মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশযেব বাধিক স্থৃতি-উৎসবে দান 
মাইকেল মধুসুদন দূত্েব পত্বীব সমাধি নির্শ্মাণেব জন্য দান 
পুথিশালাব জন্য দান 

আজীবন-সদস্যপদেব জন্য দান 


সি 


এই ২ সকল আঘথিক দান ব্যতীত পবিষদেব কার্ধ্যালয-সংক্রান্ত কার্য্েব সাহাঘ্যেব জন্য 

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওযার্কস্‌ লিঃ, বেঙ্গল ইপ্ডাগ্রিযাল কোং পক্ষে 
শ্রীশিশিবকুমাব বস্তু, দাস কোম্পানী এবং শ্রীনাবাষণচন্দ্র মৈত্ৰ বিবিধ জুব্য দান কবিযাছেন।. 
ইহাদেব সকলেবই নিকট পবিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ । 


আয়-ব্যয় - 

আলোচ্য বর্ষেব bai (ব্যালান্স-শীট ) হইতে পবিষদেব আথিক অবস্থাব বিষষ 
সবিশেষ জানা যাইবে । প্রতি বৎসবই পবিষদে নানা অভাবেব বিষষ -এই কার্য্যবিববণে 
জ্ঞাপন কবিষা, তাহাঁব প্রতিকাবেব জন্য সদস্তগণেব নিকট সনির্ধন্ধ অন্ুবোধ জানান 
হইতেছে । কিন্তু পবিষদেব প্রযোদ্বনাছৰপ অর্থ সংগ্রহ কবিতে পাবা যাষ নাই । এই 
আধিক অভাবেব জন্তই পবিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্যে হস্তক্ষেপ কবিতে পাঁবিতেছেন না। 
আনন্দে সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্তিব ফলে 
বর্ষশেষে পবিষৎ সকল বাজাব-দেনা ও আভ্যন্তবীণ দেনা পবিশোধ কবিযাছেন। এই 


দানগুলিব মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় বাজসবকাবেব দানে অতীব প্রযোজনীষ পবিষদ্‌, 


মন্দিব সংস্কাবাদি কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ কবা সম্ভব হইবে । এতঘ্যতীত শ্রীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যাষেব 
পুস্তক খবিদেব জন্য দান, চিত্রা বাধোস্কোপ কোম্পানী, শ্রীজনীকান্ত দান ও শ্রীব্রজেক্্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যাযেব সাধাবণ-তহধিলে দান, শ্রীঅতুলকুষ্ণ গোস্বামীব স্থাধী-তহবিলে দান, 
শ্রীনবেন্দ্রকুমাব বস্তু, শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত, মতন গুপ্ত ও কুমাব শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের 
বঞ্চিমচন্দ্রেব বৈঠকখানা সংস্কাবে দান, জনাব চন্দ্রে মাইকেল-পত্বীব সমাধি নির্শাণেব 
জন্য দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


কাৰ্য্যনিৰ্বাইক-সমিতিৰ নিৰ্দ্দেশমত শ্রীবলাইটাদ কু একাকী সমস্ত হিসাব পৰীক্ষা কবিযা 
দিঘা পবিষদেব পবম উপকাব কবিয়াছেন। এই জন্য তিনি পৰিষদেৰ বিশৈষ ধন্তবাদভাজন ! 


০ 


উপসংহার 


এই সংক্ষিপ্ত কার্ধ্যবিববণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা দিক্‌ দিয| পবিষদেব 
আলোচ্য বর্ধট পবিষদেব ইতিহাসে বিশেষ স্মবণীয। ধাহাঁদেব সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে 
পবিষৎ নিজ কর্তব্যপালনে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল সহৃদয় সদস্ত, অন্ুগ্রাহক ও- মঙ্গল- 
কামীকে আন্তবিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিতেছি এবং তাহাদেব নিকট সনির্ধন্ধ অনুবোধ 
জানাইতেছি, যাহাতে পবিষৎ দিন দিন অধিকতব বল সঞ্চয কবিতে পাবে তজ্জন্ত তাহাবা 
পবিষৎকে সাহায্য কবিবেন। যে সকল বন্দী ও কর্মাধ্যক্ষ পবিষদেব বিভিন্ন বিভাগেব 
কাৰ্য্য সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য কবিযাছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিষা এই কার্য্যবিববণেব 
উপসংহাব কবিতেছি। 


বন্ীয়-সাহিত্য-পবিষৎ , | f বু পক্ষে 
বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩১এ শ্রাবণ মন্মথমোহন বস 
ূ সম্পাদক 





শনিবঞ্জন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 
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১৮৭২ খীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীবিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৷ 

ইহাই- হিন্দু বাঙ্গালী জাতিব" প্ৰাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত 
৬৬ বসব . ধবিয়া .নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্ৰকন্তাব ভবণপোষণের 
ব্যবস্থা কবিয়া শত শত-হিন্দু বাঙ্গালী পরিবাবকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে বক্ষ! 
কৰিয়া আসিতেছে । ইহার সঞ্চিভ অর্থ ভারত-গবর্ণতমত্টের ভহবিঢিল 
রক্ষিত হয়; এজন্য ইহ সম্পূর্ণ নিরাপদ । আদায়ের সুবিধার জন্য 
গবর্ণমেন্ট এই ফাণ্ডেব সভাগণেব মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। যাহাবা সবকাবী চাঁকৰি করেন না, এবপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে 
কিংবা বিজার্ড বান্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজাবী বা! সাব-ট্রেজাবীতে এই 
ফাঁণ্ডেব টাকা জমা দিতে পাবেন। বাঙ্গালাব এই আধিক ছুর্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী 
হিন্দুবই এই ফাণ্ডেব সভ্য হওযা উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে 
স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজেব বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান কবা উচিত। চাঁদাব হাব অতি 
অল্প এবং দাবী অভি অল্প সমচঢয়র মধ্থ্যে মিটান, হয় ও জাক্কিচেশ 
খরচায় মণিঅর্ভর-যোচগ পাঠান হয়! 

. সঞ্চিত মুলধন-_২৫০০১০০০২ 
প্রদত্ত পেনশন্‌_-১৯০০,০০০২ 
সভ্যগণ প্রন্ধি বৎসর নিজেদেব ভিতব হইতে বাব জন অবৈতনিক ডাইবেক্টব 
নির্বাচিত কবিয়া এই ফাঁণ্ডেব কাৰ্য্য পবিচালিত কবেন বৃলিয়.এই“কোম্পাঁনীর 
পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহাব আব কোন অংশীদাব নাই বলিয়া-ইহার 
সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্তমানে তীহাদেব দুঃস্থ পরিবাবগণের উপকাবার্থে ব্যয় হয় । 
নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন | 
উচ্চ কমিশনে সম্ভান্ত এজেন্ট আবশ্যক । 


হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটা ফাণ্ড লিমিটেড 
৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা । 
টেলিফোন-_ক্যাল ৩৪৯৪। 





পরিষৎ-পরিচয় 


্রীব্রজেন্দ্রনাথ রন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 
মূল্য ॥০ 


বঙ্গীয় পদাহিত্য-পরিষদের সুচনা হইতে আজ পৰ্য্যন্ত ইতিহাস 


ইহাতে বৰ্ণিত হইয়াছে y পরিষৎ-দংজ্রান্ত সকল সংবাদ ইহাতে পাওয়া 
যাইবে। পরিষদে রক্ষিত চিত্র ও প্রতিমুর্তির তালিকা, গত ৪৬ বৎসর 


যাবৎ “দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াঁছে, 


তাহার সম্পূর্ণ তালিকা, প্রভৃতি £পরিষৎ-পবিচয়” পুস্তকে আছে 


ুহুলত্তে পলত্রিস্বদ্প্রন্ছান্বলী _.. 


আগামী ১৩৪৬ চৈত্র পৰ্যন্ত পররিষদ্গ্রস্থাবলীর নিয়োক্ত ৬টি সেট সর্ধসাধীরন্কে 
বিক্রয় কবা হইবে । প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্‌ গ্রহণ কবিতে হুইলে উহাদের নির্দিষ্ট মুল্যে লইতে হইবে। 
প্রত্যেক গ্রস্থের পার্খে সদস্তপক্ষে নির্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধাবণের পক্ষে উহাদের মূল্য শ্বতনত্। 

- ৯,নং,০সট--গ্দুকল্পতরু ৫য় খণ্ড ১০০ স্থলে.॥॥%/০ 

২ নং হসুট-_কৌলমার্গরহস্ত ১০, ক্মলাকান্ডেব সাধকবঞ্জন ৪০১ ধরমপুজাবিধান 1, 
গোরক্ষ বিজয় ॥*, মৃগলুকধ ৩/০, মৃগলুক্ধ- -সংবাদ ৩/2। মোট ৩৮০ স্থলে ৯1০ 

“ত নং ০সট-:সর্বসংবাদিনী ১৪০) রসকদণ্থ ১২, সংকীর্ভনামবৃত ॥/০, শ্রীকুষঃমন্গল ১২, 
বিষুমুত্তিপবিচয়।*) মৃগলুন্ধ-সংবাদ ৬/০, মনোবিজ্ঞান ১২। মোট ৫৮/০ স্থলে ২০ - 

৪ নং মেট- ইউবোপীয় সভ্যতার. ইতিহাস ১০, গ্রহগণিত ২২, উত্তিদজ্ঞান ( ১ম ও 
২য়) ১/০, নব্য বসায়নীবিগ্তা ও আহার উৎপত্তি ॥ 1৮০, লেখমালামুক্রম্ণী |* । মোট ৫৮/০ 
স্থলে ২1০ 

৫ নং ০সট- মহাভারত (আদিপর্ক।) ২ ২২, মযুরভট্রেব ধর্শপুবাণ ১৮০, তীর্থমজল 
1%০,"কবি হেমচন্দ্র॥%০। মোট ৪%০ স্থলে ৯০ 

৬ নং সেট __সংকীর্নামৃত ॥৮০, পরীক্ষ্ণবিলাস 1৮, শ্রীকষ্ণমন্ল ১২ বিষ্ণুমূ্তি- 
পরিচয় 1, সর্ববসংবাদিনী ১০, রসকদন্য ১২, সবগলুন্ধ /*, মহাভারত ( আদিপর্ক ) ২২, 
মনোবিজ্ঞান ১৯১ তীৰ্থমঙ্গল 1৮০, মুগলুব্ষ-সংবাদ ৬/০। মোট ৯২ স্থলে ৩২ 


্রাপ্তিহ্থান-_বঙ্গীয়-দা হিভ্য-পরিষ্ মন্দির । 





প 


~~ 


পয 


সি. কে. সেন এণ্ড কোংর 
পুস্তক পচাহ্ব ল্িজ্ভাঙ্গ 


| জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জল করিয়াছে! 
_ জগতেব যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থেৰ মূলভিত্তি্ববপ মহাগ্রন্থ 


চরক সংহিতা 
- চরক চতুবানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত “আধুর্ধেদ-দীপিকা” ও মহামহোপাধ্যায় 
চিকিৎসক-বব গঙ্গাধব কবিবত্ব কবিবাজ মহোদয় প্রণীত 'জন্প-কল্পতরু' নামী 


টীকাদ্বয় সহিত-_দেবনাগরাঁক্ষরে 
উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ ছারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সম্কলিত 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র সুত্রস্থান, মূল্য ৭৪, ডাকমানুল ১/০ 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬/০, ডাকমাগ্ুল ১৩০ 
তৃতীয় থণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮, ভাকমাগুল ১/০ 

৪ 8 , সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৯ মাগুলাদি হতন্র।, . . 

টু ছি কে. দেন এণ্ড কোং, লিমিটেড : 
7 - ২৯, কলুটোলা; কলিকাতা । * -১ 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


* - 'গঙ্গাব' পশ্চিম তীবে অবস্থিত কালীগড গ্রামে শীতী/সিছেশ্বরী কালীমাতার মন্দির । 
ইহা একটি বহু পুরাতন. সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপগীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্তি 
আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্ববী, মহাকাল-_-ভৈরব। ই, আই, -আঁর, হুগলী-কাটোয়! 
লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্দ মাইল পূর্বে মন্দির । এখানকার মাদুলীতে সন্তান হয় ও 
রোগ সাবে। বিশেষ বিবরণের অন্ত রিপ্লাই কার্ড লিখুন। 
j __ জেবাইত- শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 


বলাগড পোঃ 


নবযুগে আযুর্বেবেদ শাস্ত্রে 
allele ১0-৮৯২)৬ 










শি 





গুক্ভ্ত পুৰি ত্র. লিন্বল্ণী 
অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী. সম্পাদিত . 

‘« Scholars will be grateful to Professor 01081055876 for his contribution to 

© this important and Blowly-advancing work”— Journal of the Royal Asvatee Soerety of 

Great Brita and lreland—1989. P, 296. 


" এই গ্রন্থ পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য । 


বন্ধিমচন্দ্রের রচনাবলীর 


জন্ম-শতবাধিক সংস্করণ 


ইহাতে থাকিবে__বদ্ধিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রশ্থ--বন্ধিমেব মৃত্যুর 
পরে প্রকাশিত সকল গ্রস্থ__সাময়িক-পত্রিকাঁদিতে প্রকাশিত ইংবেজী ও বাংল! প্রবদ্ধাবলী__ 
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিঠিগত্াদি_ সমসাময়িক গ্রন্থে বস্কিয-রচিত ভূমিকা । 

সম্পাদন-বিভাগ ।-দাধারণ- . ভূমিকা প্রীহীবেন্দরনাথ দত। এতিহাপিক 
উপন্যাসের ভূমিকী- শ্রীযছুনাথ.সবকাব গ্রচ্ছ-সম্পাদক-প্রীব্রজেন্্নীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শ্রীসজনীকাস্ত দাস। 

সাধারণ সংক্ষরণ- সমগ্র বচনার অগ্রিম মূল্য ২৫২ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই 
মূল্য ছুই কিস্তিতে দেয়। প্রথম কিস্তির ১২॥০ টাকা গ্রাহকশ্রেণীতৃক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
পাঠাইতে হুইবে, ll Sno নিত Si ১২।০ টাকা দিতে হইবে। 
ডাকখরচ স্বতন্তর। 


বিশিউ সংস্করণ--খীহারা টা মূল্য ২৫২ এবং পুস্তক-বীধাই খরচের জন 
অতিরিক্ত ৫২. (১৫২ কবিয়া ছুই কিস্তিতে দেয়) দিবেন, তীহাদিগকে সমগ্র গ্রস্থাবলী 
নয় খণ্ডে বাধাইয়! দেওয়! হইবে । বাঁধানো চারি খণ্ড পাইবার পব দ্বিতীয় কিস্তির ১৫২টাকা! 
দিতে হইবে। এই সংস্করণে বন্ধিমচন্দ্রের চিত্র; না হস্তাক্ষরের প্রস্তিলিপি 
প্রভৃতি থাকিবে। ডাঁক-খবচ স্বতন্র। j 


রাজ-সলংক্করণ- বাহার -এস্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০ টাকা দান করিয়া আন্ুকল্য 
কবিবেন, তাহাদিগকে মূল্যবান্‌ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ . 
Leal de Ld ods OL ah LAME Ls 
হইবে৷ 


, দ্রেউব্য ৪- ইহা ছাডা প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে। 
এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে £_-কপালকুণগ্ডল।--১/০, সাম্য--॥০, বিজ্ঞান-রহত্য--॥০ 
আনন্দমঠ-_-১%০, কমলাকান্ত--১1০, দুর্গেশনন্দিনী-_২৯, বণালিনী-২২ 
দেবী চৌধুরাণী--১২, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ) ২২, লোকরহস্ত--৭০ 
গদ্যপদ্য বা কবিতা -পুস্তক--&* এবং মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত-_।, আনা। 


শ্রীমল্পথমোহন বন্ধ 
সম্পাদক, বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা 





ূ সাহিত্য-পব্ষিৎ-পত্রিক। 
রর ৪৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
১৩৪৬ 


ংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ 
গ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ. পিএইচ-ডি. 


১৮০৮ শ্ীষ্টান্ে ফোর্ট উইলিযম কলেজেব অধ্যাপক ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টেব প্রধান 
পণ্ডিত মৃত্যু্রয শর্মা ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস ব্চনা করেন। উপসংহারে 
এই গ্রন্থ ‘রাজ্গতরঙ্গ” নামে অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু সাঁধাঁরণে ইহা রাজাবলী নামে 
প্রসিদ্ধ। বাংলা ১৩১২ সনে বঙ্গবাঁসী প্রেস হইতে ‘রাজাবলী’ নামে এই গ্রন্থ পুনমূ্রিত 
হয়। এই পুনমুর্জিত গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাব 
কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি £-- 
| ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে একাধারে এরূপ জ্ঞাতব্যতত্ব-পূর্ণ বিচিত্র ইতিহাসপ্রন্থ, কেবল বঙ্গ- 

"ভাশ্ন্থ কেন, ইংরাজীতেও নাই ৷ এ বিষয়ে এই গ্রন্থ অদ্বিতীয় । ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ 
ছাপাব অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কলির প্রারস্ত হইতে কতজন হিন্দু নৃপতি ভারতেব 
সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কতজন ক্ষত্রিয় এবং কতজন হিন্দুজীতিব 
কোন বর্ণতূক্ত ছিলেন, এবং কোন নৃপতি কিবপ গুণগৌবব্সম্পন্ন ছিলেন, তাহাব সংক্ষিপ্ত 
পবিচয় ও ইতিহাস বাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে । 

বস্তুত পক্ষে এই গ্রন্থে হিন্দুযুগের যে বিবরণ দেওষা হইয়াছে, তাহার কোন 
এঁতিহাসিক মূল্য নাই। গল্প ও কিন্বদন্তী ব্যতীত রাঁজগণের যে নাম ও বিবরণ আছে, 
তাহ! প্রকৃত ইতিহাসে অজ্ঞাত অথবা এঁতিহাঁদিক সত্যে বিরোধী । কোন জাঁতিব 
বা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধে সেই দেশের বা জাতির জনশ্রুতি যে কিরূপ অজ্ঞ 
ও বিকৃত হইতে পাবে, এবং পাঁচ ছয় শত বৎসরেব মধ্যে কোন জাতির এঁতিহাসিক 
স্থত্র কিরূপে সমূলে ছিন্ন হইতে পারে, এই গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল ৷ 

প্রাচীন কোন্‌ গ্রন্থ অবলম্বনে রাজতরঙ্গ বা বাজাবলী লিখিত হইয়াছিল, মৃত্যুঞ্রয 
শর্মা সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত পু'খির 
মধ্যে ‘বাজাবলী’ নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। এই গ্রন্থ 
পাঠ কবিয়া! দেখিলাম যে, বাংল! রাঁজাবলীতে প্রদত্ত রাজবিবর্ণ ও এই গ্রন্থোক্ত 
সংক্ষিপ্ত রাঁজবংশাবলী, এ দুয়েব মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান। মুদ্রিত দ্বিতীয় 


২৩৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ধর্থ সংখ্যা 

ংস্করণের বাংলা রাজাবলীর ৫-৬ পৃষ্ঠায় বাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, 
তাহার সহিত নিশ্নে বর্ণিত এই গ্রন্থের রাজবংশের বিবরণ তুলনা কবিলেই ইহার 
যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। আবুলফজল-কৃত “আইন-ই-আকবরী*তে বঙ্গদেশীষ রাঞ্গগণের 
যে বিবরণ আছে, তাহার সহিতও শুই গ্রন্থোক্ত বিবরণেব সাদৃশ্য খুব বেশী। সুতরাং 
এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত রাজাবলী শ্রেণীর গ্রন্থ অবলঘ্বনেই 
আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলাব ইতিহাস রচিত হইত। অর্থাৎ বর্তমান কালের 
প্রত্বান্ণলন্ধানেব ফলে যে সমুদ্য এঁতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইযাছে, তাহার পূর্বের 
বাংলাদেশের জনশ্রুতিমূলক যে ইতিহাস ছিল, সংস্কৃত রাজাবলীকে তাহার প্রতীক 
বলিয়া গ্রহণ কবা যাইতে পারে। বর্তমান যুগে ইহার কোন এঁতিহাসিক মূল্য না 
থাকিলেও আমাদের দেশে ইউবোপীয়গণ-প্রবন্তিত শিক্ষা ও অনুসন্ধানের পূর্বে 
জাতীয় ইতিহাস সহন্ধে এ জাতিব জ্ঞান ( অথবা অজ্ঞানতা?) কত দূর ছিল, তাহার একটি 
বিশ্বস্ত প্রমাণস্ববপ এই গ্রন্থখানির মূল্য আছে। স্থৃতরাঁং এই গ্রন্থ সাঁধাবণে পবিচিত 
করিবার জন্য আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত মর্শ দিতেছি! প্রয়োজনস্থলে মূল শ্লোক উদ্ধত 
হইযাছে। এই গ্রন্থোক্ত কোন কোন শ্লোক অন্তান্ত গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যাষ--তাহারও 
উল্লেখ করিয়াছি । অবশ্য কে কাহার নিকট হইতে এই সমুদয় শ্লোক ধার কর্বিধাছেন, তাহা 
বলা শক্ত ৷ 


N 


রাজাবলী পুঁথির সাবমর্ব্ম 


১ [ পুঁথিখানির মোট ছয়টি পাতা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পাতাটি নাই । প্রথম পাঁতায 
এক পৃষ্ঠা ও অন্য পাতায উভয় পৃষ্ঠাই লিখিত। মোট পংক্তিসংখ্য| ৫৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের 
পুঁথির তালিকায় ইহার ক্রমিক নম্বর K577A ] 

কলিযুগের ১৮১২ (পক্ষচন্ত্রেভচন্দ্রেহংব্দে ) বৎসর গত হইলে পাঙুগণের সাম্রাজ্য ও 
ক্ষত্রিয়নৃপগণের রাজত্ব শেষ হইল । তৎপরে মহাপদ্মনন্দ ও তন্বংশধরগণ পাঁচ শত 
( খগগনশরমং ) বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করেন। তৎ্পরে--নাস্তিক ও পাপকর্শ্মা’ বীরবাহু 
রাজা হন। তৎ্সদৃশ তাহার বংশধরগণ চারি শত বসব সার্কভৌমকূপে বাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে ধুরদ্ধর রাজা হন। এই সমযে আদিশূর বন্ধদেশে রাজা হন। নিম্নলিখিত 
কয়েকটি শ্লোকে আদিশৃরেব বর্ণনা আছে, এবং তাহার পরের পৃষ্ঠা না থাকায় আদিশুর 
সম্বন্ধে অন্য তথ্য জানা যায় না। 

ীম্রাজাদিশুবোইভবদবনিপতিস্তর বঙ্গাদিদেশে 

সল্লোকৈঃ সদ্ধিচারৈবদিতিস্থবপতিঃ স্বর্ষথাসীত্তথাসীৎ। 
প্রতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিববিপুস্তত্ববেত্তা মহাত্মা 

জিত্বা বৃদ্ধাংশ্চকাব স্বয়মপি নুপতি(ব)গোঁডরাজ্যান্নিবস্তান্‌ ॥২ 


টি 


৪৬শ বর্ষ] সংস্কৃত বাঁজাবলী গ্রন্থ ২৩৫ 


অন্বষ্ঠানাং কুলেহমৌ প্রথমনবপতিবীর্ধ্যশোর্ধ্যাদিযুক্ত- 
স্তম্মান্নামাদিশূবো' বিমলমতিবিতি খাতিযুক্তে! বভূব । 
লৌহিত্যাৎ পশ্চিমে বিক্রমপুবনগবে বামপল্যাখ্যধারি 
চক্রে বাঁঢাদিদেশীধিপতিনরপতে বাজধানীং প্রধানাং ॥৩ 
পঞ্চপ্রববমৌদ্গল্যগোন্রবেদজ্ঞযাজ্রিকঃ । 

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশুবে! বৃপেশ্ববঃ 18 
বাগৌডববেন্দরাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈৰ চ। 

এতেষাং নৃপতিশ্চৈব উৎকলস্তা কদাভৰৎ 1৫ 


[ মন্তব্য £--ইহাব প্রথম শ্লোক (নং ২) এলালমোঁহন বিদ্যানিধি ‘সহ্বন্ধনিণয়ে’ ( ্য 
সংস্করণ, ২৫৭ পৃ ) ধনপ্জযক্ৃত কুলপ্রদীপের বচন বলিয়া উদ্ধৃত কবিয়াছেন। ০উমেশচন্দর 
গুপ্ত ইহার প্রথম (নং ২) ও দ্বিতীষ শ্লোকের (নং ৩) প্রথম ছুই চরণ ‘ধনপ্রযক্ৃত বাঁটীয 
পঞ্ধী-কুল-প্রদ্ীপেব” বচন বলিযা উদ্ধত করিয়াছেন ( বল্লালমোহমুদ্গর, ২১ পৃ )। 
পার্ক তীশঙ্কর রাঁষ চৌধুরী তাহার 'আদিশুর ও বল্লালসেন গ্রন্থে (১৯ পৃ) ২নং শ্লোক 
ও ৩ নং শ্লোকেব প্রথম দুই চরণ “অনবষ্ঠসন্বাদিকোদ্বত প্রাচীন বৈদাকুলপঞ্জিকার বচন” বলিষা 
উদ্ধৃত কবিযছেন। “গোৌডে ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থে (২৩২ পৃ.) ৩ নং শ্লোকেব প্রথম ছুই চরণ “অ্্ট- 

ংবাদিকা"র বচন বলিষা উদ্ধত হইযাঁছে। শব্দকল্পদ্রমে “কাযস্থ” শব্দে দেবীবরের বচন 
বলিযা কতকগুলি শ্লোক (সম্ভবতঃ) রামানন্দ শর্শরুত কুলদীপিকা হইতে উদ্ধৃত হইযাঁছে 
( দি্ীক্ষপ্কাণ্ড, ৯৭-৯৮ পৃ )। ইহার আরম্ভ এইকগ_ 


অশ্বষ্ঠকুলসভূত আদিশৃবো বৃপেশ্ববঃ | 
বাঢগৌডববেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তখৈব চ 1 
এতেষাং নৃপতি্চৈব সর্বভূমীশ্বরো! যথা । 


উল্লিখিত ৪ ও ৫ নং শ্লোকের সহিত ইহা প্রা অভিন্ন, কেবল শেষ চরণে ঈষৎ প্রভেদ । 
আমাদের রাজাবলী গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার ইহাই শেষ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পত্রটি পাঁওযা যায 
নাই। তৃতীয পৃষ্ঠাব প্রারভ্ত হইতে পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রারস্ত পর্য্যন্ত ১৬টি শ্লোক সমস্তই শব্দ- 
কল্পক্রমোদ্ধত বচনটিতে পাওয়া যাষ। স্থতবাং অন্যান কবা যাইতে পারে যে, শব্কল্প- 
দ্রমোদ্ধত দেবীবব-ব্চনেব অবশিষ্ট যে কষটি শ্লোক এই দুযের মধ্যবর্তী, তাহা ২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 
(যাহা পাওয়া যায নাই) ছিল। অতএব শব্দকল্পদ্রমোদ্ধত সমগ্র “দেবীবর-বচন,ই এই 
গ্রন্থে পাওষা যায়। এতদ্যতীত শব্দকল্পদ্রমে “বল্লালকৃতশ্রেণিবিভাগ” এই সংজ্ঞাষ যে পাঁচটি 
শ্লোক উদ্ধৃত হইযাছে, তাহাও বাঁজাবলীতে পাওষ! যায। এগুলিও সম্ভবতঃ রামানন্দশর্শাকৃত 
কুলদীপিকা হইতে উদ্ধত। পূর্বোক্ত রাজাবলীর প্রথম শ্লোকটি (২ নং) শব্দকল্পদ্রমে 
ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে ৷ (সম্ভবতঃ) ইহা দক্ষিণরাটীয ঘটককারিকা 
হইতে গৃহীত হইয়াছে । 


২৩৬ সাহিত্য পবিষৎ-পঞ্রিকা [ গর্থসংখ্যা 


এই সমুদধয' বিবেচনা করিলে সংস্কৃত বাঁজাবলী গ্রন্থ হইতেই উল্লিখিত অন্যান্য লমুদয 
গ্রন্থে এই শ্লোকগুলি গৃহীত হইযাছে, একপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। দেবীবর ঘটক 
যদি সত্যই রাজাবলীর শ্লোক উদ্ধত করিষা থাকেন, তাহা হইলে বাঁজাবলী শ্রীষ্টীয পঞ্চদশ 


শতাব্দী বা তাহার পূর্বের রচিত হইয়টছিল, একপ অনুমান করা যাইতে পারে ।] 
আদিশুর ৬৩ অথবা ৬২ বৎসর ( অঙ্গর্ত,মিতং) রাজ্য করিয়া পরলোক গমন 


করিলেন। তৎ্পরে তাহার পুন্রপৌত্রাদিক্রমে যামিনীভান্ু, অন্ুরুদ্র, প্রতাপকন্র, ভুদত্ত- 
ইহারা ৩১৮ (বস্বজ্রবহ্যব্বমিতং ) বৎসর রাজত্ব করেন । 

এই সময়ে ধুরদ্বরের বংশধরগণও সাশ্রাজ্যচ্যুত হন এবং পার্তীয শকাদিত্য সার্বভৌম 
হন। তিনি ১৪ বৎসর রাজত্ব করার পর বিক্ৰমাদিত্য ও তৎ্পুত্র ৯৩ বৎসর ( বহ্ুকাব্দ, 
সম্ভবতঃ বহ্যস্কাব্ধ ) রাজত্ব কবেন। তৎ্পরে সমুদ্রপাল ও তাহাব যোগী সন্তানগণ ৬৪১ 
বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তিলকচন্দ্রেব বংশ ১৪০ ( খাব্ধিভেশ্বরং ) বৎসর সাম্রাজ্য 
পালন করেন। তৎ্পরে হরিপ্রেমের বংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। নিয়লিখিত রাঁট- 
দেশের বাজগণ ইহাদের করপ্রদ ছিলেন :--আদিশ্ব-কুলোৎপন্ন ভূতের পুত্র বঘুদেব ও 
রঘুদেবেব পব তাহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গিরিধারী, পৃর্থীধর, স্থষ্টিধর, প্রভাকর ও জযধর | 
জয়ধরের পবে তাঁহার দৌহিত্র ভূপাল ( দেবপালের পুত্র, শক্ভিগোত্র, তিন প্রীবর )- রাজা 
হন। তৎপরে তাহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শূরপাল, ধনপতি, মকবন্দ, জযপাল, রাজপাল। 
তৎপরে রাজপালের অন্থজ ভোগপাল ও ভোগপালের পুত্র জগৎপাল। ইহার! ৬১০ বৎসর 
বাঁদেশে রাজত্ব করেন। তৎপরে জগৎপাঁলেব দৌহিত্র ধীসেন (পঞ্চপ্রবর ও ধ্মস্তশিষ্লগাতর)। 
যখন ধীসেন রাঢ, বঙ্গ, গৌড ও ববেন্দ্রে বাজত্ব করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রেমের বংশোত্ভব 
মহাপ্রেম বৈরাগী সার্বভৌম রাজা ছিলেন। হরিপ্রেম বনে গমন করিযাছেন শুনিযা! ধীসেন 
তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন । বিনা যুদ্ধে সাআাজ্য জষ করায় তিনি বিজয়সেন নামে 
পরিকীর্তিত হইলেন। স্বয়ং দিল্ীশ্বব হইয়া তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শুকসেনকে রাঢাদি রাঁজ্যেব 
অধিপতি করিলেন। তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া শুকসেনের মৃত্যু হইলে তাহার কনিষ্ঠ 
বল্লালসেন তাহার স্থলে বাজা হইলেন । পিতা! দিল্লীশ্বর, নিজে মণ্ডলেশ্বর, স্থতরাং রাজ্য- 
শাসনে কোন চিন্তা না থাকায় বল্লাল 'জাতিধশ্মাদি পালনে” মনোনিবেশ করিলেন । 
আদিশুর আনীত বিপ্র ও শূত্রগণের সন্ততিগণকে নিজগৃহে আনাইয়া যে যে ত্রাঙ্ষণ যেখানে 
ছিলেন, সেই গ্রামে (তাঁহাদের বাসস্থান) নিবপিত করিলেন ( যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্র 
গ্রামে নির্পপিতাঃ ), এবং (বাসস্থান অনুসারে ) রাটী ও বারেক, এই ছুই শ্রেণী নির্দেশ 
করিলেন, এবং কুলীন ও অকুলীন, এই ছুই শ্রেণীবিভাগ করিলেন ( তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং 
কুলঞ্চ স দ্বিজোত্তমে। তেষাং যেতু সদাচারান্তে কুলিনাঃ [ কুলীনাঃ ] প্রকীত্তিতাঃ | )। 
আদিশুরের পূর্বেকার বঙ্গদেশবাঁসী সাত শত ব্রাহ্মণ সপ্তশতী নামে অভিহিত হইলেন 
(ম্থতাঃ)। শূত্রগণেরও চারি শ্রেণীভাগ হইল--উত্তররাটী, দক্ষিণরাটী, বঙ্গ ও বারেন্ 
ইহাদের মধ্যে যাহারা বিপ্রাশ্রিত, তাহার! কুলীন হইলেন। 


৪৬শ বর্ষ ] সংস্কৃত বাজাবলী গ্রন্থ ২৩৭ 


+ 


১২ বৎসর রাজ্য করিয়! বল্লাল স্বর্গাবোহণ কবিলে লক্ষ্মণদেন দিলীশ্বর হইলেন এবং 
অনুজ কেশবের উপর রাঢাদি রাজ্যের ভার অর্পণ করিলেন। অতঃপব নিয়লিখিত পাঁচটি 
শোকে লক্ষ্ণসেন-প্রবস্তিত কৌলীন্তপ্রথা বর্ণিত হইযাছে £-- 


তদ! ক্রোথেন চাম্বঠঠান্‌ দিল।( দিল্ল্য! )দিদেশবাসিনঃ। 

চক্রে ধর্শচ্যুতান্‌ সর্ধা( ন.) শুদ্রাচারসমন্বিতান্‌ ॥ 

অবশিষ্টাস্ত যে সর্ব বাঢাদিদেশবানিনঃ । 

পুবান্নঞ্চাপি পদ্নিন্য! যগৃহ (জগৃহ ) ন“ কঞ্চন (কদাচন 7?) ॥ 

তেধাস্ত যস্ত যদ্রপে! ( প1) ক্রিয়া দৃষ্টা মহীভুজা। 

তস্য লক্ষ্মণসেনেন তথাভাবো নির্নপতঃ ( নিকপিতঃ ) | 

সিদ্ধঃ স্ুসিদ্ধসৎসিদ্ধ বিসিদ্ধশ্চ প্রসিদ্ধকঃ ৷ 

সংসিদ্ধঃ সিদ্ধবংশানামূত্তমন্ত, ( জত )ত্তৰোত্তবঃ। 

শেসা ( শেষ! ্তর়ঃ কুলীনাঃ স্্যঃ কুলজা আদিম( মাস্‌ )ৱৰয়ঃ । 
কুলীনত্ববিনাশাস্তে কুলজাঃ পবিকীতিতা; ॥ 

সাধ্যাইতিসাধাকশ্চৈব মহাসাধ্যন্তথৈৰ চ। 

কষ্টসাধ্যস্ত সাধ্যানামধমঃ স্তাদ্যথাক্রমং | 

যে যে গোত্রাস্ত যে সাধ্যান্তে তত্বশা ( তদ্বংশায় ? ) উদাহৃতাঃ । 
ধৰ্ম্মরক্ষার্থমেতেযামাজ্ঞাং চক্রে নৃপোত্তমঃ ॥ 

লক্ষণ্চলনের সাত্রাজ্য ১০ ( খচন্দ্রাব্বং ) বৎসর, তৎপবে কেশবের সাম্রাজ্য ১৬ (রদাজ্জাব্দং ) 
বৎসর রাঢাদি দেশে মাধব রাজত্ব করিতেন । দিল্লীতে কেশবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র 
মাধব সম্রাট হইলেন। মাধবেব সাম্রাজ্য ৯১ ( কন্পমব্দং ) বৎসর । তৎপুত্র শূরসেন ৮ 
( বস্বন্দং ) বৎসর । তৎপবে পুক্রপৌত্রাদিক্রমে ভীমসেন, কার্তিক, হবিসেন, শক্রপ্ন ও নারায়ণ 
মোট ৩৩ বৎসর (বামবহ্যব্বমানং ) সাম্রাজ্য ভোগ কবেন। এই সমষে মাধবসেনের 
অন্থজ সদ(দা?)সেন রাঢাঁদি দেশে রাজত্ব কবেন। তৎপরে নারাঁষণের পুত্র দ্বিতীয় 
লক্ষ্মণ দিল্লীতে সম্রাট হন এবং তাঁহার পুত্র জযসেন গৌড়ে রাজত্ব করেন। 
দ্বিতীয় লক্ষ্মণ ৩৬ (রসবহ্যব্ব) বসব এবং তৎপুত্র দামোদর ১১ বসব রাজত্ব 
কবেন। “পরদারাদিদোষ প্রযুক্ত দামোদর অমাত্য কর্তৃক পদচ্যুত হইলে চোহান 
জাতীয় দ্বীপসিংহ, রাজা হন। তৎপরে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বণসিংহ, রাজসিংহ, 
বরসিংহ, নরদিংহ, জীবনসিংহ ও তৎপবে নরসিংহেব দৌহিত্র পৃথুরাষ, ইহারা মোট 
দেড শত বৎসব রাজত্ব করেন। যুবনকুলজাত অতিবলবান্‌ শাহাবদ্দী পৃথুকে হত্যা 
কবিয়া দ্বিল্লীশ্বর হন। তৎপরে সপ্তবংশের ৫২ জন যবনবাজ ৬০০ বসব রাজত্ব 
করেন। শাহাবদ্দী দিল্লীতে কুতবুদ্ধীনকে প্রতিনিধি রাখিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন 
কবেন। এদিকে গৌভেশ্বর জয়সেন ১৬ বৎসর বাঁজত্ব করেন। তৎপরে বাঢাদি দেশে 
পুত্রপৌত্রাদদিক্রমে উগ্রসেন, বীরসেন, পদ্মলোচন ও তেজসেন ১৫১ (৫১1?) বৎসর 


২৩৮ সাহিত্য-পবিবৎ-পত্রিকা! [ ৪র্থ সংখ্যা 


রাজত্ব করেন ( তেজসেনস্ত তৎপুত্রা শ [চন্ত্রবাণাজ [ বব? ] নৃপাঃ)। তেজসেন পাঁচ 
বৎসর রাজ্য করাব পর কুতবদ্দী তাহার বাজ্য আক্রমণ করেন ( গতে বাণাব্দমানে তু 
তেজসো বাজ্যকম্মণি। রাজ্যদ্রোহে প্রবর্তোভূৎ কুতবদ্দী মহাঁবলঃ)॥ আত্মীযস্বজন রাজ- 
ধানীতে বাখিয়া তেজসেন এক গৃহপালিত কপোঁত সঙ্গে করিযা যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধে কুতবদ্দী 
পরাজিত হইলেন, কিন্তু দৈবক্ৰমে পিগ্রর হইতে নির্গত হইযাঁ কপোতটি দ্রুত রাজধানীতে 
উড়িযা আসিল। কপোত দেখিযা পুরজন স্থির করিলেন যে, রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, 
এবং যবন-সংসর্গে ধন্মনাশ হইবে, এই আশঙ্কায গ্রাণত্যাগ করাই স্থির করিলেন। অনন্তর 
এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত কবিয়া সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। কপোতিকে উভিতে 
দেখিয়া রাজা দ্রতবেগে রাজধানীতে ফিরিযা আসিলেন এবং স্বজনবর্গের মৃতদেহ দেখিয়া 
স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। কুতবদ্দী এই সংবাদ শুনিয়া দ্রুতৰেগে বাজধানীতে 
আসিয়া তেজসেনের সিংহাসন অধিকার করিলেন। 


গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ এইকপ £-- 
কুত্বদ্যাদ্িত গণকশাঃ বা্যস্তং যবনা নৃপাঃ। আজ্ঞাধিনাঃ ( আজ্ঞাধীনাঃ ) সপ্তদশ বাঁঢাদৌ 
ক্ৰমশস্তদা 1৩ ইতি অশ্বষ্ঠসংবাদিকায়াং ষ্ঠ পরিচ্ছেদ (2) [০1০ ॥ তদা বিপ্রাশ্চ কায়স্থা অশ্বষ্ঠাশ্চ 


বিশেষতঃ । ত্যক্তা (ক্ত1) গৌড়াদিকং বাজ্যং নানাদেশসমাশ্রিতাঃ। কেচিদিন্বাদি ( ক্লেচিন্দিল্্যাদি) 
দেশেষু কেচি (৩) শ্রীহউকাদিযু। ছদ্মবেশেন কেচিত্ত (তব) বাঢাদিষু নিবাসিনঃ। এবং শার্ধ (সাদ্ধ ) 
শতং বর্ধং ম্লানা অন্রষ্ঠযাতয়ঃ (জাতষঃ)। তৎংপশ্চান্রাজসম্মানপ্রাপ্তাঃ কেচিৎ ক্ৰমাৎ ভ্রমাৎ।১। 
ইতি বাজাবলি (2) সমাপ্তঃ (সমাপ্ত )। সপ 

গ্রন্থের শেষ অংশ দেখিযা অন্থমান হয় যে, গ্রন্থের নাম রাজাবলি-এবং ইহাব 
অন্তর্গত অধ্বষ্ঠসম্বাদিকা খণ্ড ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত । কিন্তু গ্রন্থারম্ভে বা! অন্যত্র অনষ্ট- 
সম্বাদিকার কোন কথা নাই। স্ৃতরাঁং ইহাই অধিকতর সম্ভব যে, যে তিনটি শ্লোকে 
তেজসেনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, উহা অম্বষ্ঠসস্বাদিকাব ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত | 

‘ইতি বাঁজাবলি সমাপ্তঃ, পু'থির এই শেষ পদ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয যে, মুল 
গ্রন্থের নাম রাজাবলি। ইহা যে মূল গ্রন্থের কোন খণ্ডিত অংশ নহে, তাহা গ্রন্থারস্তস্থচক 
“ও নমঃ কুলদেবতাধৈ” ও পাুবংশের উল্লেখ দেখিয়াই বুঝা যায। তবে খুব সম্ভবতঃ 
ইহা মূল রাজাবলী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ , কারণ, ইহাতে সমুদ্রপাল, তিলকচন্দ্র, হুরিপ্রেম 
প্রভৃতির বংশের উল্লেখ আছে, কিন্তু বংশধরগণেব নাম নাই। বাংলা রাজাবলী গ্রন্থে 
এই সমুদয় বাজার নাম ও বাজাকাল দেওযা আছে, কিন্তু সমুদ্রপাল ও হরিপ্রেমের বংশের 
মোট বাজ্যকাল বিষযে বাংলা বাজাবলীব সহিত এই গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে। মোটেব উপব 
গৌড়ীয় বাজগণের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু দিল্লীব রাজবংশ সংক্ষেপে 
বিবৃত হইয়াছে । সম্ভবতঃ মূল সংস্কৃত বাঁজাবলী হইতে কেহ সংক্ষেপ করিয়া বঙ্গদেশের 
ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিযাছেন এবং প্রদক্গতঃ দিল্লীর ইতিহাস যেটুকু প্রয়োঙ্জনীষ, 
মাত্র তাহাই বিবৃত করিয়াছেন । 


৪৬শ বর্ষ ] সংস্কৃত বাঁজাবলী গ্রন্থ ২৩৯ 


সংস্কৃত রাজাবলী নামক কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয নাই। কিন্তু এউমেশচন্ত্ 
গুপ্ত তৎপ্রনীত “বল্লালমোহমুদগরে” (পৃ. ৩৮২) সংস্কৃত বাঁজাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন । 
পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,_ 

শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ দাসগুপ্ত কবীন্দ্র মহাশ্যু (মৃক্তাগাছার কবিবাঙ্জ ) আমাকে মুখে 
মুখে এই শ্লোকগুলি লিখাইম্া দিয়াছিলেন। আমাব জিজ্ঞাসায় বলিলেন, “আমবা বাঁলাকালাবধি , 
ইহা! সংস্কৃত বাজাবলীব কবিতা! বলিয়া জানি ও মুখস্থ করিয়া বাখিয়াছি। আবও জানিতাম, এখন 
বাদ্ধক্য স্ববণ নাই ৷’ ; 

উক্ত পাঁচটি গ্লোকের প্রথম চারিটি আলোচ্য পুঁথিতে আছে। পঞ্চম শ্লোকটি ঠিক 
অবিক্কৃত অবস্থায এই পুঁথিতে নাই, কিন্তু সমাৰ্থন্ধোতক শ্লোক আছে। এই পু'থিখানিও 
মুক্তাগাছা হইতে সংগৃহীত। স্থতরাং মুক্তাগাছার বৃদ্ধ কবিবাঁজ সম্ভবতঃ এই রাজাবলীর 
শ্লোকই শুনিষা থাকিবেন। এ অঞ্চলে এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ছিল এবং অন্গুমন্ধান করিলে 
সম্ভবতঃ রাজাবলীর অন্ত পুঁথিরও সন্ধান মিলিতে পারে। মূল অধষ্ঠসন্বাদিকার কোন 
বিশ্তদধ গ্রন্থ অনুসন্ধান করিষা পাই নাই। কেহ ইহার সন্ধান দিতে পারিলে এই গ্রন্থের 
সহিত মিলাইযা ‘রাজাবলী’ ও “অশষ্ঠসথাদ্িকা এই ছুই গ্রন্থের সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে পারে। 
এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা দ্বাবা এই শ্রেণীর গ্রন্থের উৎপত্তি ও বচনাকাল 
সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইতে পারে। *অম্বষ্ঠসম্থাদ্রিকাঁ সংগ্রহ কিয়া, পরে 
এই প্রবন্ধ প্রকাশ করাই সন্ধত ছিল। কিন্তু এই সমুদয গ্রন্থ সংগ্রহ কবা আমার পক্ষে . 
বিশৈধস্কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। অথচ এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ইহার সন্ধান হযত 
সহজেই মিলিতে পারে--এইরূপ বিবেচনা করিযাই সংস্কৃত বাঁজাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রকাশিত করিলাম । 


ছুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস 


স্তব গ্রীযদুনাথ সবকাব, এম-এ, ডি-লিট. 


ছুর্গেশনন্দিনী'র গল্প-অংশটি এইরূপ 

রাজা মানসিংহ উড়িষ্যার পাঠান স্থলতান কৎলু খাকে জয় করিবার জন্ত মান্দারণেব 
দিকে ৯৯৭ বঙ্গাব্দে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে তাহার অল্পসংখ্যক সৈন্য লইযা অগণিত 
পাঠান যোদ্ধাদের পবাস্ত করা সম্ভব নয, এজন্য বর্ষার শেষে সহাযক সেন! আসিবার জন্ 
অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং তত দিন পর্য্যন্ত পাঠানদের দ্বারা বাদশাহী মুলুকের গ্রাম 
লুঠ বন্ধ করিবার চেষ্টায় মাত্র পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ নিজের বীর পুত্র কুমার 
জগৎসিংহকে নিযুক্ত করিলেন। 

আর, জগৎসিংহও অত্যন্ত চতুরতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া, “গোপনভাবে থাকিযা, 
যখন কোথাও স্বল্পসংখ্যক পাঠান-সেনার সন্ধান পাইতেন, তরঙ্রপ্রপাতবৎ বেট তদুপরি 
সসৈন্যে পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন।'**অতি সাবধানে অথচ ভ্রুতগতি, 
আগন্তক পাঠান-সেনার উপরে স্থকৌশলে এবং অ-পূর্বদৃষ্ট হইযা আক্রমণ করিতেন।-- 
জগৎসিংহ কৌশলময়।” ইত্যাদি । স্পা 

তাহার পর এক “সুন্দরীর সরণদৃষ্টিতে এই যোদ্ধা পরাভূত হইয়া” অভিসার-গমনের 
সময় অসাবধানতার ফলে মান্দারণ দুর্গে আহত ও বন্দী হইযা কথলু খাঁর রাজধানীতে নীত 
হন এবং সেখানে কৎলু খা বিজিত ছুর্গেশ-পত্বীর ছোরার আঘাতে মারা গেলে পর পাঠানদের 
বাদশাহী-পক্ষের সঙ্গে সন্ধির ফলে কুমার জগৎনিংহ মুক্তি পান এবং বাঙ্গালিনী ছুর্গেশ- 

 নন্দিনীকে বিবাহ করেন। - 
২১২২ এই হুইল উপন্যাস। কিন্তু ৯৯৭ বঙ্গাঝে বাঙ্গলা দেশে সত্যই কি বাঁজনৈতিক ঘটনা 

ঘটিযাঁছিল তাহা আকবব বাদশাহের সরকারী ইতিহাস 'আকবর-নামা” হইতে জানা যায়। 
বঙ্গীয় এশ্রিযাটিক সোসাইটি হইতে ছাপাঁন মূল ফারসী 'আকবর-নাঁমা” ৩ ভলুম, ৫৭৯-৫৮১ 
পৃষ্ঠা এই কাহিনী লিখিত আছে, তাহার অঙ্গুবাদ নীচে দিতেছি £-- 

আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজত্ব সালের শেষাশেষি ( অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ) 
বিহাব প্রদেশে বিদ্রোহী দমন করিবার পর, বাজা মাঁনসিংহ উড়িষ্যা জঘ কবিবাব উদ্দেশ্যে 
ঝাডখগ্ডের পথে ( অর্থাৎ সাঁওতাল-পরগণা দিয়!) রওনা হইলেন। ভাগলপুরে পৌছিয়া. 
তাহাকে অনেক বিলম্ব করিতে হইল | নিজ প্রাদেশিক সৈন্য একত্র করিয়! ও কামান লইয়া 
বাজা মানসিংহের সহিত যোগ দিতে এত দিন লাগিবে যে তাহার মধ্যে বর্ষা আসিয়া 
পড়িবে, এই ওজব কবিয়া বাঙলার স্থবাদার স’ইদ খা নিজ স্থানে নিশ্চেষ্ট বসিষা রহিলেন। 


৪৬শ বর্ষ ] 'দুর্গেশনন্দিনী’তে ইতিহাস _ ২৪১ 


কিন্ত মানসিংহ প্রভুর কাজে একনিষ্ঠ, তিনি ১৫৯০ সালের মার্চ মাসের শেষে ভাগলপুব 
হইতে বর্দ্ধমানের পথে রওনা হইযা জেহানাবাদে শিবিব স্থাপন কবিয! রহিলেন )__বর্ষা- 
শেষে সই খা, মখসথস্‌ খা এবং রাজভক্ত জমিদারগণ সসৈন্তে যোগ দিবে, এই প্রতীক্ষায় । 
উড়িষ/ার বিদ্রোহী নেতা! কৎলু এই শিবির হইতে ২৫ ক্রোশ দুরে ধীরপুর ( পাঠান্তরে 
ধ্রমপুব ) আসিয়া পৌছিলেন, এবং যুদ্ধেব জোগাড কবিতে করিতে বাহাদুর খাঁ কুকঃকে 
অনেক সৈন্য সহ (মানসিংহের দিকে ) বায়পুরে পাঠাইয়া দিলেন। মানসিংহ কুমার জগৎ 
সিংহকে তাহার বিকদ্ধে নিযুক্ত করিলেন। বাহাদুর খা নিজ শিবিরের চাবি দিকে দেওয়াল 
তুলিয়া, নানা বাক্যজাল ও খেলার দ্বারা সেই কম-অভিজ্ঞ তকণ যুবককে অসাবধানতার 
মধুর নিদ্রায় মধ করিল, এবং কংলু খাঁর নিকট হইতে আরও সৈন্য চাহিযা পাঠাইল। 

২০এ মে তাবিখে, যখন কুমার জগৎ্সিংহ মদ্যপানে ভরপুর হইয়া ঘুমাইতেছিলেন, 
বাহাদুর খা অসংখ্য সৈন্য লইয়া! হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল ও যুদ্ধে জিতিল। 
ইতিপূর্বে কংলুর নিকট হইতে জলাল খা এবং অগ্ঠান্ত অনেক পাঠান যোদ্ধা আসি! 
গৌছিয়াছিল, তাহাদের নেতা ছিল উমর খাঁ (কাঙ্ খার পুত্র এবং মীক খার 
ভ্রাতুক্ুত্র) এবং খাজা ইসা ( কৎ্লুর দূত অর্থাৎ সাদ্ধিবি গ্রহিক Foreign Minister) | 
যদিও বিষ্ণুপুবের জমিদার (বীর) হাঘির বাহাদুর খার কপটতা এবং তাহার 
নিকট কৎলুর নৃতন সৈন্যদল প্রেরণের কথা জগৎসিংহকে বলিলেন, কুমার সে কথা 
কানে,প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। সহস্র চেষ্টার ফলে কিছু মুঘল সৈন্য একত্র কবিযা তাহাদের 
পাঠানো হইল “ক্রুদল দেখিয়া খবব আনিবার জন্য । পাঠানরা একট! জঙ্গলে অবতীর্ণ 
হইযাঁছিল, এবং সেখানে তাৰু ও মালপত্র ফেলিয়া, একটা গুপ্ত পথ দিযা অগ্রসর হইয়াছিল। 
অন্ধ (“কম-দৃষ্টি শালী” ) বাদশাহী সৈম্যগণ শক্রব এই ঘাটি অতিক্রম করিষা চলিযা গেল 
এবং আগের চেযে আরও বেশী অসাবধান হইযা পড়িল। ঠিক দিনশেষে এই অবস্থায 
পাঠানবা তাহাদের আক্রমণ করিল। দলমধ্যে বন্দোবস্তেব সুত্র ছি'ভিয়া যাওয়ায় বিশৃঙ্খল 
বাদশাহী যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই বিনা যুদ্ধে চারি দিকে তাভিত হইল, অল্প কষেক জন 
সাহসে পায়ের উপর ভর করিধা লডাই করিতে অগ্রপব হইল। তাহাদের দলে বীকা 
রাঠোর, মহেশদাস ( গৌড় রাজপুত ?) এবং নাবো চাঁবণ ( = কবি) বীবের মৃত প্রাণ 
দিল। শক্রপক্ষে উমব্‌ খাঁ, মীক খা এবং হুমাযুন কুলীর পুত্রগণ ও তাহাদের কষেক জন, 
কুটুন্ধ মারা গেন। কিন্তু বাদণাহী দলের উপর বিষম বিপংপাঁত হইল। বীর হাস্বির 
সেই “বেহুশ নব-যুবককে” এ বিপদ্‌ক্ষেত্র হইতে বাহির কবিযা নিজ রাজ্য বিষ্ণুপুরে 
আনিলেন। গুজব রটিষ! গেল যে, কুমার যুদ্ধ মারা গিয়াছেন। 

মানসিংহ মন্ত্রীনভ| করিলেন। সকলেই উপদেশ দিল যে, তিনি জেহানাঁবাদ হইতে 
পিছুর দিকে কুচ কবিষা সলিমাবাদে যান, কারণ, সেখানে সৈন্যদের জন্ত প্রচুর খাদ্য পাওয়া 
যাইবে, এবং সেখানে বসিষা থাকিয়া বর্ষার পরে যুদ্ধ পুনরারস্ত কবিবার জোগাঁড ককন। 


কিন্ত মানলিংহ বীরের পথ বাছিয়া লইলেন, তিনি পশ্চাৎপদ হইলে শত্রুর! উল্লসিত 
২ 


২৪২ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [ গণ সংখ্যা 


হইবে ও বাদশাহী সৈন্যের সাহস দমিয়া যাইবে, এই বলিষা তিনি সেখানেই থাকিয়া যুদ্ধ 
চালাইতে সঙ্কল্প করিলেন। 

ইহার দশ দিন পরে কৎলু খাঁর মৃত্যু হইল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যারাম ছিল, 
ইদানীং পথ চলার কষ্টে প্রাণ বাহির হইযা গেল। খাজা ইসা কৎলুর নাবালক পুত্র নসীব _ 
খাকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং মীনসিংহেব নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; পাঠান- 
হাঙ্গামা কতকটা শান্ত হইল। পাঠান-নেতার! এই সর্তগুলিতে সহি কবিষা মানসিংহের 
সহিত সন্ধি করিল £--তাহাঁদের মসজিদে খুত্বা-পাঠের মধ্যে বাদশাহের নাম ভুক্ত করা 
হইবে; বাদশাহের নামের টাকা-পয়সা তাহাদের রাজ্যে অঞ্কিত করা হইবে, তাহারা 
তাহার আজ্ঞা ভক্ত-প্রজার মৃত পালন করিবে,_পুবীব জগন্নাথ-মন্দিব ও তাহার 
চারি দিকের জেলা বাদশাহকে সমর্পণ করিতে হইবে, এবং বাদশাহের অন্রক্ত কোন 
জমিদারের ( যেমন বিষ্ণুপুরের বাজার ) উপর পাঠানরা ভবিষ্যতে অত্যাচার করিবে না। 

১৪ই আগষ্ট খাজা ইসা কতলুর পুত্রকে রাজা মানসিংহের দববাঁবে উপস্থিত করিল। 
পাঠানদের পক্ষ হইতে .বাদশাহের জন্য দেড় শত হাতী এবং অন্যান্ত মুল্যবান উপঢৌকন 
দেওয়া! হইল। তাহার পর মানসিংহ বিহার প্রদেশে ফিবিয়া আসিলেন। 

জয়পুব-বাজেব বাঙ্গালী-বিবাহ | 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেম্ ‘এতিহাসিক চিত্রঁ নামে এক পত্রিকা বাহির করেন, পরে *- 
৬নিখিলনাথ রায তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাহার এক সংখ্যাতে জয়পুরী এয 
লিখিত কাচ্ছোয়া-রাজবংশেব একখান! ইতিহাস হইতে মানসিংহের সম্পূর্ণ বাঙ্গলা- 
অভিযানের লোকমুখে প্রচলিত বিবরণ-_অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনীর বণিত ঘটনার অনেক 
বেশী কথা,-_-অন্্বাদ করিয়া দেওয়া হইযাছে।* কিন্তু জয়পুর-রাজদরবার হইতে উহাদের , 
যে বংশাবলী পাইযাছি, তাহা অধিক বিশ্বাসযোগ্য, এবং তাহা হইতে এ রাজাদের 
বাক্ষালিনী-বিবাহ ক’টি উল্লেখ করিব । 

রাজা মানসিংহের ১৯ রাণীর মধ্যে এক জন “কোচীন্‌ ক্ষমাবতী” কোচবিহারের রাজা, 
লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনী, ইহার ছুই পুত্র-_-কেশোদাস ও অতিবল। মানসিংহ বেবাঁর 
প্রদেশে মৃত হইলে তাহার চিতায় যে চারি জন রাণী সহমরণে যান, তাহাদের মধ্যে এই 
ক্ষমাবতী ছিলেন। এ মৃত্যুসংবাদ রাজধানী আম্বেরে পৌছিলে সেখানে মানসিংহের আরও 
পাঁচ জন বাণী অন্থমরণ করেন, তাহাদের মধ্যে এক জনেব নাম “প্রভাবতী বংগালীন- / 
কৃষ্ণৱাযের কন্যা! ৷” 

* জগৎসিংহ কোন বাঁঙ্গালিনীর পাণিগ্রহণ কবেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র মহাসিংহ 
(খুব বীর যোদ্ধা এবং বিখ্যাত মির্জা রাজা জযসিংহের পিতা) কোচবিহারের রাজা 
লক্ষ্মীনারায়ণেব এক কন্তাকে বিবাহ করেন, এই রাণী নিঃসন্তান অবস্থায় ঘোড়াঘাটে মুঘল 
শিবিরে স্বামী বর্তমানে মারা যান। 


* ১৩১২ সালে বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ সংখ্য! ‘এতিহানদিক চিত্রে প্রকাশিত নবকৃষ্ণ রায়-লিখিত 
*অন্ববেব শিলাদেকী” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 





সেকালের সংস্কৃত কলেজ 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৯ 


বর্তমানে আমবা যে সংস্কৃত কলেজ দেখিতেছি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় এক শত বৎসরেবও 
আগে,--১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে । প্রথমে ইহা ৬৬ নং বহুবাঁজারে একটি ভাভাটিয়। 
বাড়ীতে অবস্থিত ছিল, পরে সরকারী ব্যয়ে বার্ণ কোম্পানী কর্তৃক পটলডাঙ্গা স্কোযারে 
নৃতন বাডী নির্মিত হইলে ১৮২৬ সনের ১ল! মে তথায় স্থানান্তরিত হ্য। সংস্কৃত কলেজের 
সঙ্গে সন্ধে হিন্দু কলেজও এই বাভীতে স্থান পাইয়াছিল 1* 

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে প্রথম পাঁঠারস্ত হয়। সেকালের বহু 
খ্যাতনামা পণ্ডিত এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন! এই সময়ে যিনি ষে-বিষয়ে অধ্যাপনা 
করিতেন এবং মাসিক যে বেতন পাইতেন, তাহার একটি তালিকা দিতেছি ঃ 


লেক্রেটরী £-- উইলিষম প্রাইস 1 ৩০০৯৬ 
ব্যাকরণ £_- হরনাথ তর্কভূষণ চহ Be 
৬ বামদাস সিদ্ধান্ততর্বপঞ্চানন *** ৪০২ 
“পাণিনিঃ- গোবিন্দবাম উপাধ্যায় | ৪০২, 
অলঙ্কার £-- কমলাকান্ত বিদ্যালক্কার ** ই ৬০২. 
কাব্য ৪. জযগোপাল তর্কালঙ্কার ৮” ৬০৯ 
স্মৃতি :_ রামচন্দ্র বিদ্ালস্কার হি ৬০১ 
ন্যায় £_ নিমাইচরণ শিবোমণি *** ৬০. 
বেদান্ত ১ কত্রমণি দীক্ষিত ee ৬০২ 
্রস্থাধ্যক্ষ £-- লক্ষ্মীনারায়ণ ন্তায়ালঙ্কার তত ৬০৭ 
হিসাবরক্ষক £-- রামকমল সেন ৪০২. 


ভিতর 856 হাতির কেহ পড়িতে পাইত না। 
ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না, বরং কৃতী ছাত্রেরা কলিকাতায় বাঁসা-খরচের জন্য কিছু 
কিছু বৃত্তি পাইত। তখন রবিবার কলেজ বন্ধ থাকিত ন! ;,--প্রাচীন পদ্ধতি-অন্ধুসাবে 
প্রতিপদ্‌, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্তা-পূর্ণিমা ও অন্যান্ত পর্বাহে কলেজ বসিত না। 


nS + « . the buldings attached to the Himdoo College are occupied as follows — 
‘The Centre upper 100med house by the Sanscmit College ‘The two wings lower roomed 
houses by the Hmdoo College ”— Letter dated 28 June 1837 from Ramcomul Sen 
Becretary, Sanscent College, to the General Committee of Public Instruction 





২৪৪ সাহত্য-পাবষৎ-পাত্রকা | চখ শংখ 


১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সংস্কৃত কলেজে একটি বৈদ্যক-শ্রেণী 
ছিল, সেখানে অনেক ছাত্র আযুর্কেদ পড়িত। 

আমবা ধারাবাহিক ভাবে স'স্কৃত কলেজের প্রত্যেক শ্রেণী এবং সেই সেই শ্রেণীর 
প্রাচীন অধ্যাপকবর্গ সম্বন্ধে আলোচনা কবিব। বলা বাল্য, এই ইতিহাস প্রধানতঃ সংস্কৃত 
কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহাধ্যেই আলোচিত হইবে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত 
জানাইতেছি, সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর এযুত স্ুরেজ্জনাথ দাসগুপ্ত কলেজের 
পুরাতন নথিপত্র দেখিবার স্থযোগ আমাকে দিয়াছেন । 


বেদান্ত-শ্েণী 
রুদ্রমণি দীক্ষিত 


বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন কদ্রমণি দীক্ষিত। ইনি অল্প দিনই সংস্কৃত কলেজে 
ছিলেন, ১৮২৪ সনেব জাঙ্্যারি মাস হইতে পব-বত্সবের ফেব্রুযাবি মাসের তিন দিন 
পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিযাঁছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৬০২ বেতনে 
নিযুক্ত হন, ছাঁডিবার সময় তাহার বেতন ছিল ৮০২২ ॥ ঁ 

গ্রধানতঃ কোপনয্বভাবের জন্ম কলেজ-কর্তৃপক্ষ রুদ্রমণিকে বিদায় দিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। ৩১ জানুযারি ১৮২৫ তারিখে কলেজের সেক্রেটবী লিখিয়াছিলেন £-- 


‘The Secretary to the Sub Comnuttee of the Goveinment Sansknt Colle 
sorry to report the necessity of the removal of one of the College Pundits 00079101821) 
the Vedanta Professor for violent and quanielsome conduct, offensive to the other 
teachers and tyrannical to his pupils, also for imegular attendance disregard of 
repeated admonitions both fom myself and the Secretary to the General Committee 
and general insubordimation, ie 


রামকুমার 
রুদ্রমণির স্থলে কেহ পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হইবার পূর্বে রামকুমাব তিন মাসের 
জন্য অস্থায়ী ভাবে বেদান্তের অধ্যাপনা কবিয়াছিলেন। ২৬ এপ্রিল ১৮২৫ তারিখে লিখিত 
ংস্কৃত কলেজের সেক্রেটবীর পত্রে প্রকাশ £- 
The Acting Professor Ramkumara. who has been employed with the sanction of 
the College Council dung the last two months mm superuntendmg the Vedanta, Class, 


has performed the duty assigned to him with great credit to himself and advantage 
to the pups, ১১১১১ ! 


? 


কৃষ্ণদেব উপাধ্যাঁষ ~ 
রুদ্রমণির স্থলে কাশীর এক জন পত্ডিত ১৮২৫ সনের মে মাপ হইতে মাসিক ৮০২ 
বেতনে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়। 


রে 


হণ বব | সেকালেব সংস্কৃত বলেজ ২৪৫ 


ংস্কৃত কলেজে বেদান্তের অধ্যাপকের পদের জন্য জেনারেল কমিটির সেক্রেটরী ও 
বিশপস কলেজের অধ্যক্ষ পাঁদরি মিল ক্ষ্ণদেবের জন স্থপারিশ করিয়াছিলেন। পাদরি 
মিলের প্রশংসাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি ₹-_ 


CarourrA, Apnl 22nd, 1825 

The bearer Crishna Deva Pundit was 1econmemended to me at Benares when m 
quest of & Hindustani Pundit for Bishop's College by the late profound Sansent 
scholar Captain Fell, as 0 peison emmently qualified to answer my wishes From 
that time (October 1822) to the present, I have been in the habit of reading with 
him and consulting him on various points of Brahmanical hterature and antiqutties— 
but particularly on the Vedantie Philosophy From the mformation I have demved 
from him—on this latter pomt especially=—I can with confidence recommend him as 
a learned man and an able teacher—and one whom nothing but the hope of 
recerving rewards with a luaative. appomtment could mduce me now to dispense 


with 
W H Mn, 


Principal of Buhop’s College 
ংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর অধ্যাপনার পর, ২৯ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে 


কষ্ণদেবেব মৃত্যু হয়। ২ মে ১৮২৬ তাবিথে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী লেখেন ₹- 


‘Fhe Secretary to the 30591107097 Sanskrit College begs to mform the Committee 
that Krishna Deva the Vedanta, Professor died on Saturday, the 29th ultimo 


কৃষ্ণদেব ১৮২৬ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কলেজেব বেতন- 
প্রক্লাশ, তিনি পরবর্তী এপ্রিল মাসের কোন বেতন পান নাই | 


শল্তুচন্্র বাচস্পতি 


রুষণদেবের শুন্য পদে শঙত্তুচন্দ্র বাচস্পতি মাসিক ৮০, বেতনে ১৮২৬ সনের মে মাস 
হইতে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্বের 
শভুচন্দ্র কলিকাতায় এক ন্যায় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল 
উইলসন সাহেবের পণ্ডিতও ছিলেন। ২ মে ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী 
তাহার সধ্বন্ধে জেনারেল কমিটিকে যাহা লিখিযাছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত কর! গেল :ঃ= 


‘There are several candidates for the vacant situation Among others, Sambhu 
Chandra, Vachespat1, & Pundit who has long been known to the Secretary as an excellent 
scholar, well versed in the Vedanta and a man of good character He has been in the 
employ of Mr Wilson for about three years who will be able to bear testimony to his 
abilities and in the meantime he has been directed to take charge of the Class 
until the pleasure of the 00001016666 1s known 


স্বৃতিশাত্তেও শ্তৃচন্দ্রের প্রগাঢ ব্যুৎপত্তি ছিল। বেদাস্ত-শ্রেণীতে ছাত্রের অল্পভাহেতু 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি কিছু দিন স্বতিশান্রেবও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন ।* 


* সংস্কৃত কলেজের সেক্কেটরী ৫ ফেব্রুয়াবি ১৮৩০ তারিখেব পত্রে লেখেন === 

‘The Logie and Vedanta classes are not 00206170811 attended, there are mdeed 
but two scholars 10 the latter, and the Pundit will be usefully employed hereafter in 
Instructing the pupils newly admitted to the study of Law for which he 1s well qualified 





২৪৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ধর্থসংখ্যা 


শভৃচন্্র জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্স্ট্রাকশনের অনুজ্ঞাক্রমে সদানন্দ-কৃত 
‘বেদান্তদাব’ ( রামকষ্ণতীর্থ-বিরচিত বিদ্বন্মনোরঞ্রিনী নামী টাকাসহ) শোধনপূর্ববক ১৮২৯ 
সনে প্রকাশ করিষাছিলেন। পুস্তকথানি দেবনাগব অক্ষরে মুদ্রিত, ইহার এক খণ্ড সংস্কৃত 
কলেজ লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি। 

১৮৪২ সনের আগষ্ট ৫) মাসে 'শলুচন্দের মৃত্যু হয। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার বেতন 
ছিল ৯০২। 

শ্ৃচন্দ্রের মৃত্যুর পর সংস্কৃত কলেজে স্বতন্ত্র বেদান্ত অধ্যাপকের পদ উঠাইযা 
দেওয়া হয। তখন বেদাস্ত-শ্রেণীতে মাত্র তিনটি ছাত্র ছিল। বেদাস্ত-অধ্যাপকের পবিবর্তে 
১৮৪২ সনেব অক্টোবব মাস হইতে “পুরাবৃত্ত” পডাইবাব জন্য কমলাকান্ত বিস্যালঙ্কার নিযুক্ত 
হন। ইনি সংস্কৃত কলেজের প্রথমাবস্থায় অলঙ্কার-শান্ত্রে অধ্যাপক ছিলেন। যে-সকল 
ছাত্র বেদান্ত পড়িতে ইচ্ছুক, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাহাদের শিক্ষার ভারও কম্লাকান্তের 
উপর ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময হইতে সংস্কৃত কলেজের বেদাস্ত-শ্রেণী উঠিয়া যায । 


জ্যোতিষ-শ্রেণী 
যৌগধ্যান মিশ্র 


১৮২৬ সনে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য একটি 
শ্রেণীর পত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে স্থির হয, এই শ্রেণীতে সংস্কৃত কলেজের 
সাহিত্য ও অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাঁচার্য্ের লীলাবতী ও বীজ- 
গণিত পড়িতে হইবে । এই বিষয়ে অধ্যাঁপনার জন্য পরবর্তী মে মাস হইতে যোগধ্যান 
মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিতকে মাসিক ৮০ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ২৭ এপ্রিল ১৮২৬ 
তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটবী প্রাইস সাহেব লেখেন £- 


A mathematical Pundit upon the ongmal plan may also be employed He [will] 
2180 1ecerve the same salary as the other Professors and this branch of study must be 
imperative on all the Sahitya and Alankaia pupils 101 one 2982 at least A Phndit 
named Yogadhyana Mista 18 1ecommended by Mr Wilson 8s duly quahfied for the 
office of Instructor 


সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যোগধ্যান মিশ্র দুই বৎসর উইলসন সাহেবের 
অধীনে গ্রন্থান্থবাদ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে অন্যন ২৩ বৎসর 
যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভাতা রামকষল 
ভট্টাচার্য্য যোগধ্যান মিশ্রের নিকট 'লীলাবতী” পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরও তাহার শ্রেণীতে অধ্যযন করিয়াছিলেন। 

হোবেস হেম্যান উইলসন ও সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেব সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রবর্গকে পরীক্ষা করিয়া ৩০ জানুযারি ১৮২৭ তারিখে কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট 


A 


৪৬শ বর্ষ] সেকালেব সংস্কৃত কলেজ ২৪৭ 


দেন, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের নবপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষ-শ্রেণী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য 
আছে: 


9 It will probably be in the 1ecollection of the 00107016650) that the attempt to 
enforce the orginal rule of the College, which proyided that the pupils of the Alankara 
and Sahitya classes should attend for #2 certain period, the 91100006108] class, was 
violently opposed and was at one time likely to occasion the departwue of a great 
number of the most promising scholais ‘The oppositton was overcome by tempeiate 
remonstrance and it will be gratifying to the Committee to find that this useful branch 
of science has been smce cultivated with 92080187 asaduity and success The pupils 
Are 22 in number and most of them very far advanced They began then studies im 
last May prior to which they were ignorant of the simplest rudiments ‘They have 
Since gone througb all the elementary rules through vulgar and decimal fractions, and 
two of them have acquned a considerable acquaintance with Plane figure 0) the 
Geometrical computation of heights and distances ‘Ther 78070 progiess we think 1s a 
strong evidence of the 81709110165 of the Indian over the English method of studying 
anthmetic as well as of the abilities of the teacher and apphcation of the scholars 


বাংলা ও নাগরী অক্ষরে গ্রন্থমুপ্রণের সুবিধার জন্য যোগধ্যান মিশ্র কলিকাতা বড়বাজাবে 
সারস্থধানিধি’ নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ তারিখের 
সমাচার দ্পণে তাহার মুদ্রাযন্তরের নিম্নোদ্বত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইযাঁছিল £- 

বিজ্ঞাপন ।-_-সকলকে জ্ঞাত কবা যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজাবে পঞ্চানন- 
চে তলগুতে শীগোবিন্দচন্দ্র ধবেৰ নূতন বাটার পশ্চিমে শরীযুত লাল! বাবু ক্ষত্রিয়ের ভাডাব 
১৫ নম্ববের বাঁটীতে শ্রীঘুত যোগধ্যান মিশ্র সার সুধানিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ কবিয়াছেন 
তাহাতে উত্তম নাগবি ও উত্তম বাঙ্গল! অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি জ্যোতিঃশান্ত্রে 
অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগব অক্ষবে ছাপাবস্ত হইয়াছে এবং এ আগীশে ভাল বাঙ্গল! ও নাগরি 
ও পাবশী ও আববী অক্ষব বিদ্রয়ার্থ প্রস্তত আছে *:।| ইতি ১৮২৯ জাল ২৭ নবেম্বর । 
শ্রীযোগধ্যান মিশ্র ।--“সংবাদপত্রে সেকাঁলেব কথা,” ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮। 
এই সাবস্থধানিধি যন্ত্র হইতে ঘোগধ্যান মিশ্র (হরচন্ত্র ও উলেষ্টন সাহেবের সহযোগে ) 
‘ক্ষেত্ৰতত্বদীপিকা’ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির মুদ্রণকাল ১৮৪০ সন, 
পৃষ্ঠা-মংখ্যা ১৬৫১ সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড দেখিয়াছি । 
যোগধ্যান মিশ্র অতি নিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তি ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল তাহার স্মৃতিকথায় 
বলিয়াছেন, “পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে 
স্বন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন।” (“পুরাতন প্রসঙ্গ,” ১ম পর্য্যায, পৃ. ১৯৮) 
যোগধ্যান মিশ্র ২১ নবেঘ্ধর ১৮৪৯ তাবিখে কাশীতে পরলোক গমন করেন। টাহার 
মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ১২ ডিসেম্বর ১৮৪৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজের HE 
পরিষদূকে এইরূপ লেখেন ₹-- 

I have the 10001 to forward for the mformation of the Council of Education, 
the রা Taianath Sama, Professor of Grammar (ist Division) 
in thise tution, announcing the death of Yogadhyan Pundit the Professoi of 

১২০৭০ enares which event occui1ed I understand on. the 218 November, 1849, 
রত 


২৪৮ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা [ ওর্থ সংখ্যা 


সংস্কৃত কলেজে তাহার স্থলে প্রিষনাথ দিদ্ধান্তপঞ্চানন নিযুক্ত হন।* ১৬ নবেম্বর 
১৮৫৩ তারিখে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। তদবধি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-গণিত শিক্ষার 
ব্যবস্থা! প্রবর্তিত হয়, শ্রীনাঁথ দাস ইহার অধ্যাপনা করিতেন । 


বৈদ্যক-শ্রেণী ৃ 


খুদিরাম বিশারদ 


১৮২৬ সনের শেষ ভাগে সংস্কৃত কলেজে আযুর্বেদ পডাইবার জন্য একটি বৈদ্যক-শ্রেণী 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয। থুর্দিরাম বিশারদ এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতন-বইয়ে প্রকাশ, তিনি ১৮২৬ সনেব নবেম্বর মান হইতে 
মাসিক ৬০২ বেতন লইয়াছিলেন। 

সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক-শ্রেণী খোলা হয় ১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে_মাত্র ৭টি 
ছাত্র লইয়া। থুদ্দিরাম এই শ্রেণীতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল মান পর্যান্ত প্রায় সাড়ে তিন 
বৎসর অধ্যাপনা করিষাছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যহানির জন্য সংস্কৃত কলেজে কর্তৃপৃক্ষ তাহাকে 
বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর ২৪ এপ্রিল ১৮৩০ 


তারিখের পত্রে প্রকাশ :- 


‘The Secretary to the Government Sanscnt College begs leave to sugBst মি 
00120170599 the propriety of making some defintive arrangement with regard to the 
situation of Pundit of the Medical Class Khoodeeram, the present incumbent, was 
unable to attend the College during the greater part of last year m consequence of 
severe illness He has again been absent fol some time past from the same cause, 
and the nature of his disease does not warrant the expectation that his health will ever 
be 8০ far re-established as to enable him to discharge effectively the duties of his office 
It may also be remarked that the medical pupils are now far advanced beyond what 
ther present Pundit ‘can teach them which renders 1t the more imperative that a 
Successor be permanently appomted Under these circumstances, the Secretary would 
1ecommend that Madhusudana Gupta, the head student of the Class, a zealous and 
intelligent young man who has always had charge of the class in the absence of his 
principal, and who 1s in every Yespect highly qualified for the situation, be nominated 
Medical Pundit in the room of Khoodeeram This arrangement to take effect from 
the 1st proumo 








i সিদ্ধান্তপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র । ২০ ডিসেম্বর ১৮৪৯ তাবিখে সংস্কৃত কলেজ 
হইতে তান যে প্ৰশংসাপত্ৰ লাভ করেন, তাহাতে প্রকাশ £-- " 


«< Pniyanath Siddbantapanchanan has attended at the Sansenit College foi 
eight years one month and studied the followmg ভি and 


Science, viz, Rhetoric, Mathematics, Logic and Law At the time 0৯106 the 
College he held a senior scholarship of the first grade, ১ সী 
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অতঃপর আমরা খুদ্দিবাম বিশার্দকে কলিকাতা বৈদ্যসমাঁজ স্থাপন করিতে দেখি । 
১ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের “সমাচার চন্দ্রিকা’য় নিম়োদ্ধত অংশ প্রকাশিত হয় £-- 
বৈদ্য সাজ ।--আমবা অবগত হইলাম যে শ্ৰীযুত খুদিরাম বিশাবদ যিনি পূর্বে সংস্কৃত 
কালেজের বৈদ্যপপ্ডিত ছিলেন তিনি যত্ববান্‌ হইয়! ৬ শ্রাবণ বুধবাবে উক্ত সভ! সম্পাদকত্ব ভাব 
গ্রহণপূর্ববক যোড়া্াকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈববচন্ত্র বস্সুজেব দরুণ বাটীতে তৎস্ভা সংস্থাপিতা 
করিয়াছেন । তথায় বহুবিধ কবি কবিবাঁজ মহাশয়ের! সমাগত হইয়া সভা শোভাকরণ দ্বারা 
আধূর্ষেদ পাঠ করিবেন । এ অতি কুশলেব বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থ ৰপ গুষধ 
ও কোন দ্রব্যেব কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন***। 
এই বৈদ্যদমাজ প্রসঙ্গে ১৩ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের “সমাচার দর্পণ” পত্রে আরও একটি 
বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাঁও এখানে উদ্ধৃত হইল £__ 
বৈদ্য সমাজবিষয় ।_- ***গিত ১৬ শ্রাবণ রবিবাঁব উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে 
অনেকানেক চিকিৎসক বৈধ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশাবদকতু্ক সমাজের 
অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল । সমাজেব চিবস্বায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্শ্ম সর্ব্বদ! সুসম্পন্ন- 
জন্য নিয়মপত্রের পাওুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্বিষয়ে যাহাব যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত কবিলেন। 
শুনিয়াছি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা কবিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈ” 
নহেন কিন্তু তাহাব নানাবিষয়ে বিজ্ঞতা আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের বীতিনীতি কর্তৃব্যা কর্তৃব্য- 
“- বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম । সমাজেব অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে 
৬৬. অন্যে, জাতীয়েরা চিকিৎসা কবিতেছেন তাহাতে তাহাবদিগেব অধিকাব নাই যাহ! হউক 
যাহার যে স্বেচ্ছ। তদনুসারে কর্ণ্ম ককন্‌ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদেব উচিত যে স্থানে বোগিকে অন্য 
জাতীয় চিকিৎসক ওষধ দিবেন তথায় ইহাব। হস্তাপণ করিবেন না। এবং এ সমাজদ্বার! 
নানাবিধ উষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন 
চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগে উপশাস্ত্যর্থ তদ্ধিববণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত কবান্‌ 
তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেবা যথাশান্তর উষধাদির ব্যবস্থা! লিখিয়া দিবেন যাহাতে 
সজাতির মানহানি না হয়। এবং ষথাশান্র ওষধাদিদ্বাব লোকসকল রোগহইতে মুক্ত হইতে 
পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে ।'* 
* ১৮১৯ জনে রামকমল দেন 'উবধসারসংগ্রহ' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন । 
পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইবপ £-- 
উষধসাবসংগ্রহ অথবা! সচরাচব ব্যবহৃত গুঁষধ নির্ণয় ইংলণ্ডীয় কোন বিজ্ঞ বৈদ্যৰ সহকারিতা 
অব্লম্বন করিয়! ইংরাজী হইতে বাংলা ভাষায় মুদ্রান্কিত হইল কলিকাতা হিন্দুস্থানী প্রেষ ১২২৬। 
পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ ২ 
না ইংরেজের রাজ্যোন্নতি হইবাঁতে ইউরোপীয় চিকিৎসকের ব্যবসায় উর 
ও ব্যাপক হইতেছে, আব হিন্দুর বৈদ্যক শাস্ত্রের অনুশীলনার অপ্রাচুর্য্য প্র য় 


অনেক বিশিষ্ট লোক ইংবাজী ওুঁষধ ব্যবহার কবিতেছেন, কিন্ত ইংরাজী বৈদ্যক গ্রন্থ এপধ্যস্ত 
এ দেশের ভাষায় হয় নাই একাবণ তত্তদৌষধেব তত্বজ্ঞ ই'হারা হইতে পারেন না, অতএব 


যে সকল 'ব্যবহাধ্য, তাহাব নাম উৎপত্তি গুণ ও অধিকাব বাংলা ভাষায় সৰ্ব্ব 
নিমিত্তে প্রকাশ কবিলাম,**'1” 








সাহিত্য-পবিষৎপত্রিকা [৪ সা 


মধুসুদন গুপ্ত 

খুদিরামের স্থলে তখনকার বৈদ্যক-শ্রেণীর কৃতী ছাত্র মধুস্থদন গু ১৮৩০ সনের মে 
মাস হইতে মাসিক ৬০২ বেতনে নিযুক্ত হন। এক জন ছাত্রের অধ্যাপক-পদ প্রাপ্তিতে 
ছাত্র-মহলে প্রথমটা চাঞ্চল্যের স্ষ্টি হইয়াছিল । 

১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজ-সংলগ্ন ৬৫ নং ( একতলা ) বাঙীতে একটি 
হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রসঙ্গে ূপনারায়ণ ঘোষালকে লিখিত সংস্কৃত কলেজের 
সেক্রেটরী উইলিয়ম প্রাইস সাহেবের ১১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের একখানি পত্র উদ্ধৃত 
করিতেছি :-- 

I have to acknowledge the 1eceipt of your letter of the 21st September proposmg 
terms of rent of the lower roomed house No 865, in the College Square required 102 
the use of a Native Hospital and Dispensary and in reply to inform you that the 
Committee agiee to the terms therein mentioned prouded you keep the house m 
habitable repair after 1b has been repaired thoroughly by the Committee 


It appearing that the premises do not belong to you the Comnuttee require the 
original or an authenticated copy of the lease under which you have rented them 


সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর ছাত্রের এই হাসপাতালে গিয়া ly কলেজের 
মেডিক্যাল লেকচারার--জ্ে. গ্রাণ্টের বক্তৃতা শুনিত। 

কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৩৫ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত 
কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণী লোপ পাইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গেু মাহিনুর 
হিসাব-বইয়ে প্রকাশ, মধুক্দদন গুধ্ঠ ১৮৩৫ মনের জান্গয়ারি মাপ পর্য্যন্ত সহি করিয়া বেতন 
লইয়াছিলেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 

১৮৪৯ সনে “লণ্ডন ফার্মাকোপিষা অর্থাৎ ইংলপ্তীয় ওষ্ধ কল্লাবলী শ্রীল শ্রীযুক্ত 
গবর্ণমেন্টের অঙ্গমত্যহ্সারে কলিকাতার রাজকীয় চিকিৎস! বিগ্যালযের শ্রীমধুস্থদন গুপ্ত 
কর্তৃক অন্থ্বাদ্দিতা” হইয়া প্রকাশিত হয়। 

১২৫৯ সালে মধুস্থদনের “এনাঁটোমী অর্থাৎ শারীর বিদ্যা, ১ম ভাগ” প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

১৮৫৬ সনের শেষ ভাগে মধুস্দন গুণের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতে “সমাচার চন্দ্রিকা” 
২৪ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

আমৰা অতি দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বহু কালের মেডিকেল কালেজেব ব্যবচ্ছেদ 
বিদ্যাব প্রাচীন অধ্যাপক বাবু মধুসুদন গুপ্ত মহাশয় জর বোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। 


LL ১ 


kb: 
‘ 


ED 


আমীর খুস্রু-কৃত 'দেবলরা ণী-খিজির খাঁ’ কাব্য 


শ্রীকালিকাবপ্রন কান্ুনগো, এমএ পি-এইচ ডি 


প্রস্তাবন! 


মহাকবি আমীর খুস্রু-কৃত কাব্যমালার স্থষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে 
«“দেবলবাণী” এতিহাসিক চরিত্র কি না, এ বিষয়ে কাঁব্যসমীলোচকগণের মধ্যে বাদাহ্ুবাদ 
আরম্ভ হইয়াছে । দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উত্তর-ভারতের 
সর্বত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হইয়াছে, বাংলা দেশেব ন্যায় মধ্যপ্রদেশেও কাব্য- 
উপন্যাস-সমালোচনায় বসগ্রাহিতা ও নিরপেক্ষ বিচাব অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার ছাপ 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। নবাব-নন্দিনী কাফেরের প্রতি অনুরক্তা হইলে মুসলমানের মান থাকে 
না, দেবলরাণী বিধর্ম্মা অহিন্দুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলে লজ্জায় হিন্দুর মাথা কাটা যায়, 
সমালোচকদের যেন এই ভাব। এই শ্রেণীব সাহিত্যিকের! যে ব্যাপার কল্পনামূলক হইলেও 
সহা করিতে প্রস্তুত নহেন, সেই ব্যাপারই এঁতিহাসিকের সম্মুখে সংবাদপত্র মারফত বাস্তব 
«জগতে প্রায়ই ঘটিতেছে। হিন্দুর মেয়ে স্বেচ্ছাষ মুসলমানকে বিবাহ করিতেছে, প্রোঢ়া মুসল- 
মান রমণী হিন্দু যুবককে লইয়া অস্তরহিত হইতেছে , দু-এক স্থলে আধ্যসমাজমতে বিবাহাদি 
চলিতেছে , নবাঁব-নন্দিনী অপেক্ষাও রূপসী ও ন্থপরিচিতা ইসলাম-ছুহিতা ঘ্বণিত “তব্সা- 
জাদা” বা খ্ৰীষ্টান যুবককে বিবাহ করিতেছে । মোহ অথবা প্রেম, ধর্ম কিংবা সমাজের বাধা 
মানে না। যাহা জীবেব আদি ও শাশ্বত বৃত্তি, যুক্তি ও সংস্কারের বহু উর্দ্ধে মান্গুষের হদয়- 
রাজ্যের ব্যাপার--হিন্দু মুসলমান তাহাকে কেমন কবিযা বাধা দিবে? এ পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশে 
যাহারা হিন্দী ভাষায় আমীব খুস্রুর জীবনী ও কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে 'মিশ্র-বন্ধু-বিনোৌদ” বা হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-সম্পাদক মিশ্র-ভীতৃদ্ধ, “খুস্রো 
কী হিন্দী” কবিতা-সংগ্রাহক শ্ৰীযুত ব্রজরত্ব দাস এবং “আশিকী” বা খুস্রু-কৃত “দেবলরাণী- 
খিজির খাঁ” কাব্য-সম্পাদক শ্রীযুত জগনলাল গুপ্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রথম ছুই 
পুস্তকের সম্পাদকগণ আমীর খুম্রুর ভারতীষ দেশাত্মবোধ, হিন্দী-প্রীতি এবং হিন্দী ভাষায় 
তাহার অমূল্য দান ও ব্যক্তিত্বের ছাপের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিযা গিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত 
সমালোচক উৎকট সাম্প্রদায়িক বাতিকগ্রস্ত বলিয়া মনে হ্য। “দেবলরাণী-খিজির খা? 
কাব্যের হিন্দী ভূমিকায় তিনি ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিযুু্দেন যে, 
গুজরাট-রাঁজ বাঁওকরণের পুত্রী দেবলরাণী নিছক কবি-কল্পনা, ইতিহাসে এ নামের কোন 
নাবীচরিত্র নাই। এ বিষ্নয়ে মতভেদ থাকিলেও নূতন ভাবে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে 
এই হত হিনীর সত্যাসতা-নির্দাবণের চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় , এইরূপ একটি অলীক 


২৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্য। 


ব্যাপারকে বিনা-বিচারে গ্রহণ ও পাঠ্যপুস্তকাদির মারফত প্রচার যে এতিহাসিকগণের 
ওুদাসীন্তেব পবিচাধক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তৃতপক্ষে জগনলাল গুপ্ত মহাঁশষের 
অভিযোগ খগ্ডনের জন্তই আমি “দেবলবাণী-খিজির খাঁ, কাব্যের আলোচনা ও এতিহাসিক 
বিচারে প্রবৃত্ত হইযাছি। গুপ্ত-মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্ত আলোচনা-প্রসঙ্গ 
তিনি কবি আমীর খুস্রুকে অন্তায় আক্রমণ কবিয়াছেন এবং সাম্প্রদাযিক মনোবৃত্তির 
পরিচয় দিযাছেন, ইহাই দুঃখের বিষয। কবির প্রতি তাহার আক্রোশ; কেন না, তিনি 
সরস্বতীর হাতের বীণা কাড়িযা লইযা মুসলমানী সেতার তুলিযা দিযাছেন, প্রাচীন রাগ- 
রাগিণীর পরিবর্তে মিশ্র রাগ-বাগিণীর প্রচলন করিয়াছেন। গুপ্ত-মহাশয় সর্ববিধ বিবর্তন 
ও যুগধর্শেব বিরোধী। যদি প্রাচীন সঙ্গীতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিলে উহা হিন্দু-মুসলমান 
উভয়েরই হৃদযতন্ত্রীতে সমস্বরে বাজিয়! উঠে, তবে আমীব খুস্রু এ কার্ধ্য করিযা হিন্দু কিংবা 
ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছেন, কিংবা তাহার এ প্রচেষ্টার মূলে 
কোন সাম্প্রদায়িক ছুরভিসন্ধি ছিল, এ কথা বলা যায না । গুপ্ত-মহাশয কবির সমগ্র জীবনী 
ও তাহার কাব্যচচ্চার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়্াছেন। তাঁহাব মতে কবির হিন্দী চচ্চার 
‘উদ্দেশ্যই ছিল-_মুসলমান ফকীর ও আউলিষাগণ যেন হিন্দু-জনসাঁধাবণের মধ্যে হিন্দী ভাষায় 
ইস্লাম প্রচার করিতে পারে এবং মুসলমান সংস্কৃতি হিন্দুসমাঁজে স্থান লাভ*করে , অন্ত 
কথায ইহা বলা যাইতে পারে, না হিন্দুর প্রতি তাহার সহানুভূতি ছিল, না হিন্দুদে ধর্মকে 
তিনি শ্রদ্ধার বস্তু মনে করিতেন, তিনি সর্বদ। হিন্দুদিগকে “কাফের”, “ভ্রান্তমতবাদী”? 
“পতিত” ইত্যাদি শব্দে উল্লেখ কবিযাছেন, তাহার মনে হিন্দুর প্রতি যে ঘ্বণারি ভাব ছিল, 
উহা তাহার সমস্ত গ্রন্থেই পবিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে আমীব খুস্রুর 
বিন্দুমাত্র দোষ নাই, কেন না, প্রথমতঃ তৎকালীন মুসলিম বিদ্ধৎ-সমাজের মনোবৃত্তিই 
এরূপ ছিল, দ্বিতীষতঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিদ্বান্‌ ব্যক্তির কর্তব্যই হইল, নিজের জাতীয় 
সংস্কৃতির পবিপোষক গ্রন্থ প্রণয়ন। অর্থাৎ এই সমালোচক মহাশযষের মতে আমীর খুস্রু 
ভারত-প্রেমিক ছিলেন না, পরুস্ত মুসলমান যোদ্ধা তলোয়ারের জোরে হিন্দুস্থানে যে 
বাদশাহী কাষেম করিয়াছিল, উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবাঁব উদ্দেশ্যে যে-সমন্ত মুসলমান কবি 
ও আলেম লেখনী ও প্রচারের দ্বার! হিন্দুর ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও জাতীযতাকে হিন্দু ও মুসলমানেব 
চক্ষে ইস্লামী ধন্ম ও সভ্যতা অপেক্ষা হীন প্রতিপন্ন করিযা চিবদিনের জন্য হিন্দু জাতির 
মেরুদণ্ড ভঙ্গ করিতেছিল, আমীব খুস্ক তাহাদেরই অন্ততম। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যদি 
বিজেতা! ও বিদেশীষগণের মানব-কল্যাণকর কাধ্যসমূহের বিচার করা যায়, তাহা হইলে 
বলিতে হয়--কেরী, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিওপ্রমুখ ইংরেজগণই ছিলেন বাঙ্গালীর 
অনিষ্ট প্রচ্ছন্ন শক্ত । 

বিদ্যাপতির কবিতা পড়িয়া তিনি শাক্ত ছিলেন, কি বৈষ্ণব ছিলেন, প্রমাণ কবা! যেমন 
ভ্রমাত্মক, আমীর খুস্কর কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হিন্দুর প্রতি খ্বণাস্থচক বাক্যাবলী একত্র 
সংগ্রহ করিয়া তাহাব মনোবৃত্তির পবিচয়-চেষ্টা তেমনি ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক অন 


ঘা 
সম 


৪৬শ বর্ষ ]  আমীব খুজ্ক-কৃত “দেবলবাণী-খিজিব খাঁ? কাব্য ২৫৩ 


খুস্কব সময় হইতে আজ পৰ্য্যন্ত হিন্দীভাষী পল্লীসমাজ কবির যে স্মৃতি সাদরে রক্ষা 
করিষা আসিতেছে, উহার দ্বারাই কবিকে বুঝা উচিত, কিংবা বিংশ শতাব্দীতে 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে সংক্রামিত হইযা সমাজ, রাষ্ট্র ও 
সাহিত্যে শোচনীয় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইযাছে, তাহাদের মতামত দ্বারা আমর! কবি আমীর 
খুস্রুকে বিচার করিব--নিবপেক্ষ রসগ্রাহী সাহিত্যিকগণ ইহা বিবেচনা করিবেন। 
দেবলরাশীকে কবি তাহার স্বাভাবিক হিন্দুবিদ্ধেষবশতঃ এতিহাসিক চরিত্র হিসাবে স্ব 
করিযাছেন--এই মত খণ্ডন করিতে হইলে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রথমে কবির জীবনী এবং উহার 
পর বিশদভাবে “দেবলরাণী-খিজির খা” কাব্যের আলোচনা আবশ্যক । 


কবি-পরিচয় 

স্থলতান আলতমশ, ( ইল-তৃতমিশ.)-এর রাজত্বকালে ( ১২১০-১২৩৫ খ্রীঃ ) আমীর 
সৈফউদ্দীন নামক এক জন তুকাঁ সর্দার বিধর্ম্মী মোঙ্গলদেব অত্যাচারে জজ্জবিত হইয়া 
বলখ বা প্রাচীন বহলীক প্রদেশ হইতে হিন্দুস্থানে আগমন কবেন। তাহার আভিজাত্য ও 
গুণের পব্চিয পাইয়া শাহী দরবারের ক্ষমতাশালী আমীব ইমাদ্‌-উল্-মুল্ক তাহাকে জামাতা- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে বর্তমান যুক্তপ্রদ্েশেব অন্তর্গত কাম্পিল ও 
, পাটিযালী জনপদ জাগীরশ্বরূপ দিয়াছিলেন। এই কাম্পিল, রাজা ব্রহ্মদত্তের অন্যতম 
রাজধানী সেই কাম্পিল্য-নগরী--যাহা কাঁলবশে হতগ্রী হইযা এই সময়ে এক কস্বা বা 
উপনগরীতে পরিণত হইযাছিল। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে (৬৫১% হিঃ) এই স্থানে আমীর 
মৈফ_উদ্দীনেৰ তৃতীয় পুত্র আবুল-হাসান জন্মগ্রহণ কবেন, এই বালকই পববর্তী কালে 
কবি আমীর খুস্রু নামে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। খুস্ক সহজাত কবিত্ব- 
শক্তি এবং ললিতকলায় বহুমুখী প্রতিভ1 লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, ১২ বৎসর ব্যস হইতে 
মৃত্যু পর্য্যন্ত ( ১৩২৫ খ্রীঃ) একাধিক ভাষায় এবং অভিনব ভাবে কাব্যলক্মীর উপাসনা করিয়া 
তিনি অমবকীন্তি লাভ করিষাছিলেন। আবী, ফার্সী, তুকী এবং হিন্দী ভাষায় তাঁহার 
বিশেষ বুৎপত্তি ছিল, এবং মনে হয়, সংস্কৃত ভাষার সহিতও তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত 
ছিলেন না। আমীর খুস্রুর যুগ উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতার যুগ-সন্ধির 
যুগ। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার ধারা তখনও চলিয়া আসিতেছিল। টাইগ্রীস ও চক্ষু (959) 
তীরবর্তী মুসলমান-সভ্যতা৷ ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ মোঙ্গলদের অত্যাচারে এ সময়ে যমুনাতীবে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানেব সভ্যতার সেই ধারা কালক্রমে হিন্দুসভ্যতার সহিত 
একই খাতে মিলিত ও প্রবাহিত হইযা ষোডশ শতাব্দীতে আকবরের রাজত্বে জত্বে মধ্যযুগের 

ভাবতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল । 


* কৃৰি-কৃত ‘নুহ -সিপ হৰ’ কাব্যের “খাতেমা” বা উপসংহাবে লিখিত আছে, ৭১৪ হিঃ জমাদা- 
৬ সানী মাসে তাহার বয়স ৬৫ বৎসর ছিল (Eliot and- Dowson, 11. 566 ) 
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২৫৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


মুসলমান জাতি এ সময়ে বিজয়দৃথ, সবল ও সতেজ। তাহার! ভারতবর্ষ লুটপাট 
করিযা খোরাসান তুকীস্থানে ফিরিয়া যাওবার উদ্দেশ্যে আসে নাই , হিন্দুস্থানে স্থাযিভাবে 
বাস করিয! তাহারা ভারতীয় হইয! গিয়াছিল । জাতির উন্নতির সময় মন মুক্ত ও উদার 
থাকে, বিজিত জাতির সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও ভাষার উপর তাহাদের স্বণা ও সংকীর্ণ ভাব 
থাকে না, এ সমস্ত হজম করিষা তাহারা চিন্তা ও ভাবরাজ্যে নব বলে বলীযান্‌ হয়। 
ধর্শ্মের অপেক্ষাকৃত কম প্রযোজনীয় বিধিনিষেধ রাজনৈতিক প্রযোজনে উপেক্ষা করিবার 
মত সাহস ও উদারতার অভাব ইহাঁদেব মধ্যে পরিলক্ষিত হয না। স্থলতান শিহাব-উদ্দীন 
ঘোরীৰ সময হইতে আলাউদ্দীন খিলজী পৰ্য্যন্ত সিক্ধা বা মুদ্ৰাই উহার অন্যতম প্রমাণ ।* 

চৌহান-সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় ১০০ বৎসর পরেও মুসলমান স্থলতানগণ 
“বৃষ ও চৌহান অশ্বারোহী” মুর্তি নিজ মুদ্রায প্রচলিত বাখিযাছিলেন। আজকালকার 
মত ছবি ও মুণ্ডি মাত্রই সে যুগে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের খৈর্ধযচ্যুতি ঘটাইত না। 
ইবন বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন, আলতমশের রাজপ্রাসাদের বুকজে দুইটি সিংহমুত্তি 
ছিল, আমীরের! সিংহ-ব্যান্-লাঞ্কিত খেলাতী আব! (19205 ০০৭৮) পরিযা দরবারে 
যাঁইতেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীষার্দে "অল-রবব” শব্দেব হিন্দী 
প্রতিশব্দ “প্রভু” নাগবী অক্ষরে খোদাই-কর! আংটি হাতে পরিয়াছিলেন, এ অজুহাতে 
মোল্লারা শাহজাদা দারাকে কাফের বলিয়া কতল করিবার ফতোযা দিলেন। 
ভারতের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্র তখনও ক্ষযপ্রাপ্ত হইয়া অর্দচন্দ্রে পরিণত হয় নাই, * 
ভাস্কর্-সৌন্দর্ধ্যবোৌধ ধর্শের বিধিনিষেধে বিকৃত হয নাই। ভারতবর্ষ পদ্মফুল ও 
,কলসের দেশ, এ-জন্য সে যুগের সমাঁধিমন্দির ও প্রাসাদাদির প্রীচীরগান্র মাঙ্গলিক 
চিহ্ন ও শোভাসম্বরূপ প্রস্ফুটিত পন্ম-চিহ্িত এবং স্তম্ভ-পাদদেশ কলসারুতিবিশিষ্ট দেখা 
যায়। প্রস্তরধোদিত স্ফুটনোন্ুখ কমলকলি আমীব খুসরুর যুগে তোরণ-মালিকাৰপে 
ব্যবহৃত হইত, তোগলকাবাদে স্থলতান গিয়াস্-উদ্দীনের সমাধিগাত্রে আজও এ সমস্ত 
দেখিতে পাওয়া যাঁষ। 

কবি আমীর খুস্ক ছিলেন সে যুগের লোক বিশেষতঃ পুণ্যাত্মা উদ্দারমতি সাধু 
নিজাম্‌-উদ্দীান আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য । স্থতরাং তিনি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হইলেও এই 
অধঃপতিত প্রতিক্রিযাতুষ্ট যুগের সংকীর্ণ মনোভাব তাহার ছিল ন!। দুঃখের বিষয, বাংল! 
ভাষায় এ পৰ্য্যন্ত কবি আমীর খুস্রুর কোন বিশদ এবং প্রামাণ্য জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হয 
নাই । কবি স্বয়ং তাহার কাব্যসমূহে একপ একখানি মনোরম জীবন-চবিতেব প্রচুর 
উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ইনি একমাত্র ফাসী ভাষায় ৯৯ খানি কবিতা- 








* আলতমশের একটি মুদ্রায় “আল্লা” শব্দের সংস্কৃত “অব্যক্তমেকম্” এবং “রসুল” শব্দেৰ সংস্কৃত 
“অব্তাব” কবা হইয়াছে ( অব্যক্তমেকম্‌ | মহম্মদ অবতার [ নৃপতি মহমুদ | = অব্যক্ততীয় 


পা 
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পুস্তক এবং অর্দনিযুত পদ রচনা করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত তাহার ২২ খান! 
কাব্যের সন্ধান মিলিষাছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্তী 
কালে “তজকিরা” বা কাব্যসঙ্কলন-সাহিত্যে তাহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে । 
সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের ইতিহাসেও কবি আমীরু খুস্রুর উল্লেখ অনেক পাওয়া যায় ।* 
ভারতবর্ষে দ্বাদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক মুসলমান ও হিন্দু ফার্সী 
কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে কেবল আমীর খুস্ক এবং তাহার 
সমসামধিক মীব হাসান কবি-হিসাঁবে ইরাণীয কবিদের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন 
স্বয়ং সাদী ইহাদেব গুণবন্তা স্বীকাব করিয়াছেন। রাজপুত ইতিহাসের মহাঁকাব্য- 
যুগে আমীর খুম্রুর আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তাহার কাব্য-প্রতিভাও ছিল মহাকবির 
প্রতিভা । ফার্সী কাব্যজগতে দ্বিতীয় ফিরদৌসী জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভারতবর্ষে 
একমাত্র আমীর খুসরুর ভাষা ও ভাবে ফিরদৌসীর অন্ুপ্রেবণা আমরা দেখিতে 
পাই। পারসিক ভাষাকে আর্বী-গ্রভাব-মুক্ত করিষা নব-জাগ্রত ইরাণেব রাষ্ট্রীয় ও 
সাংস্কৃতিক চেতনাকে কবি ফিরদৌসী নূতন বপ দিাছিলেন, ইহাই তাহার 'শাহ-নামা+র 
মাহাত্য। তদ্রপ আমীর খুস্রুব কাব্যসমূহ ভারতের জাতীয়তাকে জাগাইয়া তুলিযাছিল 
বলিলে অতুযুক্তি হয না। ভারতবা'সী তুর্কী, ইরাণী ও আরব হইতে স্বতন্ত্র জাতি, এবং অন্তে 
তুলনা কোন অংশে হীন নহে, এই বিষয়ে আমীর খুস্ক সর্বদা বিশেষ সচেতন ছিলেন। 
* আমীর খুস্র যে জাতিব মুখপাত্র, সে জাতি মুদলমানও নয়, হিন্দুও নয়। তাহার জাতি 
বা 28610781165 ছিল “হিন্দী” অর্থাৎ ধৰ্ম্ম ও সম্প্রদায়নিধিশেষে ভারতীয় জাতি, যেমন 
দুই শত বৎসর পরে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে হিন্দু-মুসলমীনদেব কাছে এদেশের সবই ছিল 











* এই শতাবদীব প্রারস্ত হইতে হিন্দী ও উর্দ,. ভাষায় আমীব খুস্কর কাব্য ও জীবন-বৃত্তাস্ত 
আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; উর্দ, মাসিক পত্রিকাদিতে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি দেখা যায়। বাংলা 
ভাষায় কবিব জীবনী লিখিতে হইলে ফাসী ইতিহাস ও তজকিরা-সাহিত্য ব্যতীত নিম্নলিখিত 
পুস্তকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ₹_ 

১। নকল-ই-মজলিস--সংগ্রাহক হাজী শেখ বজব আলী। লক্ষৌ, ১৮৭১। 
২। হয়াং-ই-খুস্ববী--মহম্মদ সইদ্‌ আহমদ । নবলকিশোব প্রেস, লক্ষৌ, ১৯০৯ । 
৩। জবাহিব-ই-খুস্ববী--মহম্মদ আমীন চিরিয়াকোটী-সম্পাদিত। আলীগড কলেজ, ১৯১৮। 
৪। আবংই-হয়াৎ--শমস্-উল২উলেমা মৌলবী মহম্মদ হোসেন আজাদ। ইস্লামিয়া ষ্টীম 
প্রেস, লাহোব, ১৯১৭। 
৫। মৌলানা শিবলী-কৃত 'শায়েব-উল-আজম" ৷ ‘ 
*- ৬। মিশ্র-বন্ধু-বিনোদ। 
৭। থুস্রুকী হিন্দী কবিতা-ক্ব্রজবত্ত দাস। 
ri Hazrat Amer Khusru by Prof. M Hubb. 
গ্ৰন্থপঞ্জী স্থানাভাবে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল । 


২৫৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক [ গখ সংখ্যা 


“বাঙ্গালী”--বাবর তাঁহার পুস্তকে.স্থলতান নুরৎ শাহকে বলিয়াছেন--“মুসরৎ বাঙ্গালী” । 
আমীর খুস্ক তাহাব কাব্যে আর্বাঁ ফার্সী উপমা খুঁজিযা! হয়রান হন নাই। তিনি তাহার 
কাব্যের নায়িকা দেবলবাণীর অন্দপ্রত্যঙ্গ ও গমন-ভঙ্গীর সহিত প্রাপ্তবয়স্কা করভীর ( উদ্রীব) 
সাদৃগ্য দেখিতে পান নাই--যাহা আবী, “বেছুইন” কবিতায় পাওয়া যায়। তাহার কাব্যে 
হিন্ুস্থানেরই আকাশ, বাতাস, বিহন্দের কলগীতি, ফলের গন্ধ ও ফুলেব স্ববাস আছে ১ 
ইরাণ-তুরাণের নয়। 

সম্প্রতি আমরা কবির কর্শজীবনেব কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। স্থলতান 
বল্বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান মুলতান ও দিবালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হওয়ার পর (১২৮২ খ্রীঃ) কবি তাহার সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর 
পরে। শাহজাদা! মোত্বলদের সহিত যুদ্ধে বীর-গতি লাভ করিলেন, কবিরও ভাগ্য- 
বিপর্য্যয ঘটিল। তিনি বন্দী হইয়া এক সাধাবণ মোদ্গল দৈনিকের গোঁলামরূপে মধ্য- 
এশিষার মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত হইলেন। ছুই বৎসর অশেষ কষ্টভোগ করিষা 
হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমে তিনি পাটিয়ালীতে আত্মীয়-স্বজনেব সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। সুলতানের সহিত সাক্ষাৎকারের 
সময় তিনি খাঁই-শহীদ মহম্মদ স্থলতানের মৃত্যুবিষয়ক স্বরচিত এক করুণ ও মর্শস্পর্শী 
শোকগীতিকা আবৃত্তি করেন। কথিত আছে, বৃদ্ধ পুত্রশোকাতুর বল্বন ইহা শুনিষা 
দরবারেই কীদিয়া ফেলিয়াছিলেন_ইহার পূর্বে কঠোরচেতা সুলতানের চোখে" 
দিনের বেলা কেহ জল দেখে নাই। স্থলতান বল্বন জরাক্রান্ত হইয়া কিছু দিন পরে 
ইহ্ধাম . ত্যাগ করিলেন, রাজধানীতে অশান্তি ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। এই 
সময় কবি অযোধ্যার শাঁলনকর্তী আমীর আলীর আশ্রয়ে কিছু দিন অতিবাহিত 
করেন। ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বল্বনের পৌত্র কাইকুবাদের আদেশে তিনি দরবারে 
ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর-বৎসর স্থলতানের অনুরোধে ছয় মাসের মধ্যে কবি 
“কিরাণ-উস-সদাইন” নামক গৌডেশ্বর সুলতান নামীর-উদ্দীন বোগরা খা এবং 
তাহাব পুত্র দিল্লীশ্বর কাইকুবাদেব সরযূতীরে অভিযান ও সাক্ষাৎ বিষয়ক 
কাব্যরচনা সমাপ্ত কবেন। কাইকুবাদের রাজ্যচ্যুতি ও হত্যার পর খিলজী-বংশের 
রাজত্বেও তিনি শাহী-দরবাবে সভা-কবি ছিলেন। কাব্যরসিক স্থলতান জালাল-উদ্দীন্‌ 
আমীর খুস্রুকে যথেষ্ট সমাদর কবিতেন এবং বাধিক ১২০০ মুদ্রা কবির বেতন 
নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন! তিনি দরবাবে কোরানশরিফ-রক্ষকেব পদ পাইয়াছিলেন 
এবং*তাহার নিকট হঈতে দরবারেব সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আমীরী খেলাত (পরিচ্ছদ )৭ 
বকৃশিশ পাইয়াছিলেন। ক্রুরকর্শ্মা নিরক্ষর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ধর্শ্মভয় কিংবা 
বিগ্যান্ুবাগ না থাকিলেও তিনি কবি ও আলেমদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেন না, কবিকে হতাশ 


* ‘নুহ -সিপ হর’ কাব্যেব তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 4 Badayam, Ranking, 0. 181. 
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করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কবির কলমের দাগ স্বযং মহাকালও নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন 
না। ফিরদৌসীর ক্ষোভ-দৃপ্ত ছুই ছত্র কবিতার কষাঘাতে স্থলতান মামুদের দাসীপুত্র-খ্যাতি 
আজও ঘুচে নাই। কবি আমীর খুস্রু আলাউদ্দীনের প্রতি বিরূপ হইলে হয়ত তাঁহার 
- কবিতায় স্থলতান একাধারে “কেসিয়াস্‌-নীরো” কিংবা “দজ্জাল” (80৮-0001196 )রূপে 
চিত্রিত হইতেন। সুলতান আলাউদ্দীন কবিকে খুস্রু-ই-শাযেরশ” বা “কবিসমাট্‌” 
উপাধি দান করিয়া সম্মানিত কবিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞ কবির কাব্য-মহিমায় স্থলতানের 
ধর্মযুদ্ধ ও বীরত্বের খ্যাতি ইরাণ-তুরাণে পৌছিযাছিল। শাহজাদা খিজির খা কবি খুস্রুকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা কবিতেন । ছুই জনেই শেখ নিজাম্উদ্দীন আউলিয়ার প্রিষ শিষ্য ছিলেন। 
খিজির খার ভগবৎপ্রেম এবং বিয়োগান্ত জীবননাট্য কবি তাঁহার খেয়ালী কাব্য 
‘দেবলরাণী-খিজির খাঁ” (অপব নাম আশীকী* ) রচনা করিযা তাহার স্থৃতি আশীকা বা 
আইভি লতাব ন্যায় চির-সবুজ বাখিয়া গিয়াছেন। 
আলাউদ্বীনের মৃত্যু ও পাপিষ্ঠ মালিক কাফুরের হত্যার পব আলাউদ্দীনের 
অযোগ্য পুত্র নরাধম কুতব-উদ্দীন মোবারক শাহ্‌ ( ১৩১৬--১৩২০ খ্রীঃ ) সমাট্‌ 
হইলেন। দরবারী কবি আমীর খুস্কব অবস্থাও ছিল স্বর্গের উর্বশী-চিত্রলেখার 
ন্যায়-যিনি ইন্্রত্ব লাভ করিবেন, নির্ধ্বিকাবচিত্তে তীহাবই চিত্তবিনোদন করাই 
১ ছিল ইহাদের কর্তব্য। মোবারক শাহর অন্গরোধ বা আদেশে কবি তাঁহাৰ রাজত্বের 
প্রথম ভাগেরু ঘটনাবলী নুহ-সিপহর’ নামক কাব্যে লিখিযাছিলেন। কবির দেশ-প্রেম ও 
হিন্দুস্থান-মাহাত্মের উচ্ছ্বাসে এ-কাব্য ভরপুর । অকৃতজ্ঞ গোলাম খুস্রুর পতন এবং 
গাজী গিষাঁস্-উদ্দীন্‌ তোগলকের অভ্যুদ্য কবি আমীব খুস্ক তাহার শেষ কাব্য “তোগলক- 
নামায় বর্ণনা কবিয়া গিয়াছেন। তোগলক শাহ্‌ ব বঙ্গ-অভিযানের সময় কবি দিলী-বাহিনীর 
সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। নানা কারণে তোগলক শাহ্‌ ও শেখ নিজামৃউদ্দীন্‌ আউলিযার 
মধ্যে বিবাদ এ সময়ে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। সুলতান বাংলা দেশ হইতে 
শাসাইলেন--তিনি দিল্লী পৌছিয়া শাহজাদা জুনা খাঁকে বিপথগামী করিবার জন্য শেখজীকে 
সমুচিত শিক্ষা দিবেন। ইহাতে নাকি শেখজী উপেক্ষাভরে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন 
দেহলী হিনুজ, দূর আস্ত, ( Delhi is a far cry )| তোগলক শাহ, রাজধানীতে 
ফিরিবাব পূর্বেই শেখজী দেহরক্ষা করিলেন। স্থলতানকে দিল্লী পর্য্যন্ত পৌছিতে 
,. হয় নাই, তোগলকাবাদ হইতে চারি-পাচ মাইল দূরবর্তী আফগানপুরে তাঁহার বিজয়- 
প্রত্যুদ্গমনের অজুহাতে পুত্র জুনা খা পিতার মৃত্যুর ফাদ প্রস্তুত করিয়াছিরোন। 
ভোজের সময় কা্ট-অট্রালিকা ভূপাতিত করিয়া জুনা খা পিতা ও এক বৈমাত্রেষ 
ভ্রাতীর অপমৃত্যু ঘটাইলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৩২৫ শ্রীঃ)। কবি আমীর খুস্রু 
গুরু নিজাম্‌-উদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ পাইযা শোকবিহ্বলচিন্তে গৌড় হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া 





” Badayum . Ranking, 1. 256, 
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আসিলেন। কথিত আছে, খুস্রু গুকব সমাধি-পার্শ্বে তাহার শেষ কবিতা আবৃত্তি 
করিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িযাছিলেন। কবিতাটি নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল £-- 

গৌবী সোবে সেজ, পৰ মু'হ, পৰ্‌ ভাবি কেস্‌। 

চল্‌ খসক ঘর আপ না*বৈণ ভয়ি টছ দেস্॥ 

«কেশ-বাজি মুখেব উপর বিন্তন্ত করিয়া গৌবার্দিণী শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। 
বাত্রির অন্ধকার চতুর্দিকে ঘনাইয়া আমিতেছে। খুম্ক। এখন নিজগৃহে ফিরিযা চল ।” 
এই কবিতার স্ৃফিযানা* অর্থ আরও চমৎকার । কবি গৃহে ফিবিয়া সমস্ত ধন ও 
আসবাবপত্র বিলাইয়া দিলেন এবং গুকর সমাধি-পার্থে ফকীরবেশে মৃত্যুব প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। বেশী দিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। এ বৎসরের (১৩২৫ খ্রীঃ) 
১৯এ সওয়াল বুধবার কবি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন । 

ফার্সী কবি হিসাবে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আমীর খুস্ক জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
ফিরদৌসী ও কমীর্ণ নিকট তিনি অবশ্য বিশেষ ভাবে খণী ছিলেন। প্রশংসা ও 
নিন্দা, দুই-ই তাহার ভাগ্যে জুটিযাঁছিল । তাঁহার সমসামধিক উবেদ নামক 
এক কবি ছিল, সম্পর্কে খুসকর গুকভ্রাতা। লোকটি ছিল সাক্ষাৎ ছুষ্টসরন্বতী। সে 
লিখিযাছে, খুস্কব “খাম্সা” সত্যই খাম্‌ অর্থাৎ বাঁচা রকমের লেখা » যদিও তিনি তাহার - 
সিক্বা” বন্ধনের জন্য কমীর কড়াইটি ধার লইয়াছিলেন। জগতের সর্বত্রই 


* গৌবী-মাশুক , সাধনাব অবস্থা-ভেদে সাধকের শেখ (গুক) কিংবা আল্লা, বৈষ্ণবার্থে 

বাঁধা । - 
খুসৰ--আশেক ( প্ৰণয়ী ), সাধক ৷ 
মেজ--শয্যা বা জাৎ-ই-মোহিত যাহ! সপ্তত্বর্গ ও সপ্তপাতাল সকলকে ঘিরিয়া আছে, 
“সর্ধবানাবৃত্য তিষ্ঠতি”। 

ঘব-_লা-মকান (গৃহহীন ঠিকানা) , যে স্থান দিকৃশৃন্ত , যেখানে উত্তৰ-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম নাই। 

বৈইন-_রাত্রি বা গ্রলয়ের ঘনাদ্ককাব। 

৭ জালাল-উদ্দীন কমীর সময়কাল-_-১২০৭-১২৭৩ খ্রীঃ । 

+ সুলতান গিয়াস্-উদ্দীনেব আদেশে বাজপ্রোহের অপবাঁধে উব্দেকে শূলে দেওয়া হইয়াছিল । 
এ প্রকাব মৃত্যু নাকি তাহাব গুরু নিজাম-উদ্দীনেষ অভিশাপের ফল। এক দিন শেখজী তাহার এক 
নবাগত মুবীদকে ছুটি "মিসোয়াক" বা দাতন দিয়াছিলেন ; বেচাবা ছিল একটু বোকা সবল মানুষ । 
দুটা দ্বাতন দেওয়াব মধ্যে কি গুহ ব্যাপার আছে বুঝিতে ন! পাবিয়া লোকটি কবি উবেদেব কাছে 
গিয়াছিল। উবেদ বলিল, শেখজী তাহাকে ছট! দাতন দিয়া তাহার ভক্তি পরীক্ষা করিতেছেন, 
একটাব দ্বাবা দাত পবিষ্ধীর এবং অপবটি অন্যত্র প্রবেশ কবাইয়। দুটিই এক সঙ্গে কাজে লাগাইতে 
হইবে । লোঁকটিও তাহাই কবিল, কিন্তু যন্ত্রণা! অসহা হওয়াতে অন্ত লোকেব কাছে এ ব্যাপার বলিয়াই 
ফেলিল। ইহ! শুনিয়া শেখজী বলিয়াছিলেন, উবেদ এই বঢ্কার্য্যেব জন্য এ ব্যক্তি অপেক্ষা হাজাব গুণ 
কষ্ট পাইবে ৷ (শ্ৰীযুত কমলকৃষণ বস্থ-কৃত ‘তারিখ ;ই-মোবারকশাহী’ব ইংবেজী অনুবাদ ভরষ্টব্য। ) 


৪৬শ বৰ্ষ ] আমীব খুস্ক-কৃত “দেবলরাণী-খিজিব খাঁ? কাব্য ২৫৯ 


দ্যথা বাচাং তথা স্ত্রীণাং সাধুত্বে ছুজ্জনো জনঃ।” সাদ ফল্ছাপি ( দার্শনিক ) 
নামক আমীর- খুস্কর আর এক জন সমসামধিক নিন্দুক ছিল। ইহাতে কবির কোন 
ক্ষতি হয নাই। তাহার মৃত্যুর প্রা এক শত বৎসর পরে প্রসিদ্ধ কবি ও সাধক 
মুরউদ্দীন আবদুর বহমান জামী খোরাঁসানে আবিভূত হইযাছিলেন (১৪১৪ 
১৪৯২ খ্রীঃ) । তখন পৰ্য্যন্ত হিন্ৃস্থানের বাঁহিরেও খুস্কুর কবিত্বখ্যাতি মলিন হয় 
নাই, স্বয়ং জামী তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হউক, খুস্কর ফার্সী-কাব্য-. 
সমূহ ছিল তাহার পোষাকী কবিতা--দরবারে অনেক সময পেটের খাতিরে কিংবা 
রাজ-রোষের ভযে লিখিত। এই সমস্ত এখন প্রায বিস্থৃতির খ্বাধাবে ডুূবিয়া এতিহাসিক 
ও ফার্সীবিৎ পণ্ডিতদের গবেষণার বস্ত হইয়াছে। কিন্তু খুস্কর মাতার ভাষা ফার্সী 
কিংবা তুকাঁ হইলেও তাহার প্রকৃত মাতৃভাষ! তৎকালীন অধিকাংশ মুসলমানদের মত 
হিন্দীই ছিল। এই ভাষায় আমীর খুস্ক তাহার আটপৌরে কবিতা রচনা কবিযাছেন। 
তাহার হিন্দী পদাবলী এবং গ্রাম্য গীত হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে দেশবাসীর ম্থৃতিপথে 
আজও জাগরূক এবং নিতান্ত সজীব আছে. এইগুলির সহিত পরিচিত না হইলে আমীর 
খস্কর প্রাণের পরিচয পাঁওযা যায় না। 
তৎকালীন হিন্দুমুললমানগণের মধ্যে ভাষার পার্থক্য ক্রমশঃ দূর করিযা উভয সমাজের 
মধ্যে ভাবের আদান ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্ধ্য সুগম করিবার উদ্দেশ্যে কবি 'খালেক- 
* বারী” নামে পরিচিত এক অপূর্কা শব্দকোষ লিখিযাছিলেন। ইহাতে প্রচলিত এবং নিত্য- 
ব্যবহার্য “হিন্দী শবসমূহের আবী ফার্সী কিংবা তুর্কী প্রতিশব্দ দেওযা হইয়াছে । যথা :-- 
মুশ কৃ কাফব অস্ত, কম্তবী কপুব। 
হিন্দবী আনন্দ, শাদী ও সকব [ 
মুশ, চহা গুর্বা বিল্লী মার নাগ । 
সোজন্‌ ও রিশ তা বহিন্দী সুই তাগ ! 


এই শব্দকোষের অধিকাংশই অধুনা লুপ্ত হইযাছে) চতুর্দশ শতাব্দীতে এইৰপ শব্দ- 
কোষের প্রযোজনীয়ত! সহজেই অন্থুমেষ।* আমীর খুস্ক দববারী কবি হইলেও তাঁহার 
আমিরী মেজাজ ছিল না। তাহার শৈশব কাল গ্রাম্য ভাব ও বেষ্টনীর মধ্যে অতিবাহিত 





* খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীৰ শেষ ভাগে একই কাবণে দাক্ষিণাত্যেব ব্রাক্মণপণ্ডিতগণের মুসলমানী 
ভাষাৰ সহিত পরিচয় আবশ্যক হইয়াছিল । এই 'খালেকবারী'ব মত এই সময়ে “বাজব্যবহাবকোযঃ 
নামক গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল। উদ্বাহবণ ২-- ॥ 

বিঃ পৈগন্বরো! জেয়ে। যোগীশস্ত কলন্দবঃ। 
যোগী ফকীর ইত্যুক্ত কাজী পণ্ডিতনামকঃ | 
শিরসা বন্দনং শিজ দা প্রণামস্তীস্লমা ভবেৎ । 
নমস্কারঃ সলামঃ স্তাদা শীর্ববাদে! দুব! স্ৃতঃ ॥ 


২৬০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


হইযাছিল বলিয়াই অতি গরীব ও সরল হিন্দু-পল্লীবাসীর প্রতি তাঁহার প্রাণের টান ছিল, 
শহবেও তিনি ছোট বড সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পাবিতেন। 
এই শ্রেণীব লোকদের জন্যও তিনি সরল ও সরস দোহা, পহেলী এবং গীত রচনা 
করিয়া গিযাছেন। কথিত আছে, দিল্লী শহরে কবির বাভীর পাশে চন্মু নামে এক 
বুড়ীর ভাঙের দোকান ছিল, হিন্দু মুসলমান অষ্টপ্রহর তাহার দোকানে ভিড জমাইত। 
কবি চম্মুর ভাং মাঝে মাঝে আস্বাদন করিতেন কি না জানি না, তবে উভয়ের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া মনে হয়। একদিন চম্মু কবিকে পাইয়া বসিল, তাহার নামে কবিতা 
লিখিতে হইবে । তিনি মুখে মুখে নিম্নলিখিত কবিতা আওড়াইলেন, আজও উহা 
হিন্স্থানে প্রচলিত আছে। কবিতাটি এই ₹- 
আবে কী চৌপহরী বাজে, 
চন্মুকী আটপহরী । 
বাহর কা কোই আয়ে নাহী, 
আয়ে সারা শহবী ॥ 
সাফ স্বফ, কবি আগে রাখে, 
“জামে নাহী' তুসল। 
আবোৌ কে জ'হা সী'ক সমাবে, 
চন্মুকী বা মুসল ॥ 
_অন্যেব দরজায়, অর্থাৎ বাদশাহী নহবৎখানায়-_চাঁবি প্রহব নহব্ৎ বাজে; কিন্ত চন্মুব 
দোকানে অষ্টপ্রহর [ ভিড়েব গোলমাল )। এইখানে বাহিবের কেহ আসে না; সাবা শহববাসী এখানে 
ভিড় জমায়। চন্মু তাহার ভাং পরিষ্কাৰ ভাবে তৈয়াব করে-_-উহাতে তুষেব কণা মাত্রও থাকে না । 
অন্যের ( ভাঙের ডেলায় ) যেখানে শিক প্রবেশ কৰিতে পাবে, চন্মুব সেখানে মুষল প্রবেশ কবিতে 
পাবে। 
নবোঢা! বধূর সখীর কাছে রাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণন এবং নিন্দাচ্ছলে পতির প্রশংসা- 
বিষয়ক “মুক্রি” কবিতা আমীর খুস্ক রচনা কৰিষা গিযাঁছেন। তাহার এই সমস্ত দোহা 
হইতে একটি এঁতিহাসিক তথ্যও পাওযা যাইবে--চতুর্দশ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 
বেচারা স্বামীর স্বভাব ও ছুরবস্থাব কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্ত্রী স্বামীকে চোর, বাঁদর, 
কম্পজর, রুমাল, ঢোল, জুতা, কুত্তা, মশা, মাছির পর্যযাষে স্থান দিয়াছেন। নিয়ে দু-একটি 
উদাহরণ দেওযা গেল। 
পতিবিষষক £-- 


(ক) নংগে পাও ফিরন্‌ নহি দেত, 
পাঁও-সে মিট্রী লগন্‌ নহি দেত। 
পাঁও-কা চুমা লেত নিপুতা, 
এ সী মাজন না সখী জুতা ! 


lo 


৪৬শ বধ ] আমীব খুস্ক-কৃত “দেবলবাণী-খিজির খাঁ” কাব্য ২৬১ 


(খ) দূর দূর করু তে! দৌডা আয়ে, 
ছন্‌ আঙ্গন ছন্‌ বাহর জায়ে। 
দীহল ছোড় কহী' নহী' গত তা, 
এ সখী সাজন না সখী কুত্তা ॥ 
(গ) মেরা মহ, পৌছে মোকে! প্যাব্‌ করে। 
গৰ্মী লগে তো বয়াব কবে] 
এস! চাহত সুন্ য়হ হাল । 
এ সখী সাজন না সখী কমাল | 
(ঘ) জব, ম"গু তব, জল ভব লাবে। 
মেবে মনকী বিপত বুঝাবে | 
মন কা ভাবী তন কা ছোটা। 
এ সখী সাজন না সৰী লোটা ॥ 


অনুবাদ অনাবশ্যক | সার কথা, স্ত্রীর পায়ে মাটি লাগিবার জো সেকালেও ছিল না, 
একালেও নাই। সাত শত বর্ষ পূর্বেও দেবী ঘৰ্মাক্ত হইলে সেবককেই বাতাস করিতে হইত, 
যখনই স্ত্রীর জলের দরকার, তখনই লোটা ভরিয়া হাজির থাকিতে হইত। 


খুস্কর কয়েকটি পঁহেলী ( হ্যোলী ) :-- 
(ক) আবে তো অধেবী লাবে। জাবে তো সব স্থথ লেজাবে | 
ক্যা জান্থ বহ কেসা হ্যায়। জৈসা দেখো বৈসা হ্যায় 1* 
(খ) গোবী সুন্দৰ পাতলী, কেসব কালে বংগ,। 
গ্যাবহ দেবব ছোড কে চলী জেঠ কে সংগ. 11 
(গ) উজ্জ্বল বৰণ অধীন তনু, একচিত্ত দো ধ্যান । 
দেখত, মে তো সাধু হ্যায়, পৰ্‌ নিপট পাপকী খান ॥$ 


কবি আমীর খস্ক হিন্দী ভাষা-ন্রোতশ্বিনীকে রাজস্থানী অপভ্ৰংশ ও ভ্রজভাষার খাত 
হইতে তাহার বর্তমান প্রবাহে আনয়ন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয 
না। খস্কর ভাষা এবং বর্তমান প্রচলিত হিন্দীর মধ্যে বেশী পার্থক্য নাই । তাহার সময়ে ভাষায় 
সাম্প্রদায়িক বিবোধ ছিল না। তাহার রচ্‌নায কোন কোন স্থলে আবাঁ ফাস ইডিয়ম 
ও শব প্রবেশ করিয়াছে বটে , কিন্তু উহা বর্তমান কালে বাংলা ভাষা ইংরেজীর প্রভাবের 








"৯ চক্ষু। অশথ আনা=চক্ষু উঠা। 
1 এগাব দেবব থাকিতে যে ভাশুবেব সঙ্গে চলিয়া যায় = অবহব--যাহা জ্যৈষ্ঠ মাসে উৎপন্ন হয়। 
$বক। অধীন--পাতলা, খান--খনি, আধাব। 


চু 


২৬২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ৪থ সংখ্যা 


মতই অপরিহার্য্য ছিল ।* আমীর খস্কর পূর্ববর্তী তিন জন মুসলমান হিন্দী লেখকের উল্লেখ 
আছে, কিন্তু ভাষার উপর তীহাঁদেব প্রভাব কি ছিল, জানিতে পারা যায নাই। খুস্রুই 
সর্ধপ্রথমে হিন্দীর উতকর্ষতা মুসলমান শিক্ষিত ও সাধক-সম্প্রদ্ায়ের মধ্যে প্রচার 
করিয়াছিলেন। হিন্দুর বসন্তোৎসবের মৃত তিনি মুসলমানদের মধ্যে বসন্তেব মেলা 
প্রব্তিত করিয়াছিলেন; এবং এই-উৎনবে গান করিবার উপযোগী মুসলমানী গীতওখ- 
লিখিয়া গিয়াছেন। আমীর খুসকর এই প্রচেষ্টা অচিরেই ফলপ্রস্থ হইয়াছিল। তাহার 
মৃত্যুর অর্থ শতাব্দী পরে হিন্দীর প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কত দূর পবিবন্িত 
হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা স্থলতান ফিরোজ তোগলকেব বাজত্বে 
দেখিতে পাই। স্থলতানেৰ উজীর-ই-আজম প্রথম খাঁ-জাহানের পুত্র দ্বিতীয় খাঁ-জাহানের 
(জুনা শাহ) আদেশে মৌলানা দাযুদ সথরুক-চন্দারধ প্রেম-কাহিনী সম্বন্ধে এক হিন্দী 
মস্নবী লিখিয়াছিলেন। উহা এতই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল যে, তৎকালীন প্রসিদ্ধ 
সুফী সাধক তকী-উদ্দীন রব্বানী ধর্শ উপদেশ দ্রিবার সময মসজিদের মিম্বর (70176) 
হইতে মাঝে মাঝে এই কাব্য হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। মোল্লা বদাযুনী 
লিখিয়াছেন £. 





শশা শপ 


* দৃষ্টান্তস্বকপ ভাবতেন্দু হবিশন্দ্রজীব একটি কবিতা তুলনা-সৌকত্ধযার্থ উদ্ধত হইল ঃ-- 
E “চুবন্‌ খাতে য়ডিটব্‌ জাত,, জিন্‌কে পেট, পচ নহি' বাত, ; 
চুবন্‌ অমল! বালে খাবে, দুনী বিশবত, তুবত, পঁচাবৈ। £ 
চুবন্‌ পুলিসবালে খাতে , সব কানুন হজম্‌ কৰ্‌ জাতে , 
চুবন্‌ সভী মহাজন্‌ খাতে, জিস্‌সে জমা! হজম কব জাতে ৷” 
ণু যথা- হজবত খাজা সংগ খেলিয়ে ধমাল 
বাইস খাজা মিল বন্‌ বন আয়ো তামে' 
হজরত র'্সুল সাহেব জমাল--হজরত * 
অবব ইয়াৰ তেবো বসন্ত বনায়ো 
সদা বিয়ে লাল গুলাল-_হজবত 
ধ হিন্দী-সাহিত্যে মধ্যযুগেব শ্রেষ্ঠ দান, প্রেমগাথা কাব্য-সমূহেব মধ্যে ‘মুকক্-চন্দ? প্রথম 
না হইলেও অন্ততম। আমীর খুধকব ফার্সী খেয়ালী কাব্য “দেবলবাণী-খিজির খাঁ’ব অন্থকরণে 
এ শ্রেণীব কাব্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, অধিকাংশেব মধ্যেই সেই “হমদ্‌ মোনাজাৎ* 
ইত্যাদি এবং সেই এঁতিহাসিক আবেষ্টনী । বহিথানিব নাম বোধ হয় "চন্দাবৎ (সংস্কৃত চন্দ্রাবতী), 
যথা--জায়সীকৃত পল্মাবৎ (পদ্মাবতী) । চন্দাবত, এবং জায়পীব ‘পদ্মাবৎ’ বচনাকালেব মধ্যবর্তী সময়ে 
- হিন্দী কবিগণ ‘মৃগাবতী’ ( কুতবন শেখ, ৯০৯ হিঃ), ‘মধু-মালতী’ (চতৃতূর্জ দাস-কৃত ) “প্রেমারতী” 
(অপ্রাপ্য ) ও মুগ্ধাবতী ( অগ্রাপ্য ) ৰচনা কবিয়াছিলেন। 'জায়সী*ৰ পরেও হিন্দী সাহিত্যে এই 
ধাবা বহুদিন চলিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময় উস্মান-কবি “চিত্রাবলী” এবং মহম্মদ শাহর রাজত্বে 
কবি নৃরমহম্মদ ‘ইন্দ্রাবৎ’ লিখিয়া গিয়াছেন। 


/ 


॥ 
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«* « ° When certain learned men of that time asked the Shaikh saying, what 15 
the reason for this Hindi Masnavi bemg selected ? he answered, the whole of 2 is 
divine truth and pleasmg in subject, worthy of the ecstatic contemplation of divine 
lovers, and conformable to the mterpretation of some of the Ayats of the Quran, and 
the sweet simgers of Hindustan Moreover by its public recitation human hearts are 
taken captive” (Badayuni, 1 Ranking, p 288) * | 


ংস্কৃত ভাষা হইতে জ্ঞানবাজি আহবণ করিয়া ফাসীকে সমৃদ্ধ এবং হিন্দু-সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির সহিত মূসলমান বিঘৎমণ্ডলীকে পরিচিত করিবাব আযোজন স্থলতান ফিরোজ 
শাহ্‌র বাজত্বকালে আরম্ভ হইযাছিল। এ সময কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় . 
অনৃদ্দিত হ্য--পিঙ্গল* (হিন্দী অলঙ্কার ), জ্যোতিষ ( Dalail-i-Firuzshahi ), নৃত্যকলা- 
বিষয়ক পুস্তকই ইহার মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। 
কবি আমীব খুস্ক তাঁহার ‘দেবলরাণী-খিজির খা” কাব্যে ভাষা সম্বন্ধে লিখিযাছেন, 
আঁৰী ভাষা--যে ভাষায় কোরাণ নাজেল (অবতীর্ণ ) হইয়াছিল, উহা! যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাও উহার ন্তায় ব্যাকবণ ও অলঙ্কার দ্বারা স্থনিযস্ত্রিত। 
আব্বার সহিত কিছুই মিশ খাষ না, কিন্তু ফার্সী ভাষা পোষাকী ভাষা, উহার সহিত 
অন্ত ভাষা মিশ্রিত করা চলে । তিনি প্রথমে মনে করিষাছিলেন, হিন্দুস্থানের গাথা ( নামা- 
ই-হিন্দ) ফার্সী ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করা কেমন করিষ! সম্ভব হইবে? পরে তাঁহার এই ভুল 
“ভার্দিয়াছিল। তিনি ইহাই ইশারা করিয়া লিখিয়াছেন,_- 
" গলত, কবদম্‌ গব্‌ আজ দানিশজনী' দম্‌। 
না লফজ-ই-হিন্দ, ইস্ত, আজ ফাবসী কম্‌ ॥ মূল পৃ. ৪১ ্ 
জে কতবা দব্‌ চনীদন্‌ গৃশত মালুম্‌। 
কে মোব্গ-ই ওয়াদীস্ত আজ দিজল| মাহকম | 
কসে কজ গংগ-ই-হিন্দুস্থান ববদ্‌ দুব। 
জে নীল ওয়া দিজল! লাফদ্‌ হস্ত মা'জুর ॥ 
ভাবার্থ ₹_হিন্দী-দবিয়াব জল এক ফৌটা চাকিয়াই মালুম” হইল, মকভূমিব পাখী বাস্তবিকই 
তাইশ্রীস নদীব জলেব আস্বাদ হইতে বঞ্চিত। যে ব্যক্তি হিন্দুস্থানেব গঙ্গানদী হইতে বহুদৃবে বাস 
কবে, সে বেচাবার নীল ও তাইগ্রীম নদীব প্রশংসা না করিয়! উপায় কি? 
হিন্দী ও হিন্দুস্থানেব প্রশংসা করিতে করিতে কবি আত্মহারা হইযাছেন, 
ভাবোচ্ছাসে ভূলিয| গিষাছিলেন, তিনি হিন্ৃস্থানী হইলেও তাহার পিতা ছিলেন, 
খোরাসানী। হিন্দুস্থান হাজাব হইলেও কাফেবের মুলুক, ইহাকে বেহেশতের সঙ্গে 
তুলনা করিলে মোল্ীবা তাহাকে হয়ত কাফের বলিবে--এই আশঙ্কা উপেক্ষা করিষ! 
তিনি নির্ভীকচিত্তে প্রাণের কথা কবিতায ব্যক্ত করিযাঁছেন ২-- 








* মিশ্রবন্থুবিনোদ, প্রথম ভাগ, পূ ৪৯-৫০ | 


২৬৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্য! 


চু দব্‌ চীন দীদ্‌ বুলবুল্‌-ই-বোস্ত'-বা। 
চেই দানন্দ তুতি-ই-হিন্দুস্থ |-র | 
কমে কামকদ্‌ ওয়া আবী দাশ ত দব্‌ কাম । 
ন-খোবদাহ, মউজ-বা স্থমুজ দেহেন্দ নাম ॥ 
খোরাসানী কে হিন্দী গির্দ-শ, ঘৌল। " 
থসে বাশদ্‌ নিজদ-শ তম্বৌল ॥ 
সিহা গোয়ন্দ, হিন্দু হমচুনী' আস্ত । 
সওয়াদ্‌-ই-আজম-ই-আলম হমী' আস্ত ॥ 
বেহেস্তে ফরজ কুণ, হিন্নুস্থ |-বা। 
কজ আজ! নিস্বৎ আস্ত ঈ' বোস্ত'|-ব! ॥ 
ওয়াগব, না আদম্‌ ওয়া তাউস-জ অ’! জায়ে। 
কুজা ঈ' জা শুদন্দে মঞ্জণ-আরায়ে ॥। 
ভাবা £--যে ব্যক্তি চীন দেশেব উজাব ময়দানে (প্যাচা দেখিয়াই) বোস্তানেব (সবুজ 
উদ্যানেব ) বুলবুল দেখিয়াছে বলিয়া ভূল কবে, সে হিন্দুস্থানের তোতাব বিষয় কি জানিবে? 
যাহাৰ জিহ্বা শুধু পেয়াবা (কামবদ = হিন্দুস্থানী অশ্রু) ও পানিফল (? আবী. 0190০) 
আস্বাদন করিয়াছে, সে কল! না খাইয়াই কলাকে বলে লাল বড়ই (লুন্থজ,--79৫ quince )। 


খোরাসানের লোক যাহারা মনে করে, হিন্দস্থানের অধিবাসী তাহাদের তুলনায় 


মানুষই নয, মূর্খ বোকা জানোয়াব--তাহাদের কাছে থস্ঘাসই তান্ুল, অর্থাৎ একই 
পদার্থ। লোকে বলে, হিন্দুর রং কাল, হা, ইহা ঠিক বটে, কিন্ত এই হিন্স্থানই 
আবার ছুনিষার সব দেশেব সেরা। হিনুস্থানকে বেহেশত অর্থাৎ স্বর্গ বলিযা 
জ্ঞান করা উচিত-__কেন না, আমার এই বোস্তান, এই হিনুস্থান বেহেশতের সহিত 
নিস্বৎ (সাদৃশ্ত ও সধ্বন্ধ ) রাখে। তাহা না হইলে এ স্থান অর্থাৎ বেহেশত হইতে আসিযা 
বাবা আদম ও মযুর* অন্য কোন স্থানে না গিষ! এই দেশেই বসতি স্থাপন করিতেন না। 
দদিবানই-আমীর খুস্রু নামক পুস্তকে কবি আমীর খুম্রর ভগবৎ-প্রেমোন্মাদনার 
পরিচয় পাওয়া যাম়। গুরুর পা তিনি তত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ধর্শে 
মতবাদ মাত্রই (9০087180190. ) সমাজে সংকীর্ণতা ও স্বাতন্ত্য, পরধর্শে ঘ্বণা ও অসহিষ্ণুতা, 
পরধন্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ ও অশুভ-কামনার জন্ত প্রকৃতপক্ষে দায়ী বলিলে অত্যুক্তি হয ন1। 
_মতবাদীর দৃষ্টিতে ছুজেি তরবাদীরাণ' দিগ ভ্রান্ত এবং তাহাদের অন্ুভূতি-লন্ধ জ্ঞান ও 
$& ইব্লিস্‌ (শয়তানদেব সর্দার ) ময়ুবেব বপ ধবিয়া মানবজননী ঈভকে জ্ঞানবৃক্ষেব নিষিদ্ধ 
ফল ভক্ষণ করিতে প্রলোভিত করিয়াছিল। ইস্লামী মতে এই জ্ঞানবৃক্ষ ছিল গমেব গাছ, গম মুখে 


দেওয়াব পর তাহার লজ্জা, যৌনবোধ ইত্যাদি দেহধর্ম্ব প্রবর্তিত হইল। স্বর্গ হইতে নির্বাসিত 
হইয়া মানবদম্পতি সরন্‌ দ্বীপ অর্থাৎ বর্তমান লঙ্কাদ্বীপে আসিয়াছিলেন । 


৭ “মত বাদী জানে নাহী তত.বাদীকা বাত। 
হুরজ উগে উলুয়া গিনে আধাবী রাত 1” 





- 


শব্ধ].  আমীব খুস্ক-কৃত 'দেবলবাণী-খিজিব খাঁ? কাব্য ২৬৫ 


ভাবোচ্ছাস পাগলের গ্রলাপোক্তি মাত্র। আমীর খুস্কর রচনা মাঝে মাঝে এই প্রকার 
ভাবেব “ বেইমানী” বা কাফেরী দৃষ্ট হযু। যথা £₹_ 

কাফেবুইশকম্‌ মুসলমানী মাঁবা দবকাব্‌ নিস্ত। 

হব্‌ বগ-ই-মন্‌ তাব্‌ গশতা হাজত-ই-জু্লাব নিস্ত ! 

খল্ক্‌ মি-গোয়েদ কে খুসরু বুৎ-পরন্তী মি-কুনদ্‌ ৷ 

আরে আরে মি-কুনম্‌ বা-খলকৃ-ই-আলম কারে নিস্ত ॥ 

--প্রেম আমাকে বেইমান্‌ কাফেব কবিয়! তুলিয়াছে , মুসলমানীতে আমার দরকাব নাই । 
আমার শবীবেৰ প্রত্যেক শিরা ( বগ ) পৈতার গুণ হইয়াছে, ( ব্রাহ্মণেব স্বন্ধশোভিত ) ষজ্ঞোপবীতে 
আমার প্রয়োজন নাই । লোকে বলে, খুসক্ পুতুল পূজা কবে। হই ঠিক ! ঠিক! আমি তাহাই কবি, 
দুনিয়াব মানুষের সহিত আমার কোন কাঁজই নাই। 

থুস্ক স্থৃফিয়ানা খেয়ালে একথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহাও সত্য, ধাঁহাদের মনে 
ভগবৎপ্রেমের আচ লাগিয়াছে, বিধন্মীর প্রতি ম্বণা তাহাদেব মনকে কলুষিত কবে 
না। শেখজী আমীর থুস্ককে তাহাব ধর্মপ্রাণতা ও সতেজ ভগবৎপ্রেমের জন্ত 
তুর্ক-ই-আল্লা বলিতেন। ইতিহাসেব দৃষ্টিতে খুসক শুধু তুর্ক-ই-আল্লা নহেন, প্ররুত 
পক্ষে তিনি এ দেশের প্রথম “তুর্ক-ই-হিন্দ” ( Champion of Hind )। দেশাভিমালী 
কৰি হিন্দুস্থান এবং ইবাণ-তুরাণে তুতি-ই-হিন্দ নামে পৰিচিত ছিলেন। হিনদুস্থানের 


, তোতা ইরাণী বুলবুলেব পালক পরিয়া জাত ভীড়াইবার চেষ্টা কবেন নাই! নিজাম-উদ্দীন 


আউলিয়ার দরগাস্থিত আমীর খুস্কর জীর্ণ কবরকে ভাবতবর্ষের হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে 
সকলেরই জাতীয়তার মহাতীর্থ জ্ঞানে ভক্তি কবা উচিত। 


কাব্য-পরিচষ 

কবি আমীর খুস্রু-রচিত “দেবলবাণী-খিজির খাঁ’ কাব্যে এতিহাসিক বিচার 
করিবার পূর্ক্বে ইহার কথাবস্ত ও চরিত্রাঙ্ধন ইত্যাদির সংক্ষেপ আলোচনা প্রযৌজন , নতুবা 
এই কাব্যেব যথার্থ রূপ যাহা ভারতীয় কাব্যশাস্ত্মূলক ও. ভারতীয় রুচিস্দত, উহা! 
আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে না। প্রথমেই বলা আবশ্যক, খুস্রু কবি-গুক ফিরদৌসীর 
পদ্দাঞ্ক অনুসরণ করিয়া! ফিরদৌসী-রচিত “ইউন্থৃফ-ওয়া-জুলেখা” কিংবা পূর্ববর্তী অন্ত কবি- 
গণের লায়লী-মজন্ছ, শিরী -ফব্হাদ্‌ প্রভৃতি প্রেম-কথাব ছন্দ ও কাব্য-বীতি হয়ত অনুকরণ 
করিয়াছেন, কিন্তু খুস্কর বিষষবস্ত, রচনাভঙ্গী ও চরিত্রাঙ্ধন সম্পূর্ণ মৌলিক । 

ফিরদৌসীর বিষয়বস্তু প্রাগৈতিহাসিক--বাইবেলোক্ত জোসেফ কর্তৃক তাহার প্রভু- 
পত্নীর প্রেম প্রত্যাখানের কাহিনী ; কিন্তু আমীর খুস্কর বিষষবস্ত ছিল সম্পূর্ণ সমসাময়িক 
নায়ক খিজির খা তখনও জীবিত, নাকের পিতা বিজযী আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে 
উপবিষ্ট । ফিরদৌসীর ইউক্থফ-জুলেখা কালিদাসের “বিক্রমোর্ধশী নাটকের মত প্রাচীন 
কাহিনীমুনক, কিন্তু আমীর খুগ্কর “দে বলগাণী-খিজির খাঁ কালিদাসের “মালবিকাগ্িমিত্রম্ 

" & 
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নাটকের মত অর্ধ এতিহাসিক , অর্থাৎ নায়ক স্থপরিচিত এঁতিহাসিক চরিত্র, মালবিকা 
কাল্পনিক নায়িক।, শেষোক্ত কাব্যের এতিহাসিক বেষ্টনীও কাল্পনিক। কিন্ত আমীর 
খুস্কর এঁতিহাঁসিক পটভূমির চারি ভাগের তিন ভাগ সম্পূর্ণ সমসাময়িক অভ্রান্ত ইতিহাস। 
এই পার্থক্যের দকন কালিদাস আমাদের যে এতিহাসিক ভ্রম জন্মাইতে পারেন নাই, আমীর 
খুদ্ক তাহা পারিয়াছেন--কেন না, এক সের খাঁটি দুধে আধ পোয়া জল মিশাইলে 
ল্যাকটোমিটারের আবিষর্ভাও গোঁযালার কাবসাঁজী ধরিতে পারিবেন না। 

সংস্কৃত কাব্য “আশীর্নমন্কিয়া বা” ইত্যাদির দ্বারা আরম্ভ করা হয়; ফারসী কাব্য 
কিন্তু শুধু “নমন্কিয়া” ( হমদ্‌) বা আল্লাস্ততি দ্বারা আরম্ভ করিতে হয়। আল্লাস্ততিব পব 
“মোনাজাৎ্” বা প্রার্থনা, মোনাজাতের পৰব হজরত রস্ুলাল্লার বন্দনা। তৎকালীন 
তক্তেব মালিক বাদশার প্রশংসাও কাব্যারস্তে অপরিহার্ধ্য অন্গ । এই পর্যন্ত ফিরদৌসী 
ও আমীর খুম্‌রু একই রীতি অনুসরণ করিষাছেন। কিন্তু আমীব খুস্ক ছিলেন পাকা সুন্নী 
এবং গুকবাঁদী সুফী , এ জন্য যাহা ফিবদৌনীর কাব্যে নাই, য্থা--“মিহরাজেব” (রস্থলাল্লীর 
সশরীরে শূন্ধপ্রয়াণ ও প্রত্যাবর্তন ) মাহাত্মা, প্রথম চারি খলিফাব প্রশংসা এবং “মদে-শেখ” 
বা গীর-বন্দনা_এই সমস্ত আমীর খুস্কর কাব্যারস্তে নিবদ্ধ হইয়াছে । আমীর খুস্কর 
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তিনি সহিফাঁই-নসীহৎ বা উপদেশ-পত্রিকা নামক একু অধ্যায়ে 
রাজাকে উপদেশচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিযা গিয়াছেন। 


ইহাব পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলাউদ্দীনের পূর্ববর্তী স্থলতানগণের বিজয, আলাউদ্দীন , 


কর্তৃক তাঁহার খুল্লতাত ও শ্বশুর জালালউদ্দীনকে হত্যা ও রাজ্যাবোহণ, আলাউদ্দীনের 
দিগ্বিজয় ও হিন্দু ধর্শ্মের নাম ও নিশানা লোপ ইত্যাদি বর্ণিত আছে। বণস্তস্পুব-চিতোর, 
টতৈলঙ্গ-মাবার বিজয়ের যথাযথ উল্লেখও এই গ্রন্থে আছে। “তারিখ-ই-আলাই” গ্রন্থে কবি 
যাহা লিখিযাছেন, ইহাতে নাম ও স্থানের কোন অদলবদল করেন নাই। চিতোরবিজয 
উপাখ্যানে কবি তাহার কাব্য কিংবা ইতিহাসে রাণী পদ্মিনীর কথা লেখেন নাই। 
বণস্তস্তপুর-বিজয়েও নারী-সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ তাঁহার কাব্য বা ইতিহাসে নাই । 
আমীর খুস্রু তাহার ইতিহাসে উলুগ খা কর্তৃক একবার মাত্র গুজরাট-আক্রমণের 
কথা লিখিযাছেন। উহাতে মাত্র মন্দির-ধ্বংল ও আনিলওয়ারা পট্টন অধিকারের কথা 
আছে। রাজা করণের নামোল্লেখ, তাহাব কারাবাস, স্ত্রী পুত্র পরিবারের বন্দি-দশা কিছুই 
নাই । ৬৯৮ হিঃ বাঁ ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট বিজিত হইযাছিল। ৭১০ হিঃ পৰ্য্যন্ত (যেখানে 
তাহার ইতিহাস শেষ হইয়াছে ) উলুগ খাঁ কর্তৃক দ্বিতীয় বার পশ্চিম দ্রিকে অভিযানের কথা 
‘তারিখ-ই-আলাই’ গ্রন্থে নাই। (08019 & Dowson, 111, 74, 92 ) আশিকী কাব্যে 
কবি প্রথম অভিযান প্রসর্দে লিখিয়াছেন--রাষ-ই-গুজরাঁতি উপতাদ্‌ ব-বন্দশূ অর্থাৎ 
গুজরাটের রাজা বন্দী হইলেন, রাজার কোন নাম নাই (মূল পৃ ৬৪)। | 

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর বিজিত হওয়ার পর খিজির খা চিভোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হইলেন। মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। এ পর্য্যন্ত কবির 
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সহিত এঁতিহাসিকেব বিরোধ নাই। আমীর খুস্ক তাহার ইতিহাসে আলাউদ্দীনের 
রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহাদি কিছুই লেখেন নাই । কবি ইতিহাসেৰ হাত 
হইতে মুক্তি পাইযা এখানে কল্পিত নায়িকাকে পটভূমিতে আনযন করিবাব স্থযোগ 
পাইয়াছেন। আলাউদ্দীন দক্ষিণ ও পূর্ববসমূন্র পধ্য্তপ্রাজ্য বিস্তার করিয়া পশ্চিমসমৃদ্র অর্থাৎ 
কাঠিয়াবার উপদ্বীপ জয় করিবার সংকল্প করিলেন, এবং উলুগ খাকে সমুদ্রের দিকে , 
(জানিব-ই-দরিষা ) সৈন্ত চালনা করিবার হুকুম দিলেন । ওঁ সীমান্তে রাজা কবণ নামে এক 
ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন (মূল পূ ৮*)। উলুগ খা তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহাব 
স্ত্রী কমলা দেবীকে দিল্লীতে প্রেবণ করিলেন (পৃ-৮১)1 

কমলাদেবী আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার কিছু দিন পরে এক দিন তিনি 
দিলীশ্ববকে নিবেদন করিলেন, রায়করণের রসে তাঁহার ছুই কন্তা জন্মিযাঁছিল , যখন তিনি 
দিল্লীতে আনীত হইলেন, তখন কন্যাঘয স্বামী করণের কাছে ছিল-_ইহাঁদের মধ্যে ছোটটির 
বয়স ছিল তখন মাত্র ৬ মাস ২ সপ্তাহ, তাহার নাম দেবলদেবী। ইহাকে দিল্লীতে আনিয়া 
শাহজাদা খিজিব খার সহিত বিবাহ দেওযা তাহার ইচ্ছা । স্থলতান উলুগ খীকে আদেশ দিলেন, 
আপোষ কিংবা যুদ্ধ করিয়া দেবলদেবীকে হস্তগত করিতে হইবে। উলুগ খাঁর সহিত 
যুদ্ধে পরাজিত হইযা রাষকরণ দেবলদেবী সহ দাক্ষিণাত্যে দেবগিবির দিকে পলায়ন 


করিলেন, মুসলমান সৈন্য তাহাকে বন্দী করিবার জন্ত দ্রুত পশ্চাৎ ধাবিত হইল। দেবগিরি- 


রাজ রাষ-রাযাঁন সংকন দেব দেবলদেবীকে বিবাহ কবিবার জন্য উৎসুক হইলেন। 
(পৃ. ৮৫-৮৬)। 

হতরাজ্য গুজরাটপতিকে সসম্মানে দেবগিরিতে আনয়ন করিবার জন্য সংকনদেবের 
ভ্রাতা ভীলম্দেব আদিষ্ট হইলেন। রাঁয়করণ দেবলদেবীর সহিত দেবগিরিরাঁজের বিবাহ 
প্রস্তাবে অনিচ্ছায় সম্মতি প্রদান কবিলেন। রায়করণ দেবগিরি হইতে মাত্র এক ফবসংগ, 
বা চারি মাইল দূরে পৌছিয়াছেন, এমন সময় অন্থসরণকারী তুর্কাঁ সৈন্য অতর্কিতে তাহাকে 
আক্রমণ করিয়া দেবলদেবীকে বন্দী করিল। উলুগ খা বালিকাকে নিজ কন্তার মত* 
তাহার পবিজনবর্গেব সহিত অন্তঃপুরে স্থান দিলেন এবং পরে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। 

আলাউদ্দীনে অন্তঃপুরে যখন নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন খিজির 
খার বয়স ১০ বৎসর এবং দেবলদেবীব বযস ছিল ৮ বৎসর ২ সপ্তাহ (পৃ. ৯৩)। দেবল- 
দেবী খিজির খার চেহারাব সহিত তাহার ভাইএর চেহারার সৌসাদৃশ্ঠ দেখিয়া খিজির খাঁর 
প্রতি ভগ্নীব ন্তায অন্থ্রক্রা! হইযাছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে শাহজাদা খিজিব খাঁর 
সহিত তাহার মামা (খালা) আলপ খাঁর কন্াঁর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। ৭১১ হিজরীর 
২৩এ রমজান বুধবার (ফান্তন, ১৩১২ খ্রীঃ)! কবি এই বিবাহোৎসবের-যাঁহা একটি 
ধ্রতিহাঁসিক সত্য ঘটনা-সবিস্তার বর্ণনা কবিযাছেন । শাহজাদা শম্স-উল-হক 





* চু ফব্জন্দ-ই-খোদ্‌ দব্‌ পব্দা-ই-নৃর । 
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খিজির খা বরাত সহ বাধুগামী, শিরাজীর মত লাল গাযের রং, কাল চমর ও 
চুলবিশিষ্ট কমৈত-জাতীয় ঘোডায় সওযার হইযা যাত্রা করিলেন । যাত্রাকালে 
গগনভেদী “বিস্মিল্লা” ধ্বনিব প্রত্াত্বরস্বরূপ চন্দ্রলোক হইতে তারকাবাজি “হম্ছুদ-ইলাহ» 
₹ বলিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিল। আলপ, খার (উজ্জধিনীস্থিত?) প্রাসাদে উপস্থিত 
চহইলে বব-সভাষ শাহজাদা “চার-বালিশেব” মধ্যে উচ্চ মস্নদে সমাসীন হইলেন, 
তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন--সহযাত্রী আমীর-বৃন্দ। বরকন্তার উপর দববারীগণ 
অজন্র ধন “নিসার” স্বকপ বর্ষণ করিল। উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য হদিয়| বা উপহার 
প্রদত্ত হইল। মিশরের খেরাজ ( রাজস্ব ) কিংবা! মদ্াইন শহরের মাশুল (খাজনা ) 
সমপরিমাণ ধন ইহাতে খরচ হইল। শাহজাদার বাহিরে বেশ প্রফুল্লত| ও মুখে হাসি, 
অথচ এই লৌকিক হাঁসির অন্তবালে দেবলবাণীর প্রতি তাহার আসক্ত হৃদয় অগ্নিদগ্ধ 
হইতেছিল। বরাত কন্তাগৃহে তিন মাস অতিবাহিত কবিয়! ও বৎসরের অর্থাৎ ৭১১ হিজরীর 
-জিলহিজ্ৰা মাসের প্রথম তাঁবিখ রবিবার রাত্রি ১২টাঁর পব (যখন সোমবার আরম্ভ হয়), এক 
শুভ মুহূর্তে উষাক্ষণে দিল্লী যাত্রা কবিল, বাদশাহী প্রথামত শাহজাদা রত্বখচিত মহামূল্য 
চতুর্দোলে (কুরসী ) উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার উপর অপবিমিত ধন বধিত হইল। 
বিবাহের পর নাঁধক-নাঁধিকার মিলনেব পথে অভিনব বাঁধা স্থষ্টি হওয়াতে উভয়ের 


প্রেমবন্ছি দ্বিগুণ গ্রজলিত হইযা উঠিল। শাহজাদাব গ্প্তপ্রেমের কথা প্রকাশিত হওযায় | 


খিজির খা জীহান্গমা প্রাসাদে আবদ্ধ এবং দেবলরাণী কসর-ই-লাল বা. পান্নমহল-দুর্গে 
প্রেরিত হইলেন। এই সমযে উভষেব মধ্যে প্রণয়-পত্রিকা বিনিমষ ও মধ্যে মধ্যে গোপন 
সাক্ষাৎকার হইত। দেবলরাণীর বিনয়-পত্রিকার প্রত্যুত্তরে শাহজাদা নিজরক্তে রঞ্জিত 
করিযা* ( খুন-আলুদা ) পত্র লিখিলেন। রাঁজপুত্রের “অস্তং অন্তং কন্কবলযম্” অবস্থা, 
তাহার অবস্থা দেখিয়া মাতা জাহানারা আলাউদ্দীনকে অনেক বুঝাইয়! দেবলরাণীর সহিত 
শাহজাদার বিবাহের অঙ্থমতি লাভ করিলেন। . কসর-ই-লাল দুর্গ হইতে সসম্মানে 
দেবলরাণীকে রাজঅন্তঃপুরে আনযন করিষা এখানে গোপনে কয়েক জন অতি অন্তরঙ্গ 
ব্যক্তির সম্মুখে দু-জনের বিবাহ-অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইল । 


* এটা কথার কথা কিংবা কধিপ্রসিদ্ধি নয়। কালির পবিবর্তে বক্তত্ধারা এখনও প্রেমিক 
চিঠী লিখিয়া থাকে । ছুই বৎসর পূর্বে তক্ষশিলায় এক রেলে কুলী আমাৰ পথপ্রদর্শক হইয়াছিল । 
কুলীৰ কাজ করিলেও তাহাব চেহাবা ও কথাবার্তীয় ভদ্রবংশের ছাঁপ ছিল , সে সাদী ও হাফেজেব 
কবিত। ভাল বকম আবৃত্তি করিত। তাহাব নাম মীর্জা সরওয়াব খা; বাহাদুৰ শাহ ছিল নাকি 
তাহার পূর্ববপুকষ ৷ সরওয়ার এক সময়ে বেলে মিস্ত্রী কাজ কবিত, অবস্থাও ছিল ভাল! 


সে এক নাপিতের ছেলেব প্রেমে পড়িয়াছিল এবং তাহাব জন্য ছুই তিন শত টাকা খবচও করিয়াছিল । 


মাশুক অভিমান করাতে -সে.তাঁহাব কাছে একবাব বক্তত্বাবা চিঠি লিখিয়াছিল ; তাহা বী-হাতে 
স্বেচ্ছাকৃত জখমেব দাগ এখনও আছে । 


' দীন চণ্তীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী 
কাপালীমিলন 
শ্ীখগেন্্রনাঁথ মিত্র, এম-এ 


শ্ীরুষ্ণের স্বয়ংদৌত্যে' নানাপ্রকাব বেশ কল্পিত হইযাছে। কখনও”্তিনি বাঁজিকর, 
কখনও বাদিযা, কখনও দোকানী, কখনও দেয়াশিনী, কখনও গণকী, কখনও চিকিৎসক, কখনও 
নাপিতানী সাজিযা অন্তঃপুবে প্রবেশ করিতেছেন এবং শ্রীরাধিকার দর্শন লাভ কবিষ! কৃতার্থ 
হইতেছেন, অথবা মানভগ্রনের উপায উদ্ভাবন করিতেছেন। কিন্তু কাপালী বা কপালী 
বা কাপালিক মিলনের কোনও পদ আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই। অনেক প্রাচীন কীর্তন- 
গায়ের নিকট সন্ধান লইয়াও ইহার খোজ পাওয়া যায় নাই। 

সম্প্রতি একখানি পুথিতে কতকগুলি পদ পাঁওযা যাইতেছে, তাহাঁবই পবিচয় এখানে 
দ্রিতেছি। পুখিখানির বযন আভাই শত বৎসর । ইহাব এক স্থলে ‘সন ১০৯৫ সাল” 
পাওযা যাইতেছে। ইহার স্বত্বাধিকারী পুরুলিষাঁব উকীল শ্রীযুক্ত বিমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়। 

এই পগুলি দীন চণ্ডীদাসের। দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সমস্যা উখিত হইযাঁছে, 
এখনও বোধ হয়, তাহার মীমাংসাব সময় আসে নাই । দীন চণ্ডীদাসেৰ বেশী পদ আমাদেব 
জানা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুথি আছে, তাহাতে বেশী পদ নাই। তবে 
দীন চণ্ডীদাস যে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেগুলি বাকুড়া জেলাষ সংগৃহীত হইয়া 
স্থরক্ষিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীজ্রমোহন বন্থও তাহার 
দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী’ গ্রন্থে বলিযাছেন যে, “দীন চণ্ডীদাস-বচিত ছুই সহআঁধিক পদের 
মধ্যে প্রাধ বার শত পদ মাত্র পাওয়া যাইতেছে।” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালাব 
২৩৮৯ সংখ্যক পুথির উপর নির্ভর করিযাই তিনি এঁ উক্তি করিয়াছিলেন। কারণ, 
উক্ত পুথিতে ২০০২ পদ পর্যন্ত সংখ্যা আছে। আমাব পুথিতে দেখিতেছি, পদের 
সংখ্যা ২৬৫৮ পর্যন্ত আছে। ইহা ছাড়া আরও পদ হত আছে। এই পুথির 
সকল পরগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা নাই। ২৬৪১ হইতে ২৬৪৫ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা 
দেওয়া হইযাছে। ইহার পূর্বের সংখ্যা নাই । ২৬৪৫-এর পরে ৯টি পদ এগারো 
হইতে গণিত হইযাছে। শেষেৰ পদসংখ্যা ২৬৫৮। মাঁঝেব পদ্গুলি গণনা কৰিলে সংখ্যা 
হয ২৬৪৫4-২০= ২৬৫৫, কিন্তু তাহা হইল না কেন? এই পুথিতে যে উচ্চ সংখ্যাযুক্ত পদ 
আছে, তাহা হইতে এৰূপ অন্মাঁন করা চলে না যে, এ পুথি কোনও বৃহ্ত্তব পুথির খণ্ডিত 


২৭০ সাঁহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা ( 


অংশ । এ পুথিখানি ক্ষুদ্র (আকার ডবল ক্রাউন অপেক্ষা ছোট এবং পত্রসংখ্যা মাত্র ৩২ )। 
এই ছোট পুথিতে এরূপ ভাবে পদসংখ্যা দেওযা হইল কেন, ইহা চিন্তা করিবার বিষয়। 

নিয়ে যে পদগুলি দেওয! যাইতেছে, তাহা স্বযংদৌত্যে'র পদ । বৈষ্ণবদদাস 
পদকল্পতরু'তে এই জাতীয় পদের পূর্বে প্রবেশক দিয়াছেন__“সভোগবসন্ত স্বয়ংদৌত্য” । 
উজ্জ্বলনীলমণিতে ‘সম্ভোগ’ এবং স্বযংদৌত্যে'র অর্থ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে দেওযা আছে। 
শ্রীকষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছেন--ইহাই বর্তমান 
পদগুলির ও পদকল্পতকধৃত স্বযংদৌত্য সম্বন্ধীয় পদগুলিব (প্রকারান্তর ) বর্ণনীয বিষয়। 
পদকল্পতকতে বাদিয়ার' বেশে, নাপিতানী বেশে, চিকিৎসক প্রভৃতি বেশে শ্রীকুষ্ণ শ্রীরাধার 
দর্শন-লাঁভের চেষ্টা করিয়াছেন। এই পদগুলিতে কবি কাপালিকবেশে মিলনের বর্ণনা 
করিতেছেন। এইরূপ মিলনকে কেহ কেহ স্বয়ংদৌত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতে প্রস্তুত 
নহেন। কেন না, তাহাদের. মতে 'স্বয়ংদৃতী’ অর্থে শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি বুঝায়। 
এই অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহারা মনে করেন যে, বৈষ্ণবদাস একটি মনগড়া বিভাগ খাডা 
করিয়াছেন।* কিন্ত বৈষ্ণবদাসের এই রসবিভাগ উজ্জলনীলমণির বিরোধী নহে। 
প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, স্বযংঘূতী প্রীকুষ্ণ এবং শরীরাধা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য । 
এই পদগুলিতে শ্রীকুষ্ণ স্বন্ধেই স্বযংদৌত্য প্রযুক্ত হুইযাছে। অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজের 
প্রেম-নিবেদন করিবার নান! ছল অবলম্বন করিষাছেন। এ সম্বন্ধে উজ্জলে দেখা যাইবে, 4২ 
দৃত্য অর্থে দূরবর্তী নায়ক নাধিকার অভিসার করানো-“দৃতামত্র তু, তদ্দুরাদ্‌ 
যুনোর্ধদভিসারণম্।” উভয়েই এই অভিসারের নিমিত্ত অনেক সময়ে আগ্ুদূতী ( সথীকে বা 
স্থবলকে ) পাঠাইতেছেন। কিন্তু সমযে সময়ে নিজেবাঁও অভিসার করিতেছেন । অর্থাৎ স্বয়ং 
মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য উপনীত হইতেছেন | যথা--ব্ত্মরোধ, পুষ্পচযনচ্ছলে, যমুনাবারি - 
আন্যনচ্ছলে মিলন। স্বযংদূতী অর্থে সেই নায়ক বা নায়িকাকে বুঝায, যিনি অনুরাগ- 
মোহিত হইয! স্বয়ং “অভিযোগ” করেন অর্থাৎ মনোভাব ব্যক্ত করেন। 

অভিযৌগো ভবেদ্ভাবব্যাক্তঃ স্বেন পৰেণ চ। 
নিজের ঘ্বারা বা পরেব দ্বারা মনোভাব প্রকাশের নাম অভিষোগ । তুলনা করুন ঃ 
গিবিবব কুঞ্জে চললি দুহু নিবজনে 
উজ্জ্বল ঘমবক লাগি । 


নিজ অভিযোগ- বচনক কৌশলে 
মনহি' মনোভব জাগি [-_-বাঁধামোহন / 


'স্বযংদৌত্য’ বহুপ্রকার হইতে পারে। শ্রীকষ্ণপক্ষে ইহা কটাক্ষ ও মুরলীধ্বনিতেই 
পর্যবসিত নহে। শ্রীব্ূপ গোস্বামী ছুই একটি প্রকারের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি 


দিগ দর্শন করিলাম মাত্র । 
ইত্যেতেষামসংখ্যানাং দিগেবেয়ং প্রদণিতা। 
যখোচিতমমী জেয়া নায়কেহপ্যঘবিদ্বিষি 1--উজ্জবলঃ, দৃতীভেদঃ | 


* দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পূ । 


হ্‌ 





৪৬ধ বৰ্ষ ] 


দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী ২৭১ 
অর্থাৎ স্বয়ংদূতীর লক্ষণ অসংখ্যপ্রকাব। অথারি শ্রীক্কষ্ণে ও সকল লক্ষণ যথোচিতৰূপে 
পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। অর্থাৎ কখনও কখনও তিনি স্বযংদূতীর ন্যায স্বীয় অভীষ্টও 
প্রার্থনা কবিয়! থাকেন ।-( রামনারাযণ বিদ্যারত্রের অনুবাদ )। 

ছনবেশাত্মক স্বয়ংদৌত্য-পদগুলি প্রায় সমস্তই চণ্তীদাসের ভণিতায পাওয়া যায় ₹__ 


বাদিয়ার বেশ_- 
নাপিতানী বেশ 
গ্রহবিপ্র বেশ-- 
দেযাশিনী বেশ 
মালিনী বেশ_- 
চিকিৎসক বেশ__ 
বণিকিনি বেশ-- 
বাজিকর বেশ--* 
দোকানী বেশ 


দ্বিজ চতীদাস * 
bs ও চণ্ডীদাস 
3 ও চণ্ডীদাঁস 
চণ্ডীদাস 
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এতদ্ব্যতীত পটুয়া বা পাটদার বেশের পদ দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। 
দানলীলা এখং নৌকাবিলাসে যে দানী (্ুল্ধগ্রাহক ) বা! নাবিকের সাজে নায়ককে দেখিতে 
পাই, তাহা দান ও নৌকাখণ্ড নামক প্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র পালার বিষয়ীভূত। 
* উপরে যে ছন্মবেশেব পদগুলির উল্লেখ আছে, তাহা পদকল্পতরুগ্রন্থে এবং নীলরতন 
বাবুর সম্পাদিত চণ্ডীদাসে পাওয়া যাঁষ। কিন্তু এগুলি যে একই ব্যক্তির রচিত, তাহা বোধ 
হয় না। চিকিৎসকবপে মিলনেব যে পদ আছে, তাহাতে বাশুলীর নাম আছেঃ 


বাশুলী নিকটে 


এমন কাহার কাজ | 


চণ্ডীদাস বটে 


আবার একটি পদের ( দোকানী বেশ ) ভণিতাঁষ আছেঃ 


বজকী সঙ্গতি 


দোকান দাকান 


রচিল আনন্দ বটে। 


সকলি গেল যে লুটে ৷ 


চণ্ডীদাস গীতি 


হৈল সমাধান 


দীন চত্ভীদাসেব রজকীসঙ্গতি নাই, বাগুলীব সংশ্রবও নাই। সুতরাং দীন চণ্ডীদাস . 
ইহাদের অপেক্ষা অর্বাচীন বলিয়া মনে হয। কারণ, তিনি যে কোনও অপেক্ষাকৃত পুরাতন 
আদর্শ অনুসরণ কবিয়া পদগুলি রচনা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
কাপালী-মিলনের পদে সুবল সখা সহায। শ্রীকুষ্ণ স্থবলের পরামর্শে কাঁপালী সাজিযা মৌন- 





* পদকল্পতকুতে যে বাজিকবমিলনের পদটি আছে, 


সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 


তাহা উদ্ধবদাসেৰ ভণিতায় এবং পদটি 


২৭২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা 


ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দাসীর বেশে দৌত্যেব ভাব একবপ স্থুবলই গ্রহণ করিযাছেন। 
উদ্ধবদাস ব্যতীত (বাজিকরমিলন ) অন্য কাহারও “্ষষংদৌত্য* পদে সুবল সঙ্গী নহেন। 1 
উপরস্ত এই পদগুলিতে উভয়ের ছদ্মবেশ দেখা যাষ। স্বয়ংদৌত্যের পদগুলিতে মাত্র 
নায়কেরই ছদ্মবেশ ধাবণের প্রসঙ্গ আছে। 
যাহা হউক, দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যায় এই অপ্রকাশিতপূর্ব পদগুলি 
এ. কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিলেও কবিতে পারে । 


[৪র্থ সংখ্য! 


মল্লার স্থবলেব কৰে রামখডি ধরে 
কহেন সুবল] মুন রমনি মোহন । নগব ভিতরে গ্নেলা। 
নিবেদি তোমাৰ পাঁধ কবিযা জতন ॥ এক বৃক্ষমুলে বসি কুতুহলে 
বৃখভানু পুবে জদী জাবে প্ৰাণনাথ ৷ আঁদন পাঁতিআ দিলা রর 
আছএ জুগতি এক মবমক বাত ! আপনি বধিল! দাধিবপ হঞা 
এক ছলা কআ! জাইতে হএ তখি। দেখিতে বগি বড়ি । 
অষ্ট কপাঁলির তুমি ধবহ মুকুতি ৷ নগবেব লোক আিআ। দেখল 
কপাল জুডি লহ বিন্দুব বোচনা। অতি সে সুন্দরি নাঁবি ॥* 
কবের মাঝারে দুর্ববা ধান্য লেহ সাম ॥ সুখাই সকল লোক অনুকুল 
মোর হাথে রামখডি কহেন সুবল । এ জন কে জন বটে । a 
তুমি সে থাকিবে মোনে কহিঅ গোঁচর ॥ কহ নব বাম এই কোন জন৷ 
আমি সে কহিব কথা তোমা আঁরাধিঅ!। কেন ব' বসিলে বাটে ॥ 
তোমাবে বসাঁই জেন কুসাঁশন দিয! ॥ চণ্ডিদীস কএ শুন গুনিশ্চএ 
তুমি জান আমি দাঁশী বহিবে মৌনেতে । এই সে কপালি হএ। bl 
সকল কহিব আমি তোমাৰ সাক্ষাতে ৷ মনের বাসন! পুরএ কাঁমন। 
জতেক মনেব কথা আমি সে কহিব। আপন হৃদএ কএ 1৭0২৬৪২ 
তুমি সে কবিআ মোন নিগুডে রহিব ॥ ত 
আমি মনের সম্বী জানিএ সকল । 
গনিএ কবিব প্রন্ন অতি সে নির্মল ॥ 
দিন চত্ডিদাস কহে এই ভাল মানি। * দি 
চলিল! সবল সনে স্তাম গুনমনি 1৩1২৬৪১] কেহ কেহ বলে কানাকানি কবে 
কোথাঁহ তোদেব বাঁধ। 1 
কেন বা যাঁইলে কিসের কাঁবনে 
তুডি এই কবে ইতিহীষ | 
ভাল জুডি দিলা ফিলুর বোচনা কহে সেই দাঁষি মুখে মধু হাষি - 
আঁটকপাঁলির মত। নাঁগরি মুখেতে চাঁএ। 
চলিলা সত্তবে বৃখভানুপুরে সুন সর্ব জন জধিব কারন 
জেন কপালির মত! গমন হইল এখায় ॥ 


৪৬ বর্ষ ] দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী ২৭৩ 


ইহ্‌ যে সব্বজ্ঞ সকলে জজ্ঞ 
কহেন মনেব কথা। 

ইহাবে লইযা ফিবি দেখ দিষ] 
গমন হইল এখা ॥ 

জাব জেবা কায আষি সব্ব বাধ্য 
কহেন সর্বজ্ঞ বানি । 

এ কথা শুনিঞা হরসিত হঞা 
সর্বজন পুছে পুনি ৷ | 

তবে কহে তাঁবা হবধিত পাব! 
কি লাগে ইহাব পুজ|। 

কহেত দাবি বচন উককীষি 
চণ্ডিদাষ কহে ধজা11৮7২৬৪৩] 


ধানযী ! 
কপালিব দাসি কহে সভা গোঁচর ৷ 
খণ্ড পুষ্প দুর্ব্ব ফল রাখিবে গোচবে ॥ 
আতা তঞ্জুল বুপ চন্দন আঁগর । 
রৃম্তাফল মণ্ডী আর ঝুনা নাবিকল | 
[ছয?] পাই আতব হুপেতে ফেলিয। 
অষ্ট কলাই নিবে তাহাতে পুরি] ॥ 
রক্ত বর্ন কড়ি তিনি নিবে সাত গণ্ডা। 
বধিবে ইহাব কাঁছে না কহিবে বাঁড়া ॥ 
একধান্ত একধ্যান একমন করি । 
বসিবে ইহার কাছে না কহিবে বেরি | 
আমি দে পাতি খড়ি ইহাব আজ্ঞা পাঁয!। 
ইহ সে আছেন মৌনব্রত জারোপিয়] 
মৌবে আজ্ঞা আছে আমি কব সকল। 
দিন চণ্ডিদাদ কহে সবার গোঁচব 1৯/২৬৪৪1 


কানডা ॥ 
এ কথা| শুনিঞা হবধিত হঞা 
নগবেব নাবি জত । 
পুজাব বিধান করি আয়োজন 
জনে আলা কত ॥ 
" কপাঁলিব কাঁছে সভে বসিযাছে 
করিযা একেক ধ্যান । 
জানিয়া কাৰণ _ কবিধা জতন 
পুযার সামৃগৃ আন ॥ 


বসিলা বমণি কুলেৰ কামিনী 
করিষণ একটি ধ্যান । 
দাসি মন জানি কহিল কাহিনি 
খ্‌ডি পাতি বিদ্যমান ॥ 
কহেন সকল হইঞ নির্মল 
জতেক মনেৰ কথা । ৮৮ 
বিশ্ময লাগিল কপালি কড়ি” রব 
ঘুচিল হিআর বেথ! ॥ 
চণ্ডিদাস কএ নাগিল বিশ্মঅ 
জতেক নগরবামা। ঁ 
এছন বেভাব সহিতে লাগিল 
চণ্ডিদাঁস জানে প্রেম! 1১০]২৬৪৫। 


তুডি রাগ ৷ 
তবে সে বলিল অন্তঃপুর দিযা 
জেখেনে কিন্তিকা! আছে । 
কপালিবে কহে কহ ২ পুন 
কোঁখাবে বসতি আছে! 


দাসি কহে তাঁএ পুছহ আঁমাঁএ 
কপালি মৌনের ত্রতে । 

ইহীৰ আপিষে তরি অনাআদে 
সকলি কহিব চিতে ৷ 

কাঁহাৰে না কহি মৌনব্রতে বহি 
ইহা না বোলই কাঁহ । ৰ 

এই সে কূপালি জীনিহ নিশ্চএ 
বডই বড়াব বহু 


_বাচাদি্ধ হএ জাঁনিহ নিশ্চএ 


ইহাব পুজন পুজা । 

তবে কাম্যসিদ্ধি বহু হএ বিধি 
ইহাঁব উত্তর ধজ] ॥ 

চণ্ডিদাঁসে কএ সব সিদ্ধি হএ 
এই দে দাঁসিব হৈতে। * 

নেব মানস পুবি তাৰ আস 
এসব ইহীরি রীতে 1১১৫ 


২৭৪ 


সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ র্থসংখ্য। 
মালব ৷ ভাল বলি মাথা লাঁডি সঘনে হঙ্কার ছাঁডি 
ইহার মহিম! কে জন জানে। কপাঁলি কম্পিত কলেবৰ ৷ 
বাচসির্ধ করি ইহাঁবে মাঁনে॥ ভূমে ফেলে খড়ি দাসী কহে সব পরকাঁষি 
এই সে কগালি জা কহে বোল। , কহে জত হৃদএ সব? 
সেই সিদ্ধ হএ কহিল ওব ॥ জামিল সকল তত্ত মুখে পড়ে মহামন্তর 
তুমি বাজবানি লহি [ দহএ ? বাঁনি। কিন্তিকাঁব হৃদএ জে ছিল। 
৯৯ মনেৰ কামনা মনে সে জানি৷ একেং মৰ জানি কহিতে লাগিল৷ পুনি 
পুজ্রহ্‌ ইহারে মনে সবে। জেবা চির্ভ সকল কহিল 1 
যো কহিল কিন্তিকা বাঁনি মৌব মনে কথা জানি 
সকল জানিব পাইবে সাক্ষি। বানি 
রে নোলকাষর কি! দিন চণ্ডিদাসেব বানি জে বব মাগিলা রাণী 
হাঁসি বাজবাঁণি কিণিক! কএ। ২ 
জে কথা! আমার মনেতে লএ ! 
পুজন সামিগ্‌ সাক্ষাতে বাঁখি। 
একটী ধিআনে মুদি আঁখি ৷ 
তবে রাজরানি বৈঠল ঠাঅ। কহেন সুবল হবস হয্যা। , 
কপাঁলিবদন সঘনে চাএ ॥ কহিতে লাগিল! বদন চায্যা ॥ 
কব জোড়ে বহী একটি ধ্যানে। তোমাঁব বাসন! জে আছে মনে। 


চণ্ডিদাঁস দেখি হরস মানে ॥১২৷ 


কান্ডা। 

কিন্ভিকা জুডিএ কব ভাবএ মনে সব 

£ কহ ২ কপালিবে কএ। 

মোর জেবা আছে সাধ ইহ! না কবিবে বাদ 
এই বব মাগি তুঅ! পাঁও ৷ 

তুমি সে সকল জান কী বলিব বিদ্ধমান 
আঁমাঁব বাঁসনা কার] পুব । 

তবে সে তুমার পাঁএ সব নিবেদিব তুএ 
জদি হএ দযার ঠাকুব ॥ 

কি মৌর বাঁসনা বটে কহ মোব হুনিকটে 
তবে সে মহিম। জানি তোৰ ৷ 

হাদএর কথা আছে জীনিএ। কহিবে কাছে 
এই নিবেদন আছে মৌব | 

সকল কহিবে তুমি তবে সে মহিমা জানি 
কহ দেখি বিচাব করিযাঁ। 


ফু সং EE 


সকল কহিব মনে সুনে 1. 
তবে কহে দাসি হৃদ[য] কথা। 
ঘুচীইৰ সব মনেৰ বেথ] 
তবে কহে দাঁসি হনগো রানি। 
সাফল কবিব তোমীব প্রাণি ॥ 
বাঁণি কহে তবে কি মোব চিতে। 
খডিব কখন কী কহে ভিতে | 
তবে কহে দাসি বাসন! এই ৷ 
সুভকর্ধন ফল ভাবিলে সেই! 
তোমাঁব নন্দিনী সমান বব । 
এই সে হইল তোমাঁব সব | 
মনের মরম কহিল! বাঁনি। 
সকল বীচাৰ কহিলে তুমি ॥ 
এই মে কামনা মনেতে ছিল। 
খডি উঠাইতে সবল পাঁলা 


চণ্ডিদাঁস কহে এই সে ভাঁন । 
তোমাঁব জনম সাফল ভেল ॥১৪/ 


৪৬শ বর্ষ ] দীন চণ্তীদাসেব অপ্রকাশিত পদাবলী ২৭৫ 
শ্রীরাগ ৷ তবে কহে দাসি হৃদঅ প্রকাসি 
কিত্তিকা কহেন সুন কপাঁলির দষি। হুনগো! কি্তিকা রাণি। 
ভালমতে ইহারে করিয্য! দিব খুসি ॥ আপন তনআ। ভাল বর পাঁষা। 
আমার বাসন! জদি অবস'য পুবিব1। তারে সমর্পিব আমি ! 
ভালমতে তোমীর কবিআ দিব সেবা ॥ এঁই বব মাগি হয্যাছ বিয়োগি 
কনক কঙ্কন দিব নানা আৃভবন। সাফল কবিব তাই। শা 
গলে গজমোতি দিব অনেক ভূদন ৷ এমন পিরিতি সুখের আরা 
মোঁর বড সাদ আছে সকল কহিলে। দিন চণ্ডিদাসে গাই ॥১৫॥ 
তুমি সৰ্ব্ব জান বট সকা'লী জানিলে ॥ 
এই মৌর বাদন! হই জবে সিদ্ধি। 
তোমাৰে তুসিব দিব কত সত নিধি ॥ 
হাঁসিষ। কপ।লি কহে ঘন মাথা! শাঁড়ে। 
মুদিত নঅন সঘন নিশ্বাস এডে ॥ ভৈবৰী ! ৫ 
- বাম করে নানা পুষ্প কিন্তিকার করে। মনের মরম পাইল তখন , 
পুরিব কামন1 তোব জানিহ অন্তবে ৷ পুলকিত হুল্য তনু৷ 
জে বরু মাগিবে রাঁণি সেই বব দিব । কপালিব পাও *.. সঘনে লোটাএ 
চণ্ডিদাপ বলে আমি বব মাগি নিব 1১৫ "নিবেদন কবে পুনু। 
মোর জে বা মনে জানিল কেমনে 
কহিল মনের কথা । 
| এত দ্বিনে মোৰ সুভ দস! ভেল 
ঘুচিল হিয়াব বেথা ॥ 
কহয় হর ইইয। নিৰ্মম কহ বাণি আরবাব স্থনি 
স্থনগে বিব্তিক। রাণি। তুমি সিদ্ধ বট দেবা। 
সাঁফল করিব তোমার জীবন আপন নিছিআ তোমাবে ভজিব , 
বর দিব ইহা! জানি ॥ নিগুডে কবিব সেবা॥ 
করজোঁডে বলে কপালিব পাএ বলিহাবি জাই তোমাৰ বালাই 
এই বব দেহ তুমি। মনেব কথাঁটা জানি । | 
জনমে ২ তোমারে সেবিব বব দিলে জদি সুখেৰ অবধী 
পুজ্জন করিব আমি ॥ জেন সুভ হএ স্বামি 0 
তুমি অন্তজামি সব জানি তুমি তবে মাথা! নাঁডি কগালি উঘাডি 
কিবা সে আমার মনে । ঠাবিয! দাসিবে কএ। 
বিচাবিআ কহ কপট না রহ মাগি লেহ বব আমাৰ গোচব, 
বঞ্চনা কবহু কেনে ॥ দিব তোবে অতিষএ ॥ 
* মনেৰ মরম কিবা সে করম চণ্ডিদান বলে বর দিল তোরে 
কিবা দিবে তুমী বর ৷ -  আছএ জগতে সারা। 
আঁমার অন্তরে ভাবিনু সত্তরে তোমার তনএ আনিহ এথাএ 
কহ দেখি তার সর ॥ সকল বরেব সাবা ॥১৬। 


২৭৩ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [৪র্ঘ সতখ্য। 


বেহীগডা। নাসাএ বেসব অতি মনোহব ৰহ 
দাসি বলে সুন রাণি আমা[ব) বচন । নআনে কাজররেখা। { 
কপালিবে আঁদিযা কৰন দবসন ॥ - দেখিতে কি দেখি পিছলএ আঁখি 


জেন কাল মেঘ দেখা ॥ 
গৌচৰ নহিলে বব দিব কিবাকপে । রঃ 


তোমাবে কহিল রাণি সঘন সবপে ॥ দসন জেমন “কি কহি উপাম 4 
le দেখিযা দিবেন বর হবস হইব! । _ জেন দাডিম্ব বিজে। 
উজ পড়ন পাএ প্রণাম কবিযা॥ বি 
লোভ ] 
কপালিব দাসিব সুনিঞা বাণি। 
হবসে আনিতে গেল! আপন নন্দিনি ॥ হ্যার Ae সরু কবে ঝলমলি 
প্রবেসি তমহার ৷ 
১755 কনক ভূন নান! অভবন 
স্ুতিআ। মন্দিব ঘবে সুখে নি] রর হারা 
কিও্তিকা জীইঅ নিল আপনার কোলে । 5 রা শী 
লক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে ॥ তা 
TUE চবনে নপুর বাজএ মধুব 
Hl LL ns চণ্ডিদাস দেখে] ঘট! 1১৭৭ 
Mh 
জযন্তী ৷ ° 
বাহিব হইল! রাণি কোলে লঞা বাঁধা। 
0 সনাৰ প্রতিমা! জোন] তাহে নাহি বাঁধা / 
বাধা নিঞা কোলে আনন্দ হিলৌলে PE OF CCAR A ই 
সুখের নাহিক যোব। ER 
আপন আপনি ভোর ॥ কিএ গোঁরচনা জিনি কেঁতকির দন । রি 
রিতে কনক চম্পক জিনী ববণ উঞ্জল | 
হোঁরতে তনয মুখ । 
কত নিধি পাঁএ আনন্দ হিযাএ ধবনি পুলক মানি চলিতে চরন। 
কতি গেল বোহু দুখ ৷ মনসিজ লাঁখ ভবি হবিল চেতন ৷ 
বান্ধল চাচর চিকুর সুন্দর কিন্তিক! জননি কোলে পড়িছে বিজুরি | 
কবরি সাঁজল তাএ। বিহি নীরমিল কীএ এমত কুমারি | 
রান! ফুলদীম অতি অনুপাম চলিল! কিসোরি গুবি বালি দি[টি?] এডি। 
সথগদ্ধে ভমরা ধাএ ॥ চবন নপুর বাঁএ সভা হল্য বড়ি ॥ 
ভালে দে দিন্দুব ফোঁটা বিলখর্থণ দেখিআ সুবল চির্ত হরিল তখন । 
চৌদিগে চন্দনবিন্দু। কৃষ্ণে সমুখে দাগাইল ছুই যন ॥ 
82৪ __ তাৰাৰ গশবা দাঁসি কহে কপাঁলির চরন কমলে । 


উদয় হইল ইন্ব ৷ দিনী খিনি চণ্ডিদাঁস দুবেতে নিহালে 7১৮ 


গ্রজ্জরি ॥ 

বড় অপৰপ দেখিআ! হন্দব 
মোহিত মানল চিতে । 

বপেব ছটা এ মদন মুবছে 
সুনিতে নপুব খিতে ৷ 
বিহি নিবমিল কি। 

হেন তোর কন্তা জগজন ধন্যা 
তাঁহাবে বলিব কি! 

তুমাৰ ভাগ্যের দিতে নাহি ওব 
সুবল দাসিতে কএ। 

কপালির পানে চাঁহে ঘনে ২ 

, মুগুধ হইযা বএ। 

কৃষ্ণে চিত ভেল আধিক বাড়িল 
ধবি কপাঁলিব বেস । 

মুচ্ছিত মানল হিআ| ভেল চল 
না হএ সম্বিত লেন ॥ 

পাছে সহাচুরি নিতুম্বেতে ধৰি 
লইল কপালি আগে । 

কটাক্ষ তপনে নঅনেং 
উঠিল বিসন বাগে ॥ 

এক দিঠি তাএ “দিল! জহুবাঁএ 
তন মন ভেল ভোঁব। 

চণ্ডিদাস কএ হেন মনে লএ 
ধবিতে চাহেন কোব ॥১৯। 


দাক্ষিণাত্য শ্রী ॥ y 
নঅনেং মিলন হৈত্যে 
হিয়! ভবি পিঅল চিতে ॥ 
মনসিজবান বিন্ধিল তাঁএ। 
অস্থির হইল এ জদ্ুবাঁএ ॥ 
কূপের ছটাঁএ নয়ান ঝাঁপে। রিনি 
জেমত পড়িলা বসেব কুপে ॥ ০ পীর 
পড়িঅ! অগাদ দবিআ পবে। 
থাহ না পাঁষই বসেব ভরে |. 
মুখদ নাগর সাঁতুবি তাঁযে ৷ 
উঠিতে কিনারে স্থল! [না] পাএ॥ 
বদেব সমূদ্রে চাহিএ মিন ৷ 
নযাঁন সফবি দুহার চিন ॥ 
আঁবসে চাহিএ সিহাল! তাএ। 
শ্রীমতি কিকৌ[শো।?]বি চিকুর ভাঁএ ] 
আবেসে চাহিতে কমল যুল। 
শ্রীমতি বাধাৰ আনন মুল ॥ 
বাড়ব আগুন সমুদ্রে থাকে । 
কাঁনুব বিবহ আগুন চাকে 0) 1 
আবদে থাকএ সাগর মিন। 
স্তাম তাঁহে ভেল মগবচিন ॥ 


বসের সমুহ হুখেব সাব । 
চঙিদাস কহে লীলা অপাঁব 1২০1২৬৫৮] 


ব্ৰহ্মসূত্ৰাৰ্থে মতভেদ 
শ্রীবাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 


স্পা যাহার উপর যত প্রতৃত্ব করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাব বিষযে তত জ্ঞানলাভ করা 
আবশ্যক ইয,--এই নীতির অন্থুরণ, সকলেই সকল ক্ষেত্রে করিয়া থাকেন। এই প্রভৃত্বের 
শেষ, জগতের উপর প্রভৃত্বে, এবং এই জ্ঞান লাভের শেষ, জ্ঞাতব্য বিষষের কারণের জ্ঞানে । 
সমগ্র জগতের উপব প্রতৃত্ব লাভ হইলে, প্রতৃত্বলাভের অপর বিষয় আর না থাকাঁষ সেই 
স্থলেই প্রভৃত্বলাভ-কামনার শেষ হয়, আর যে বিষযেব জ্ঞান লাভের ইচ্ছা হয, 
সেই বিষষের কারণের জ্ঞান লাভ হইলে তাহার বিষযে জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকে না, আর 
তখন তাহার উপর প্রতুত্ব বা আধিপত্য লাভের সামর্থ্য হয। আর এই প্রতৃত্বলাভের 
কামনা আমাদের যেমন স্বাভাবিক, তদ্রুপ এই কামনার শেষও আমাদের হয না__ইহাঁই 
আমাদের স্বভাব । এইবপে সমগ্র জগতের উপর গ্রভূত্ব লাভের জন্ত, জগতের কারণজ্ঞান- 
লাভার্থ, স্থধীসমাজ সর্বদাই সমুৎস্থক , আবহমান কাল হইতে মন্ুষ্য-সমাজে এই চেষ্টা 
চলিষা আসিতেছে। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যোগবিজ্ঞান, সকল পথেই অবিরত এই 
চেষ্টা কত যুগ-যুগাপ্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন পথেই অদ্যাবধি উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইতেছে না, অধিক কি, হইবে বলিয়াও আশা-ভরসা বড বেশী নাই। কারণ, সমগ্র 
জগতের মূল কারণের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ, জগতের মধ্যে থাকিয়া সম্ভবপব হয় না। 
জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এবং জগতের বাহিরে না থাকিতে পাবিলে, এক কথাষ 
জগদতীত না হইতে পারিলে জগৎকাবণের পরিচয় লাভ অসম্ভব । কিন্তু তাহা হইলেও 
জগৎকারণের জ্ঞানলাভচেষ্টা পরিত্যক্ত হয নাই, এবং হইবে বলিয়াও আশা নাই। জগতের 
উপর প্রভূত্ব লাভেব স্পৃহা যেমন আমাদের স্বাভাবিক, জগতের মূলতত্বের জ্ঞানলাভম্পৃহাও 
তত্্রপ আমাদের স্বাভাবিক । বিশেষ এই যে, জগতের মূলতত্বের জ্ঞানলাভম্পৃহা অপেক্ষা 
প্রতৃত্বলাভের স্পৃহাটি প্রবলা। 

এইরূপে এই স্বাভাবিক চেষ্টার ফলে জগৎকারণ-বিষযে অনাদিকাল হইতে নানা 
মতবাদ জন্মলাভ করিষাছে, এবং ইহাদের মতভেদের কোন মীমাংসাও এ পর্য্যন্ত হ্য নাই, 
এবং বর্তমানেও হইতেছে না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে কি না, সে বিষয়েও বিদবদবৃন্দ 
সন্দিহান। ইহা দেখিয়া এক দল সুধী বা খধিবৃন্দ, জগতের স্ষ্টিকর্তা জগদতীত এক জন 


ঈশ্বর স্বীকার করিযা, তাহার বাণীর সাহায্যে এই জগৎকারণতত্ব নির্ণয়ে ম্মরণাতীত কাল. 
পূর্বে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সেই ঈশ্বরবাণীর স্বরূপ লইয়া বিবাদ উপস্থিত , 


হইল। নানা ধর্মাবলম্বীর অথবা নানা সম্প্রদায়ের নানা ধর্মগ্রন্থের বাণীই ঈশ্বববাণী কেন 
নহে বলিয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। ইহাতে কতকগুলি বাক্তি গ্রাচীনত্বের প্রামাণ্যাধিকা 


৪৬শ বর্ধ] | বরন্মস্থত্রার্থে মতভেদ ২৭৯ 


স্বীকার করিয়া বেদশাস্ত্কেই প্রকৃত ঈশ্বরবাণী বলিয়া জগৎকারণতত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। 
কিন্তু কালক্রমে সেই বেদার্থে ই আবার বিরোধ উপস্থিত হইল, এবং বেদ-বিভাগকর্তা মহধি 
বেদব্যাসের কথাতেই সেই বিরোধ মীমাংসিত হইল বলিষা অনেকেই মানিয়া লইলেন। 
এই বেদ এ স্থলে বেদান্ত বা উপনিষৎ এবং সেই বৈদব্যাসেব কথা এ স্থলে ব্রহ্মস্থত্র নামক 
একখানি দার্শনিক গ্রন্থ বলিষা স্থধীসমাজে পবিচিত। মহ্ধি বেদব্যাস এই স্ুত্রগ্রন্থসাহায্যে 
উক্ত বেদান্ত বা উপনিষদেব অর্থ নির্ণয় করিয়া দিলেন। 

কিন্তু কালক্রমে সেই ত্রহ্মস্থত্রের অর্থ লইয়াই আবার মতভেদ উপস্থিত হইল: এবং 
এই মতভেদ এতই অধিক হইল যে, ইহার মীমাংসা, স্বযং বেদব্যাস আবার হস্তক্ষেপ 
না করিলে বুঝি হইবার নহে,__মনে হয়। এই ব্রন্বন্থত্রের অর্থাবিফারের জন্য কালে 
কালে যে সব ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি রচিত হইযাছে, তাহাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত যে সব 


ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি পাওযা যায়, সেগুলিব কোনটিই দেড় হাজার বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নহে। 


এই সব ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি অগণ্য হইলেও যেগুলি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিষাছে, এবং 
তজ্জন্য মুদ্রিত হইযাছে, তাহারা সংখ্যায় দশখাঁনির অধিক নহে। যথাঁঁ-১। শাঙ্করভাষ্য, 
২। ভাসঙ্করভাষ্য, ৩। বামান্থজভীষা, ৪ | নিম্বার্কভাষ্য, ৫| মাঁধ্বভাষ্য, ৬। শ্রীকণ্ঠ- 
ভাষ্য, ৭1 শ্রীকর বা শ্রীপতিভাষ্য, ৮। বল্লভভাষ্য, ৯। বিজ্ঞানভিক্ষভাষ্য, এবং 
১০। বলদেবভাষ্য। এস্থলে ইহাদের আবির্ভাবক্রম-অন্থসাঁবে ইহাদের উল্লেখ করা 


" হইল। , 


এই সকল ভাষ্যই প্রায় সকল বিষযেই বিভিন্ন মতাবলঘ্বী। শাঙ্কর মতেব প্রতিবাদ 
ভিন্ন প্রায় কোন বিষয়েই সকলে একমত নহেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারা সকলেই 
রদ্বস্ত্রের ব্যাসসম্মত অর্থেব আবিষ্ষারে উদ্যত। জগৎকারণ সম্বন্ধে যেমন ইহাঁবা বিভিন্ন 
মতাবলম্বী, তদ্ৰূপ রক্মত্রেব সংখ্যায়, ব্রদ্ষস্থত্রের পাঠে, সুত্রের অর্থে, স্তরের ক্রমে, বিচার্ধ্য 


= বিষযানগুসারে কুত্রসংগ্রহে, এইবপ বহু বিষষেই ইহার! বিভিন্নমতাবল্বী। ইহাদের এই 


প্রকার মতভেদ দেখিলে, মনে হয়, সুত্রকারের কি অভিপ্রায়, কি তাৎপর্য, তাহা জানিবার 
বুঝি আব উপাধ নাই। ইহাদের পাণ্ডিত্য, ইহাদের প্রতিভা, ইহাদের যুক্তিপটুতা দেখিলে, 
মনে হয, ইহাদের যুক্তির বা ব্যাখ্যার দোষগুণ, শ্রেষ্ত্বাশরেষঠত্ব-নির্্ঘ এক প্রকার অসাধ্য 
ব্যাপাব। বিশেষতঃ স্ত্রপাঠাদিতে মতভেদ দেখিযা মনে হয়, এই ক্রক্ষস্থত্রকে ব্যাসেব 
“মত” বা উপনিষদের “মত” বলিয়া প্রমাণ প্রদর্শনেব চেষ্টাই আমাদের ব্যর্থ। যাহার পাঠেই 
এত মতভেদ, তাহার অর্থে যে একমত্য আরও অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য, অথচ 
্র্মস্থত্রকার যে তাহাব গ্রন্থের এপ পরম্পরবিকদ্ধ অর্থ হউক বলিষা ইচ্ছা করিযাছিলেন__ 
ইহা কখনই সম্ভবপব নহে। কিন্তু ফলত: তাহাই আজ ঘটিযাছে। আজ বৈদিক ভারতের 
অধিকাংশ ধর্শসম্প্রদাযই ত্রন্বস্থত্রেব ভাষ্য করিয়াছেন দেখা যাঁয়। যখন যে সম্প্রদায় 
জন্মলাভ করিষাছে, তখন সেই সম্প্রদাষ ব্রহ্মস্থত্রেব ভাষ্যাদ্ি করিযা নিজ সম্প্রদায়েব দৃঢতা- 
সাধন করিয়াছেন, এবং তাহাই ব্যাসমত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, 


: 


£ 
পা 


২৮০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! { ৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


সকলেরই লক্ষ্য এই ব্রহ্মস্থত্রদথারা জগৎকারণ নির্ণঘ করা, আর তদন্থসারে জীবনের কর্তব্য- 
নির্ণয় বা জীবনযাত্রা নির্বাহ । যে সকল স্থধীবৃন্দ অন্য উপায়ে জগৎকারণ-নির্ণয় অসম্ভব 
বিবেচনা কবিয়া ঈখ্বরবাণী বেদ অবলম্বন করিষা তত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত, আজ কালক্রমে সেই 
মুধীসম্প্রদাষের প্রচেষ্টার এই অবস্থা। এই সব দেখিয়া মনে হয়, ব্রহ্মস্থত্রেব নাম করিষ! 
< কোন মতবাদ সমর্থন বা! প্রতিষ্ঠা করা আজ নিক্ষল। নিম্নে এই মতভেদ সম্বন্ধে একটি 
-সতানিকা প্রদত্ত হইল। 


প্রথমতঃ হুত্রসংখ্যাতে যে বিরোধ, তাহা এই 


- শীঙ্করভাষো হুত্র-সংখ্যাঁ-৫৫৫ শ্রীকণঠভাষ্যে কুত্র-সংখ্যা--৫৪৫ 
ভাস্বর » » ৫৪১ শ্রীকর , টী ৫88 
রামানুজ রি ৫৪৫ বল্লভ » পা ৫৫৪ 
নিম্বার্ক , ৫৪৯ বিজ্ঞানভিক্ষু রি ৫৫৫ 
মাধব » ৬৪ বলদেব ,, 5 ৫৫৮ 


তাহার পব এই সব স্থত্রের দ্বাবা এই গ্রন্থে যে সকল বিচাৰ্য্য বিষষ অর্থাৎ অধিকবুণ রচিত 
হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাতেও ভাষ্যকাবগণের মধ্যে বিবোধ ঘটিযাছে, যথা 


শাঁঙ্করভাষ্যে অধিকরণ-দংখ)---১৯১ মাধ্যভাঁষ্যে অধিকবণ-সংখ্য]--২২৩ 
ভাঁস্বরভায্যে » ৮ ১৮৯ প্রীকঠভীষ্যে » ০. ১৮১৯ 
বামানুজভাঁষ্যে , 5. ১৫৭ শ্রীকবভাষ্ো , ১. ১৭৪ 
নিশ্বার্ভাষ্যে , এ ১৩৫ বল্লভভাষ্য , » ১৬৭ 


তাহার পর স্ুত্রপাঁঠে শব্দভেদ বা বর্ণভৈদ নিবন্ধন বিরোধও যথেষ্ট , যথা 


শাঙ্কবভাঁষ্যে পাঠভেদ-_৩ সুত্রে শ্ীক্ঠভাষ্ে পাঁঠভেদ-_৩৯ সুত্রে 
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সুত্রক্রম-বিপর্ধ্যয়ে পাঠভেদ, যথা 
রামানুজভীযো সুত্রক্রম বিপর্য্যয কব! হইযাছে -_২ স্থলে 
মাধ্ব ‘ee ১ 
শ্রীকণ্ঠ ্ + চনে 
কিন্তু বডই আশ্চর্য্যেব বিষষ, এই সব বিরোধের মূলে কেহই শাঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষা 
কোনও'প্রাচীন ভাষ্যের স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই । মনে হয, তাহারা কেহই এরূপ 
প্রাচীন ভাষ্য দেখেন নাই। এসব স্থলে ইহাদের নিজ নিজ উক্তি রা যুক্তিই প্রমাণ 


২৮২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [গ্খসখা। 


বলিয়া বিবেচিত হউক--ইহাই যেন ইহাদের ইচ্ছা । কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ ভেদ করিতে 
হইলে প্রাচীনতর গ্রন্থের প্রমাণ প্রদর্শন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা যে কেন ইহাদের মনে 
উদ্দিত হইল না, তাহা আমরা বুঝিষা উঠিতে পারিলাম না। এই জন্যই মনে হয়, তাহাদেব 
সময প্রাচীন ভাষ্য বিলুপ্ত হইয়/ছিল ।* 

এইরূপে উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, ত্রক্ষস্থত্রমধ্যে সুত্র-সংখ্যাষ, বিচার্য্য 
বিষয়-্ংখ্যায় অর্থাৎ অধিকরণ-সংখ্যাঁয, হুত্রপাঠে, ১০ জন ভাষ্যকারের মধ্যে কতই মতভেদ 
ঘটিয়াছে। এততিন্র পূর্বপক্ষেব সুত্র এবং সিদ্ধান্তপক্ষের ুত্রনির্দেশেও মতভেদ পবিলক্ষিত * 
হয়। এখানেও সকলে একমত নহেন। ইহার পর স্ত্রমধ্যে যে শ্রুতির বিচার করা 
হইয়াছে, তাহাতেও মতভেদ । কেহ বলেন--এই শ্রুতি এই স্থলে বিচারিত হইয়াছে, 
কেহ বলেন-_না, এই শ্রুতি বিচারিত হইযাঁছে। কেহ বলেন-_এ স্থলে এই স্মৃতি লক্ষিত 
হইয়াছে , কেহ বলেন--না, অন্ত । কেহ বলেন_-এ স্থলে পাঞ্চরাত্র মত খণ্ডিত হইয়াছে, কেহ 
বলেন-_না, এ স্থলে পাঞ্চরাত্র মত স্থাপন, রা হইযাঁছে। আবার অপরে বলেন_- 
না, এস্থলে শাক্ত মত খণ্ডন করা হইয়াছে । সর্বোপরি কেহ বলেন-_ত্রক্গস্থত্রের 
মত--অদৈতবাদ, কেহ বলেন--ভেদাঁভেদবাঁদ, কেহ বলেন-_বিশিষ্টা্বৈতবাদ, কেহ 
বলেন--দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, কেহ বলেন_ছৈতবাদ। আবার কেহ বলেন_নিগুণ ব্ৰহ্মই 
প্রতিপাদ্য, কেহ বলেন--সগ্তণ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য। কেহ বলেন_-উভয়ই। কেহ 
বলেন--বিষুই প্রতিপাদ্য, কেহ বলেন--শিবই প্রতিপাদ্য, আবাব কে বলেন 
না, শক্তিই গ্রতিপাদ্য। শুনা যায, পঞ্চ দেবতাপর পাঁচ প্রকার ভাষ্যই বর্ষস্ত্রের 
ছিল। এইবপে দেখা যাইবে, ব্রহ্মসত্র অবলম্বনে কত প্রকার মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রত্যেক 
মতের ভাষ্যেরই অন্থুগামী যে কত লোক, কত মনীষী, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক মৃত- 
প্রবর্তকই অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, , ইহা তাহাদের জীবনচরিত 
এবং কিছবদস্তী হইতেও জানা যায। তাহার পর এই সকল ভাষ্যকারই প্রায় নিজ নিজ. 
মতের এবং নিজ নিজ ব্যাখ্যার প্রাচীন খবিমূলকত্বও প্রদর্শন করিযাছেন। অধিক কি, 
ইহার! সকলেই প্রা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে ব্যাস-সম্প্রদাযভূক্ত অথবা ব্যাস-সম্প্রদাযসংঘ্রিষ্ট 
করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। অথচ সকলেই বহু বিষয়েই বিভিন্নমতাবলম্বী। ফলতঃ 
ব্ৰহ্মস্থত্রের অর্থ নির্ণয় করিয়া জগৎকারণনির্ণয়ক্ূপ অলৌকিক বিষয়ে অলৌকিক প্রমাণ- 
স্বরূপ শ্রুতির অর্থ নির্ণয় আজ যেন এক প্রকার অসম্ভব বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া 
পড়িয়াছে। জানি না প্রাচীন কাঁলেও ব্যাসসম্মত ব্রন্মস্থত্রভাষ্য-নির্ণয়ে এইরূপ মতভেদ 
হইয়াছিল কি না? কারণ, অদ্বৈতবাদ্দিগণ, স্বন্দ উপপুরাণের অন্তর্গত সুতসংহিতাকে 
র্স্ত্রের ভাষ্য বলেন, আর বৈষ্ণবগণ শ্রীমপ্তাগবতকে ত্রক্স্ত্রের ভাষ্য বলেন। উভষেঈ 
শান্তপ্রমাণ দেন। কিন্তু যথার্থ ভাষালক্ষণ কোন স্থলেই নাই--ইহা অতিস্পষ্ট। 
সুতসংচিতা বা ভাগবতে সুত্রও নাই, স্ত্রব্যাখ্যাও নাই। ইহাদ্িগকে বৈশেষিকের 
প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের ন্াঁধ ভাষ্য বলাও যায় যায না। এ জন্তও উহ! অর্থবাদ্বিশেষ, মনে হয? 
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এখন তাহা হইলে উপায় কি? যাহারা বেদকে ঈশ্বরবাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া 
জগৎকারণনির্ণয়ে সমূৎস্থক, তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি শ্রুতির প্রামাণ্যই 
পরিত্যাগ করিবেন? অথবা মহর্ষি ব্যাস-প্রদর্শিত শ্রত্যর্থমীমাংসাবূপ ব্রক্মস্থত্রকেই 
পরিত্যাগ করিবেন? এবং নিজেরাই যাহা যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত, তাহাই জগৎকারণ 
বলিয়া গ্রহণ করিবেন? অথবা যোগশক্তি অৰ্জ্জন কিয়া তদ্দারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন? 
কিন্তু বৈদিক ধৰ্শ্মাবলম্বীর শ্রুতি পরিত্যাগ করা যেমন অসম্ভব, তন্দরপ ব্যাসস্থত্র উপেন ' 
করাও অসম্ভব । কারণ, তাহারা পুক্রযান্থুক্রমে শুনিয়া আসিয়াছেন, একমাত্র শ্রুতিই 
অভ্রান্ত, এবং একমাত্র ভগবদবতাব বেদব্যাসই সেই শ্রুতির বিভাগাদি করিযা এবং 
র্ষস্ত্রাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাব রক্ষাসাধন করিয়াছেন। তাহার পর যুক্তি ও বিজ্ঞানের 
এতাদৃশ অলৌকিক তত্ব নির্ণয়ের সামর্থ্য আছে কি না, সেই বিষয়েই দারুণ সন্দেহ উপস্থিত 
হয়। কাবণ, বিজ্ঞান ক্রমবর্ধমান, নিত্য নৃতন আবিষ্কার হইতেছে, নিত্য নৃতন “মত” 
বাহির হইতেছে এবং পুরাতন “মত” পরিত্যক্ত হইতেছে। আব এই আবিষ্কারের যে 
সীমা আছে, তাহা বিজ্ঞানই বলিতে পাবে না। আর যুক্তি যখন এই বিজ্ঞানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তখন যুক্তিও সেই জগৎকারণ নির্ণয় করিতে যে পারিবে, সে বিষয়েও সন্দেহ 
অপনীত হুইবার নহে। তাহার পর যোগশক্তিদ্বারাও এই আশা পূর্ণ হইবার নহে। 
কারণ, এ পর্য্যন্ত ধাহাঁবা সিদ্ধযোগী বলিয়া পূজিত হইয়! গিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে একমত 
*নহেন। তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ বর্তমান। কপিল-কণাদ, ব্যাস-জৈমিনি প্রভৃতি 
খষিবৃন্দেব মধ্যেই যখন মতভেদ, তখন সিদ্ধযোগীর মধ্যেও যে মতভেদ হইবে__ইহাতে 
আর বিচিত্রতা কি? আর যোগীও জগদতীত অবস্থায় উপনীত হন কি না, সে-বিষয়েও ত 
নিশ্চয়তা নাই। স্থতরাং যোগশক্তির দ্বারাও সেই অলৌকিক তত্বের জ্ঞানলাভ দুরাশা 
বলিতে পারা যাঁয়। অতএব উপায় কি? 
সত্য কথা বলিতে গেলে একমাত্র ভগবৎকুপা ভিন্ন এরূপ স্থলে কোন উপায় নাই, 
-্প্ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্ত তাহা! হইলেও আশামরীচিকা আমাদের নিবৃত্ত হয় না। 
মনে হয়__নিবিভ অন্ধকাঁব দেখিয়া যেমন প্রথমে ভয হয়, কোন পথই দেখা যায় না, কিন্ত 
কিছুক্ষণ অন্ধকারেব মধ্যে অবস্থিতি করিলে সে ভয় আব থাকে না, পথও কিছু কিছু দেখা 
যায়, এস্থলেও তদ্রপ কি হইবে না? মনে হয়--এই সকল ভাষ্যকারের মধ্যে অধিকাংশ 
ভাষ্যকার যে যে বিষযে একমত, সেই সেই বিষয়গুলি ব্যাসসম্মত, অন্গুলি ব্যাসসম্মত 
নহে, স্থতবাং সুত্রসংখ্যা, স্ত্রপাঠ, অধিকরণ-সংখ্য। প্রভৃতিতে, যাহারা অল্পসংখ্যক ভাষ্যকারের 
দলভুক্ত, তাঁহাদের ভাষ্য ব্যাসসম্মত ভাষ্য নহে, অর্থাৎ তাঁহার! যেবপ স্বত্রার্থ করিয়াছেন, 
তাহা স্থত্রকারেব অনুমোদিত নহে -এইরূপ একটা নিয়ম করিলে কি ব্যাসসম্মত ব্রহ্মসুত্রভাষ্য- 
নির্ণয় কতকটা সম্ভবপর হইবে না? তাহার পর মনে হয--আরও একটা পথ আছে। এই 
ব্ৰহ্মস্থত্ৰগ্ৰন্থখানি এবং অন্তান্য স্ুত্রগ্রন্থ দেখিয়া এই ক্রক্ষস্ত্ররচনার একটা নিয়ম আবিষ্কার 
হইতে পাবে। এই নিষমও এস্থলে অধিকাংশ ভাষ্যকারের সম্মতিতে সঙ্কলন করিয়া যে সব 


২৮৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [্থসখ্যা 


ভাষ্যকার এই নিষম যত লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহারা তত ব্যাস-মত হইতে দুরে, এবং যাহার! 
যত পালন কবিবেন, তাহারা ততই ব্যাস-মতের নিকটবর্তী--এইবপ একটা পথ পাওয়া 
যাইতে পারে। অতঃপর ভাষোর প্রাচীনত্ব এবং ব্যাস-সন্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধাধিক্য-_ 
এই বিষয়দ্বয যে-ভাষ্যের যত অনুকুল হইবে, সেই ভাষ্যকে তত ব্যাসসম্মত বলিয়া বিবেচনা 
করিলে বোধ হয, আমর! আমাদের উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির আরও নিকটবর্তাঁ হইতে পারিব, অর্থাৎ 
সেই ভাষ্যেব সুত্রার্থ ই ব্যাসসম্মত সুত্রার্থ বলা যাইতে পারিবে । 
মদীয় অধ্যাপক পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায শ্রীলক্ণ শাস্ত্রী ভ্রবিড় মহোদয়ের 
নিকট আমি এই পথটি দেখিতে পাই । অতঃপর বছ বসব বহু পরিশ্রমের পর এই বিষয়টি 
সম্বন্ধে যে ফললাভ করিযাছি, তাহাই এ স্থলে পাঁঠকবর্গকে উপহার দিব। এ বিষিয়ে 
তাহাদের সহযৌগিতা পাইলে বোধ হয়, একটা সৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা 
যাইবে। | 
বলা বাহুল্য, এ স্থলে আমরা স্থত্রেব অর্থ বিচার, না করিয়া, অথবা ভাষ্যকারগণের 
মতবাদ বিচার না করিয়া, অথবা শ্রুতির অর্থ বিচার না করিয়াই এই নির্ণয়কার্য্যে প্রবৃত্ত 
হইযাছি। কারণ, এই বিষয়গুলি অতীব ছুরবগাহ, এবং বহু শ্রম ও সমযসাপেক্ষ। কেবল 
তাহাই নহে, ইহা আমাদেব এক প্রকার সাধ্যাতীত বিষয বলিলে শোভন হ্য।* এই জন্য 
এই স্থলে আমবা প্রথমতঃ: অধিক-সম্মতি অনুসারে, অধিকরণ-বচনা এবং স্থত্রপাঠ প্রভৃতি 
দ্বারাই ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণঘ করিব) তৎপরে সুত্র-রচনার অধিক-সম্মত নিয়মু আবিষ্কাৰ 
করিয়া! তদ্দারা কেবল মাত্র অধিকবণ-রচনাধ কোন্‌ ভাষ্যেব কত দোষ, তাহার নির্ণয় করিযা 
ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয় করিব। অর্থাৎ স্ত্রপাঠাদি ভিন্ন অধিকরণরচনাবিষয়ক বিচারে 
আমবা দুইটি পথ অবলম্বন করিব, থ1--একটি নিয়মনিরপেক্ষ নির্ণষের পথ, এবং দ্বিতীয়টি 
নিয়মসাপেক্ষ নির্ণযের পথ । এইরূপে কুত্রার্থের বিচাব না করিযা স্তরের পাঠাদির দ্বারা এবং 


অধিকরণ-রচনাছারাই আমরা এ স্থলে ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয় করিব। ইহাতেই ব্যাসসম্মত_ 


ভাষ্য নির্ণয়ের অধিক সম্ভাবনা । কারণ, গ্রন্থরচনার বিষয়বিন্তাসে গ্রস্থকর্তার ব্যক্তিত্ব যত 
ফুটিয়! উঠে, বিষয়-আলোচনার মধ্যে তত ফুটিতে পারে না। বিষয়বিন্যাস স্বেচ্ছাকৃত হয, 
কিন্তু বিষয় পূর্ব্ব হইতেই বর্তমান বা নির্দিষ্ট থাকে, গ্রন্থকাবকে বিষষেব অন্থসরণই করিতে 
হয়। নিয়ে এ জন্য একটি প্রকোষ্ঠিচিত্র প্রদান করিলাম, ইহাতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ 
ভাষ্যে উক্ত পথে কত দোষ ঘটিয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এই দৌষ- 
নির্ণয়ের মূলে অধিক-সম্মতিই মানদওবপে গৃহীত হইয়াছে। 


JY. 
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৪৬শ বর্ষ] রন্মস্ত্রার্থে মতভেদ ২৮৫ 
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এ স্থলে বিজ্ঞানভিক্ষু ও বলদেব-ভাষ্যের অধিকরণ-বচনার দোষসংখ্যা প্রদশিত হইল 
না। কারণ, আমার উপলব্ধ মুদ্রিত গ্রন্থে উহা! নির্ণয কবা হয নাই। ভাস্কবভাষ্যের অধিকরণ 
মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তাহার অধিকরণ-সংখ্যার দোষ নির্ণয করিবার জন্য মহামহোপাধ্যাষ 
শ্রীঅনন্তরুঞ্ণ শাস্ত্রী মহাশয আঁমাব জন্ত উহার অধিকরণ নির্ণয করিযা দেন। যাহা হউক, 
এতদ্বারা জানা যাইতেছে- সর্বাপেক্ষা অল্প দোষ শঙ্কর ভাষ্যে। তন্মধ্যে নিয়মসাঁপেক্ষ 
অধিকরণ-রচনার দোষ শাস্কর ভাষ্যে একটিও হয নাই। তাহাব পর ভাস্করভাষোর দৌষ। 
__ তাহার পর শরীক, শ্রীকর ও রাঁমানথজভাষ্যের দোষ। আর তাহা হইলে প্রাচীনতর ভাষ্যই 
--- ব্যাসমতেব নিকটবর্তী, ইহা স্থুলভাবে বলা যায়। অবশ্য এ স্থলে অধিকবণ-বচনামাত্র, নিয়ম- 
নির্ণ্যদ্বারাও নির্ণয় কব! হইযাছে। কারণ, ইহাতেই ব্যাসমত নির্ণষের অধিক সম্ভাবনা 
আছে বোধ হয, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । স্থত্রপাঠাদি বিষষগুলি আর নিয়ম-নির্ণয় দ্বারা 
তুলনা করা হয় নাই। উহা! করিতে পারিলে আরও ভাল হইত। কিন্তু ইহাতেই একখানি 
পাঁচ.সাত শত পৃষ্ঠার পুস্তক হইযা গিষাছে। উহার মুদ্্রণের ব্যবস্থা এখনও করিতে পারি 
নাই ৷* স্থত্রপাঠাদি নির্ণয়ের নিষম আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে গ্রন্থকলেবর আরও বৃদ্ধি পাইবে, 





* এই গ্রন্থখানি প্রথমে বঙ্গভাঁষায় রচিত হয়, পবে সন্যাসিবৃন্দেব অন্থবোধে সংস্কৃতত ভাষায় 
বচিত হইয়াছে এবং চাবিটি পাঁদে বিভক্ত কবা হইয়াছে। প্রথম পাদটি ভূমিকা । ইহাতে অরন্ষন্তুত্রেব 
ৰচনাকৌশল, ভ্রহ্মহুত্রেব প্রতিপাদ্য বিষয়, স্ত্রকীব-পবিচয়, নুত্রকীবেব সময় প্রভৃতি বহু বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে। এবং ইহা মুদ্রিতও হইয়াছে । দ্বিতীয় পাদে অধিক-সম্মতি দ্বার! ব্যাসাভিমত 
ভাষ্য নির্ণয়, তৃতীয় পাদে অধিকবণ-বচনাব অধিকসম্মত নিয়ম আবিষ্কাব, এবং তাহার দ্বাবা তুলনা, 
ব্রন্মহুত্রের শব্দকোষ, নিয়ম পরীক্ষা প্রভৃতি, এবং চতুর্থ পাদে সম্প্রদায় বিচাবদ্বাবা তুলনা, এবং 
সাম্প্রদায়িক মত বিচাৰ কবা হইয়াছে । 


২৮৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা জ্সত্যা 


এই ভযে উহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। যাহা হউক, যে ব্ৰহ্মসুত্রের এত আদর, এত অধিক 
প্রামাণ্য যে, সকল সম্প্রদায়ই ইহার উপর ভাষ্য-টাকাদি করিষাছেন, সেই ত্রহ্ষস্থত্রের পাঠ 
এবং অধিকরণ নির্ণষে যথোচিত চেষ্টা যে হয নাই, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। এক সময়ে 
মহামতি বাচম্পতি মিশ্র মহোদয় ন্াযস্যত্রের পাঠের জন্য, তাহার অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত 
গণনা কবিয়া 'ন্াঁযস্থচিনিবন্ধ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিযাছিলেন। কিন্তু কোনও 
বেদাস্তাচাধ্য বা বেদান্তের কোন ভাষ্যটাকাকারই এই ব্রক্ষস্থত্রেব জন্ত সেরূপ পবিশ্রম 
করেন: নাই। কোনও ভাষ্যকারই স্বমতের স্বত্রার্থ স্দুঢ কবিবার জন্যও পরমতেব 
সুত্রার্থ এবং অধিকরণ বচনা প্রভৃতি প্রায়ই খণ্ডন করেন নাই । যাহাঁও কবিয়াছেন, 
তাহা অতি অল্পই। যথোচিতভাবে খণ্ডন ত দূরের কথা, যাহা কিছু খণ্ডন 
করিযাছেন, তাহা মতবাদ লইয়াই খণ্ডন। তাহাঁতেই তাহাদের কৃতিত্ব অত্যধিক। 
যে অধিকরণ বিচার দ্বাবা ব্যাঁসমতের কৃত্রার্থ জানিবার অধিক স্থযোগ, তাহাই 
উপেক্ষিত। আর শাঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষ! প্রাচীন ভাষ্যই পাওয়া যায় না। স্থৃতরাং প্রাচীন 
সত্রীর্থ বা অধিকরণ-বিচারের কোন গ্রন্থও পাওয়া যায় না। তথাপি শাঙ্কর ভাষ্যের প্রথম 
প্রতিবাদ ভাঙ্করভাষ্যেই দেখা যায । কিন্ত সে মতেও কোন অধিকরণ-বিচাবের গ্রন্থ পাওয়া 
যায় না। বোধ হয়, ইহার পর রামান্থজভাষ্যের সময, প্রথম অধিকরণ-বিচারের গ্রন্থ রচিত 
হয়। ইহা তাহার “বেদাত্তদীপ নামক গ্রন্থ। ইহাতেও পরমত বিচাব নাই। ইহার পর 
শাঙ্কর সম্প্রদায়ের ভারতীতীর্থ ও অমলানন্দের অধিকরণমাল1 ও শাস্তরদর্পণের জন্ম দেখা যায | 
কিন্তু ইহাতেও স্বমতে অধিকরণের বূপমাত্র বর্ণিত হইয়াছে । পরমতের অধিকবণের খণ্ডন 
নাই। ইহার পর বেস্কটনাথের অধিকরণসারাবলী এবং অতি অল্প দিন পূর্বে সুদর্শনাচার্য্যের 
অধিকরণমালা রচিত হ্য়। কিন্তু ইহাতেও স্বমৃতমাত্র বণিত, পবমতের অধিকরণ-বচনার 
দোষ প্রদশিত হয় নাই । রাঁমান্ুজীয বেদান্তদীপেব বহু পৰে মাধ্বমতের অধিকরণমালার 
জন্ম, তাহাও তত্রুপ। নিশ্বার্কমতের অধিকরণমালাব সন্ধান পাওয়াই যায নাই। অন্ত 
মতেও প্রা তব্রপ। এইবপে দেখা যায়, যে অধিকরণ-বিচার দ্বারা ব্যাসসম্মত ভাষ্য” 
নির্ণয়ের সম্ভাবনা আছে, সেই বিষয়টিই উপেক্ষিত। বোধ হয়, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শান্তী 
মহাশয়ের এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি বলিতেন--স্ত্র ও অধিকরণ-বচনার কোন 
ব]াকরণবিশেষ ছিল, বহুকাল হইতে তাহা বিস্বৃত। এই জন্তই ব্রঙ্ন্ত্রার্থ-নির্ণযে এত 
মতভেদ ঘটিয়াছে। ফলতঃ পরমতেব অধিকরণ খণ্ডন করিয়া, অর্থাৎ কোথায় অধিকরণ 
আরম্ভ হওয়া উচিত এবং কোথায় তাহা অনুচিত ইত্যাদি বিচার করিয়া অধিকরণ বিচার, 
যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, কেহই কবেন নাই। অথচ এই অধিকরণ-বিচারেই 
ব্যাসাভিমত স্ুত্রার্থ নির্ণয়ে হত সুবিধা, এত আর সুত্রার্থবিচাবে বা “মত” বিচারে নাই, 
যেহেতু অধিকবণ-রচনাব একটা নিয়ম পাওয়া যায়। ইহাতে তর্ক বিচারের অবসর অল্প। 
এ স্থলে সুত্রের আকার মাত্র দেখিযা অধিকরণ-নির্ণয়েব জন্য যে নিষমগুলি আবিষ্কৃত হইযাছে, 
তাহাতেই উপবি উক্ত নিম্মমসাপেক্ষ ফললাভ হইয়াছে । 
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(৫) ব্ৰাহ্মণ-বচনাঁকাল 
জ্রীযোগেশচন্দ্র বাঁয বিদ্যানিধি 


খক্‌, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ 'ত্রধীবিষ্যা’ নামে খ্যাত ছিল। এই তিনের মধ্যে 
খগবেদ প্রাচীনতম । তাহা হইতে যজুঃ ও সাম বেদের উৎ্পত্তি। পূর্বে দেখা গিয়াছে, 
খি-পূ ২৫০০ অব্দের কালে যজ্ুঃ ও সামবেদ প্রণীত হইয়াছিল। ইহাদের পরে অথর্ব- 
বেদ। কত বৎসর পৰে তাহা বলিতে পারা যায নাঁ। ইহাব শেষের দিকে নক্ষত্রীয সুক্ত 
আছে। নক্ষত্রদিগেব বিশেষণ চিন্তা করিলে স্থক্তটি খি-পূ ১৮০০ অবেব নিকটবর্তী কালের 
মনে হয়। অতএব থি-পু ২৫০০ হইতে খি-পূ ১৮০০ অবের মধ্যে অথর্ববেদ প্রণীত 
হইযাছিল। স্থুলতঃ থি,-পৃ ২০০০ অন্ধ ধরা যাইতে পারে। বোধ হয ‘জয়ীবিদ্যা’ৰ 
পরবর্তী কালের প্রণীত বলিযা অথর্ববেদ বহুকালযাবৎ চতুর্থবেদ গণ্য হয নাই। 

যজ্ঞার্থে বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হইত। কোন্‌ ষজ্ঞে কোন্‌ মন্ত্র প্রযোজ্য এবং 
"কেন সে মন্ত্র প্রযোজ্য, তাহা ত্রাঙ্গণগ্রন্থে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ক্রা্মণগ্ন্থ-প্রণয়নের 
পর প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হইযাছিল। মন্ত্রাত্বক ভাগ সংহিতা, প্রয়োগাত্মক 
ভাগ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হইতে আরণ্যক ও উপনিষদের উৎপত্তি । 

যজুবে'দের কাল-নির্ণয প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, তাহাতে ফাল্তনী পূর্ণিমাকে সন্বৎ্সরের 
মুখ বলা হইয়াছে। যজুর্বেদের পূর্বে এই দিনে হেমন্ত বৎসর আরম্ভ হইত। সেদিন রবির 
উত্তরায়ণ আরম্ভ। অতএব রবি ২৭০* অংশে আসিতেন। কিন্তু যজুর্বেদের কালে ফাস্তুনী 
পূর্ণিমার দিনে ৩০০: অংশে আসিতেন। বৈষুব খতু-গণনায সেদিন বসন্তেরও আরম্ভ 
্রাহ্ণপ্রস্থেও বৈষুব খতৃগণনা অন্ুস্থত হইয়াছে এবং ফাস্তুনী পুণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলা 
হইয়াছে। উভযের মধ্যে প্রভেদ আছে। যজুর্বেদে অদৃশ্য গণিত ফাস্তুনী, ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃশ্য 
ফান্তনী। ইহাকে ধরিয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থের কাল অন্থমান কর! যাইতেছে । 

এতরেয় ব্রাহ্মণ খগ বেদের অন্তর্গত। এই ব্রাহ্মণ মাস পূণিমান্ত এবং বসন্ত প্রথম 
খতু। কিন্ত ইহাতে ফাল্তনী পুণিমা বা কোন নক্ষত্রের নাম নাই। এই হেতু ইহার 
কাল-নির্ণয অসম্ভব । ইহার প্রথম কয়েক অধ্যায প্রাচীন। স্পষ্ট বুঝ! যায় পরবর্তী" অধ্যাষ 
পরে যোজিত হইয়াছে । 

সাংখ্যাযন ব্রাহ্মণও খগবেদের অন্তর্গত। ইহা এতবেয় ব্রাহ্মণের প্রাচীন অংশের 
পরে প্রণীত হ্ইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণষের দ্বিতীঘ উপায় আছে। তাহা পরে 
লিখিতেছি। 
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কৃষ্ণ যজুর্বেদের নাম তৈত্তিরীষ সংহিতা । ইহার ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিবীয় ব্রাহ্মণ । 
শুরু যজুবে দের নাম বাজসনেয়ী সংহিতা ! ইহার ব্রাহ্মণেব নাম শতপথ ব্রাহ্মণ । সামবেদের 
ব্রাহ্মণের নাম তাণ্ত্য ব্রাহ্মণ। অপব নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম 
গোপথ ব্রাহ্মণ। এই পাঁচ ব্ৰাহ্মণেই ফান্তনী পু্ণিমাকে সম্বৎ্সরের মুখ বলা হইয়াছে। 
যাহারা চাতুম'স্ত যজ্ঞ করিতেন, তাহাদের নাম “সাম্বংসরিক’ ছিল। তাহারাই ফাস্তনী 
পুর্ণিমাকে সম্বতৎসরের মুখ বলিতেন। 

কোন কোন ব্ৰাহ্মণে দৃশ্য ফান্তনী পৃর্ণিমীকে বসন্তেব মুখ বলা হইয়াছে । ্র্য কত 
অংশে আসিলে এই বসন্ত হইত? ৩৬০০ অংশ হইতে পারে না। কারণ এই অবস্থা 
এখনও আসে নাই। সুর্য ৩৩০* অংশে আসিলেও এই বসন্ত আরম্ভ হইতে পারিত নান 
কেননা তদ্বারা ব্রাহ্মণগ্রন্থকে খিষ্টের পরবর্তী কালে আনিতে হয়। অতএব যখন সুর্য 
৩০০ অংশে আসিতেন, তখন বসন্ত আরম্ভ হইত। যজুর্বেদেও তাই । ৩০০* অংশে 
সুর্যের স্থিতিকালে পূর্ণিম! হইলে চন্দ্রকে ৩০০*--১৮০*-১২০* অংশে থাকিতেই হইবে। 
অতএব দৃশ্ঠ ফন্তনী নক্ষত্রও এত অংশে থাকিত। ফজুর্বেদে গণিত ফন্তুনী নক্ষত্র, দৃশ্য ফন্তনী 
নহে। তৎকালে দৃশ্ত উত্তর ফন্তনী প্রায় ১০১ অংশে ছিল, ১২০* অংশে নয়। 

ফন্তুনী নক্ষত্র দুইটি । পূর্ব ফন্তনী ও উত্তর ফন্তুনী। উভয় ফন্তনীতে ছুই তারা। 
সে ছুই তাঁরা প্রায় উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত। দুইটি ফন্তনী যেন যমল বৃক্ষ। চাঁরিটিতে 





খটারূপ কম্পিত হইয়াছিল। (চিত্র পশ্য )। চন্দ্র যমলবৃক্ষাকার ফ্তনীদ্বযকে ভেদ করে 
না। নিকটবর্তী হইলেও প্রায় ৫” অংশ দক্ষিণে থাকিয়া গমন কবে। অতএব যদি বলি 
চন্দ্র ফন্তনী নক্ষত্রে আছে, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে বৃক্ষদ্ধষের সমস্ত্রে আছে। ঞ্ব-বিন্দু 
ও কোন তাবা একস্থত্র দ্বারা বদ্ধ করিলে সে তারা সমস্থত্রে অবস্থিত। ফন্তনী পূর্ণিমা 
সেই রাত্রি, যে রাত্রি পূর্ব ফন্তনীর কিংবা উত্তব ফন্তুনীর সমসুত্রে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হয়! ত্রাহ্মণ- 
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গ্রন্থে এই অর্থ স্পষ্ট আছে। যথা, তৈত্তিরীষ ব্রাহ্মণ (১১৷২৷৮ ) এবং গোপথ ব্রাহ্মণ (১৷১৯) 
বলিতেছেন,_ উত্তর ফন্তনীতে পূর্ণিমা! সম্বৎসরেব মুখ, এবং পূর্ব ফন্তনীতে পূর্ণিমা সম্বতসরের 
অন্ত । সাংখ্যায়ন ব্রা্ষণ (818) আরও স্পষ্ট । ইহাতে প্রত্যেক ফন্তনীতে দুই তাবাব 
উল্লেখ আছে। অতএব বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক নুক্ষত্রেব সমস্থত্রেপূর্ণচন্র দৃষ্ট হইযাছিল। 
পূ্ণচন্দ্রের নাম ‘রাক!”। তথ্পূর্বসন্ধ্যার প্রায পূর্ণচন্দ্রের নাম “অনুমতি | উত্তর ফস্তুনীতে, 
বাকা, এবং পূর্বসন্ধ্যাকালে অন্থুমৃতি দৃষ্ট হইযাছিল। | 

কোন্‌ কালে এইরূপ ঘটিয়াছিল ? "গণিত দ্বাবা দেখিতেছি, থি-পৃ ১৮৪১ অবে 
উত্তর ফন্তনীব দুই তারার সমস্থত্র ১২০২৪” অংশাদিতে এবং পূর্ব ফন্তনীর ছুই তারার 
সমস্থত্র ১১১" অংশে ছিল। অতএব উত্তর ফন্তনীতে পূর্ণচন্দ্র ১২০২৪” অংশাদিতে 
ছিল। ১২০ পবিবর্তে ১২০২৪ পাইতেছি। এই অন্তর গ্রাহ নয। তৎপূর্বদিন 
সু্যাস্তকালে চন্দ্র পূর্বফন্তনীর সুত্র হইতে প্রাথ ৪* অংশ দূরে ছিল। দুই স্ত্রের মধ্যে ৯ অংশ 
অন্তর । এক দিনে চন্দ্র ১৩ অংশ অতিক্রম করে। অতএব পরে পরে দুই স্থর্যাস্তকালে 
চন্দ্র দুই ফন্তুনীর সমস্থত্রে আসিতে পাবিত না। এই গণিত-ফল হইতে বুঝিতেছি, খি-পু 
১৮৫০ অবের পূর্বে দৃশ্য উত্তর ফন্তুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিন বসন্ত আরম্ভ হইতে পারিত না । 
উক্ত অবেঁর পরে উত্তর ফন্তনীর ক্রবস্থত্র ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরিয়া গিয়াছে । যথা, 
খি-পু ১৪৪০ অন্দে ইহা ১২৬৩০ অংশাদিতে আসিয়াছিল। তৎকালে পূর্ণচন্্রকেও অত 
'অংশাদিতে ,আমিতে হইত। কিন্তু তখন সুর্য ১২৬*৩০/+১৮০০-৩০৬৩০ অংশাদিতে 
থাকিত, ৩০০" অংশে নয়। নক্ষত্রের সমস্থত্রে চন্দ্র-দর্শনে ৩ অংশ ভ্রম স্বীকার করা যাইতে 
পারে। ৩” অংশে অর্থ উত্তর ফন্ধনীর কবস্থত্র হইতে ছয়টি চন্দ্রবিষ দুরে চন্দ্র 
ছিল। নক্ষত্র-দর্শকেরা স্বকর্মে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। নচেৎ দুই ফন্তুনী ধরিয়া সম্বৎসরের 
আরম্ভ ও অন্ত বলিতে পাবিতেন নাঁ। তাহাদিগের পক্ষে ৩ অংশের অধিক ভ্রম সম্ভবপর 
. বোধ হয না। অতএব দেখিতেছি, খি-পু ১৮৫০ হইতে খি-পু ১৬৫০ অবের মধ্যে 
ব্ৰাহ্মণগ্রন্থ রচিত হইযাছিল। 

শত্পথ ব্রাহ্মণ কিছু পরে প্রণীত হইযাছিল। ইহাতে আছে (৬২১৮), “ফন্তনী 
পুণিম| সব্তৎসরের প্রথমা রাত্রি। উত্তর ফন্তনীতে পুণিমা উত্তম! বাত্রি। কিন্তু পূর্ব 
" ফন্তুনীতে পূর্ণিমায় বৎসর আরম্ভ হয।» ইহা! হইতে অনুমান হয়, ছুই ফন্তনীর স্থত্রের মধ্যস্থলে 
ূর্ণচ্ দৃষ্ট হইলে বৎসর আবস্ত হইত। ইহা হইতে খি-পূ ১৭০০ অব পাইতেছি। ভ্রম 
৩" অংশ হইয়া থাকিলে খি.-প্‌ ১৬০০ অব শতপথ ব্রাহ্মণ-রচনাকাল আগিতেছে। 

সামবেদের ব্রাহ্মণের নাম তাও্য ব্রাহ্মণ । অপর নাম পঞ্চবিংশ ত্রান্মণ। ইহাতে 
বসন্তের আরম্তদিন স্পষ্ট লিখিত হয় নাই । কিন্তু ইহাতে (81৯1৭ ) “ফাস্তন” এই মাপনাম 
আছে। ফাস্তুন, চৈত্র, বৈশাখ ইত্যাদি মাসনাম খি.পু ১৮৫০ অন্দের পরে প্রচলিত 
হইযাছে, পূর্বে হয় নাই। বস্তুতঃ যে যে বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রের বিশেষণ মাসনাম আছে, 
সে সে গ্রন্থ উক্ত অবের পরে প্রণীত হুইযাছিল। 


bed 


২৯৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্ৰ সংখ্য! 


অবশ্য বর্ষে বর্ষে ফন্তনী নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইত না, হয় না। খি-পৃ ১৮৪১ অবের পবের 
বৎসর খুজিলে খি-পূ ১৮২৭ অব্দে এইরূপ ঘটনা প্রথম পাই । সে বৎসর ৮ জানুআরি মাঘী 
পূর্ণিমায দক্ষিণায়নান্ত হইযা ৭ ফেব্রুআরি ফাস্তুনী পূর্ণিমায় রবি ৩০০* অংশে আসিযাছিলেন, 
বসন্তের আরম্ভ হইযাছিল। থি.-পৃ ১৮২৭ অন্দের অপর এক বিশেষ ঘটিয়াছিল। এই অব 
পেঞ্চবর্যাতুক যুগেব প্রথম বর্ষ সম্বংসবও বটে। এই বিশেষ খুজিলে দুই শত রৎসরেব 
মধ্যে অল্প অব পাওয়া যাইবে । 
এই বিচার হইতে জানিতেছি, উল্লিখিত পাঁচ ব্রাহ্মণগ্রন্থ খি-পূ ১৮২৭ হইতে 
১৬০০ অব্দের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল। 


ংখ্যাষন ব্ৰাহ্মণ 


সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ খগবেদেব অনস্তর্গত। কৌধীতকি ব্রাহ্মণ নামে খগবেদের আর 
এক ব্রাহ্মণ আছে। ইহাকে কেহ কেহ সাংখ্যাযন ব্রাঙ্মণেব নামান্তব মনে কবিতেন। 
সাংখ্যাষন ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয়ের আর এক উপজীব্য আছে। ইহাতে ( ১৯৷২.} সম্বতসর- 
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সত্রের আরস্তদিন বর্ণিত হইয়াছে। যথা, “তাহারা! পৌষ অমার এক দিন পরে দীক্ষিত - A 


হইবেন, অথবা মাঘ অমাব এক দিন পরে । প্রথম ব্যবস্থা অধিক প্রচলিত। তদ্বারা তাহাবা * 
ত্রয়োদশ মাস পাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৎসবটিতে ত্রযোদশ মান আছে। সূর্য মাঘ অমায় 
স্থিব থাকিযা উত্তবাভিমুখ হন। তখন তাহাকে প্রথম বার পাওয়া যাষ। ছয মাস পরে 
বিষুবন্ত দিনে তিনি স্থির হন। তাহাকে দ্বিতীয় বার পাঁওযা যায। তখন তিনি 
দক্ষিণীভিমুখ হন। ছয মাস পরে ‘মহাত্রত’ দিবসে তাহাকে তৃতীয বার পাওয়া যায়। 
এইবপে স্থর্যের তিন স্থান হইতে বখ্সর নির্ণীত হয। * * * তাহাবা সে সময়ে 


দীক্ষিত হইবেন না। কারণ, সে সময়ে শস্য সংগৃহীত হয না। সে সমযে অত্যন্ত শীত।” 


তাহারা নেব সময কাপিতে থাকেন। তাহাবা চৈত্র অমার পরদিন দীক্ষিত হইবেন |” 
ইত্যাদি। 

এই বিবৃতি হইতে বৈদিক কালের যজ্ঞক্রিযার মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায। 
খধিগণ নবমাসব্যাপী, দ্রশমাসব্যাপী, দ্বাদশমাসব্যাপী সর করিতেন। ব্যাপাবটি সামান্য 
নয। এত দীর্ঘকালব্যাপী সত্রের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? ততন্বারা প্রত্যক্ষ পরীন্মণ দ্বারা 
রবির উত্তবায়ণ ও দক্ষিণাঁধন দিন নিরূপিত হইত । যে-সে বসব এই সকল দীর্ঘকালব্যাপী 
সত্ৰ অনুষ্ঠিত হইত না। গৃহস্থেরা প্রাণধারণের নিমিত্ত কৃষিকর্ম করিতেন। তাহাদের 
হিতাৰ্থে খধিগণ যজ্ঞাুষ্ঠান দ্বারা বৎসরের খতু-আরস্ত ঘোষণা করিতেন। এই কারণে 
এইরূপ সত্তের অনুষ্ঠান পুণ্যকর্ম বিবেচিত হইত। গণিতনিদ্ শুদ্ধ পঞ্জিকা ছিল না। কয়েক 
বৎসর অন্তর অন্তর অয়ন-পরিবর্তন-দিন নির্ণয় করিতে হইত। 
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৪৬শ বর্ধ] বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় ২৯১ 


উক্ত বিবৃতিতে লিখিত আছে, বৎসরের মধ্যে সুর্যের তিনটি স্থান জানিতে পাবা 
যাইবে। অধনাস্ত স্থানে স্থর্য স্থির থাঁকেন। প্রথম বার উত্তবাধণ-আরম্ত-দিনে, দ্বিতীয় বাব 
দক্ষিণীয়ন-আরভ্ত-দিনে, তৃতীয় বার পুনশ্চ উত্তরায়ণ-আরম্ত-দিলে সর্ষের উদয়ের স্থান দেখা 
হইত। উন্মুক্ত স্থানে খুঁটি পুতিয়া পূর্ব পশ্চিমে বিন্দু চিহ্নিত করা হইত। যজন-শালার 
নামই প্রাগবংণ হইয়াছিল। প্রত্যহ দেখিতে থাকিলে কোন্‌ দিন সূর্য স্থির হইয়াছেন, 
তাহা অক্লেশে বলিতে পারা যাঁষ। 

_. যে বৎসরে সম্বতসর-সম্র আবস্তের কথা আছে, সে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস ছিল। এই 
অতিরিক্ত ভ্রযোদণ মাঁসটি কোথাঁষ ধরা হইবে ? আমরা এই অতিরিক্ত মাস অর্থাৎ মলমাঁস 
উৎপন্ন হইলেই গণনা করি। কভু বৈশাখ দুইটি, কভু জোষ্ঠ, কভু আধাঁট, ইত্যাদি। 
দেখা যাইতেছে, ব্রাঙ্গণ-বচনাকাঁলে এই বিধি ছিল নাঁ। কোন্‌ বৎসরে ত্রয়োদশ মাস, তাহা 
জানা ছিল। দেখিতেছি, উত্তরাধণ-আরস্ত-দিনে বৎসর আরস্ত হইত এবং সে সমষে 
অতিরিক্ত মাসটি ধবা হইত । (খগবেদে কিন্তু দক্ষিণাযন-আর্ত-দিনে ত্রযোদশ মাদটি ধরা 
হইত। তখন বকণের আধিপত্য । খগবেদে আছে, বকণ ত্রযোদশ মাস জানেন। ষবিতা 
নহেন। সবিতা উত্তবাধণ-আরম্তকাঁলের অধিপতি |) বৎসর আরম্তে অতিরিক্ত মাঁসটি 
ফেলা হুইন্ত.বলিযা পৌষ অমার পরদিন দীক্ষা বিহিত হইয়াছিল। এই মাস ধরিতে না 
হইলে মাঘী অমার পবদিন ( অর্থাৎ ফাল্গুন শুরুপ্রতিপৎ) বৎসর আরম্ত হইত। বাস্তবিক 

*মাথী অমার পরদিন আরম্ভ হইয়াছে । কারণ, ইহার পূর্বদিন স্থর্য স্থির ছিলেন। 
সে দিন মাঘী অমাবস্তা। এই দিবসের তিন মাস পরে মাসে মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া 
বৈশাখ অযার ছুই দিন পরে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ শুরু দ্বিতীয়ায় বাঁসন্ত বিষুবত্-দিন, এবং চৈত্র 
অমার পরদিন, অর্থাৎ বৈশাখ শুরু প্রতিপদে সাধারণ চান্দ্র বৎসর আবন্ত হইত। এই 
কারণে এই দিনটি দীক্ষা গ্রহণে প্রশস্ত বিবেচিত হইয়াছে । এই এক্য দ্বারা বুঝিতেছি, 
মাঘী অমাঁর আরস্তে অয়নাস্ত হইত। পৌষ অমায় হইলে বৈশাখ শুর দ্বিতীয়ায় সাধারণ 
"চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হইত। 

এক্ষণে উক্ত ব্রাহ্মণের বচনাকাল চিন্তা করি। প্রথমতঃ ইহাতে তৈষ (পৌষ ), 
মাঘ, চৈত্র, এই এই মাঁসনাম আছে। অতএব ব্রাহ্মণখানি খি-পু ১৮৫০ অবের পরে প্রণীত 
হইয়াছিল। দ্বিতীযতঃ এই ব্ৰাহ্মণে উত্তরফন্তুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিন বসন্তের আরম্ভ ৷ 
অতএব ত্রাঙ্মণখানি খি-সূ ১৮৫০ হইতে ১৬:০ অবের মধ্যে প্রণীত হইযাছিল। 

হেমন্ত বত্পরে অর্থাৎ উত্তবায়ণ হইতে উত্তরাধণ পর্যন্ত বৎসরে উত্তরাঁষণ- 
আরম্ত-দিনে সম্বসর-সত্রে দীক্ষিত হইবাব ব্যবস্থা ছিল । যজুর্বেদের কাল-নির্ণয়-প্রবন্ধে 
দেখিয়াছি, মাঘী কুষ্ণাষ্টমীতে হেমন্ত বসব আরম্ভ হইত। তাগ্য ব্রাঙ্ষণেও সেই 
ব্যবস্থা বটে, কিন্তু ছুই কালের। সে বৎসরে এক মাস অধিক হইত না। সে মাস 
কোথায় গণ্য হইবে, সে প্রশ্নও উঠিত না। কিন্তু সাংখ্যায়ন ব্ৰাহ্মণে দীক্ষিত হইবার 
হেমন্ত বৎসরে এক মাস অধিক হইত। ইহার কারণ এই,-_মাঘী অমায যে বৎসরের আর্ত, 


নি 


ঘা 


২৯২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা' [৪্থ সংখ্য! 


সে বৎসরে ত্রয়োদশ মাঁস ঘটিকা থাকে। মাসগুলি স্পষ্টতঃ অমান্ত। ' মাঘী কৃষ্চতুর্দশী 
( পূর্ণিমাত্ত ফান্তনী কষ্ণচতুর্দশী) শিবরাত্রির মাহাত্মযোের কারণ পাওয়া গেল। এক কালে 
রাত্রিকালে মাঘী অমাবস্তা-আরক্তে সূর্য অযন পরিবর্তন করিতেন । তখন চতুর্দশীর অন্ত । 

একটা উদাহরণ লওযা যাউক । সেকালে মাহেশ্বর যুগ প্রচলিত ছিল । তাহার গণিত শুদ্ধ। 
তাহার সাহায্যে গণিয়া একটি বৎসর পাইয়াছি। খি-পৃ ১৭১৭ অবে মাখী অমার আরস্তে 
“ক্থধাস্তকালে ) অযনান্ত হইযাছিল। জ্যৈষ্ঠ শুরু দ্বিতীয়া বিষুবৎ-দিন। অতএব বৈশাখ শুরু 
প্রতিপদে চান্দ্র বৎসর আরম্ভ । পৰ বৎসর ফাস্তন গুরু একাদশীতে দ্বিতীয় বৎসরের আরম্ভ । 
মলমাসটি বর্তমান কালের গ্াষ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে চৈত্র শুরু একাদশীতে অয়নাত্ত হইত । 
বোধ হয়, চৈত্র মাসে আপিযা পড়িতে হয বলিযা পৌষ অমা হইতে বৎসর ধর! হইযাছিল। 
উক্ত অব্ের যোগটি আর ঘটে নাই। বোধ হয, তাহাকে আদি ধরিয়া ১৯ বৎসর অন্তর 
অন্তর মাঘী অগাধ দক্ষিণায়নাস্তদিনে বৎসর আরম্ভ হইত। অর্থাৎ প্রতি বিংশ বসবে 
সম্বত্সব-সন্্র অনুষ্ঠিত হইত। বিংশ বর্ষে পাঁচ বর্ষের ও চারি বর্ষেব ঘুগও মিলিত হইত। 


পাশ্চাত্য পণ্তিতদিগেব মত 
প্রোফেসর যেকডোনেল ও কীথ ফাল্গুন মাস বসন্তেব প্রথম মাস ধরিযা ভূল 


বুঝিযাছেন। ফাস্তন পূর্ণিমায় বসন্ত আরম্ভ হইলে, ফাল্গুন নয় চৈত্র মাস বসন্তের প্রথম * 


মাস হয়। ডক্টর থিব, সে ভুলের ক্তা। তিনি ক্রান্মণগ্রস্থকে আধুনিক কালে আনিযা 
ফেলিযাছেন। 

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ কৌধীতকি (সাংখ্যায়ন ) ব্রাহ্মণে মাঘী অমায 
অয়নাস্তেব উল্লেখ পাইয়া হৃষ্ট হইয়াঁছেন। মনে করিয়াছেন, ইহার দ্বারা অস্ততঃ এই ত্রাঙ্মণের 
কাল নিৰপিত হইয়া গেল! ভুলিযাছেন, খি-পূ ২৫*০ হইতে দুই সহন্ত্র পাঁচ শত বৎসবের 


মধ্যে মাঘী অমায় অয়নাত্ত হইতে পারিত।' ডক্টর থিব. মাঘী অমার এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাও” 


করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কেহ অমান্ত মাস, কেহ পূর্ণিমাস্ত মাস গণিতেন। যাহারা 
অমান্ত মাস গণিতেন, তাহারা পৌষ অমায় অধনান্ত ধরিতেন। অপরের গণনাঁয় সেদিন 
মাঘী অম1। অর্থাৎ অমান্ত পৌষ অমায অযনাত্ত হইত। বেদান্গ-জ্যোতিষেও পৌষ অযাঁয় 
অয়নাত্ত। অতএব কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও বেদাপ্ঘ-জ্যোতিষ সমকালীন। এবং যেহেতু 
প্রোফেসরদিগের মতে বেদাক্-জ্যোতিষ খি-পৃ ৮০০ অবে প্রণীত হইয়াছিল, সেহেতু 
কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্রাঙ্ষণের কালও সেই ।%এই যুক্তি আশ্চর্যজনক! কিন্ত তিন 
পণ্ডিতই কৌধীতকি ব্রাহ্মণের বৎসরের ত্রয়োদশ মাঁসটি একেবারে বিস্বৃত হইয়াছেন । অপিচ 
ভূলিযাছেন, পৌষ অমায় অযনাত্ত হইলে সাধারণ বৎসর চৈত্র শুক্লা দ্বিতীযাতে আরম্ভ হইত । 
কিন্ত মূলে আছে, বৈশাখ শুর প্রতিপদ্‌ । কেবল তিথি ধরিয়া কোন ঘটনার কাল নির্ণয় 
হইতে পারে না। এখনও পৌষ' অমায় অযনান্ত হইতেছে। প্রোফেসব মেকডোনেল ও 


৪৬শ বর্ষ] বৈদিক কৃষ্টিব কাল-নিৰ্ণয ' ২৯৩ 


কীথ ডক্টর থিব. সাহেবের জল্পনাষ বিশ্বাস করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। ডক্টর থিব. বৈদিক 
কৃষ্টির কাল-নির্ণষে যে যে জ্যোতিষিক প্রমাণ খণ্ডন করিতে গিযাছেন, সে সে ক্ষেত্রেই 
খজুপথ ত্যাগ করিযাঁছেন। এতদ্বারা পণ্ডিতদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইযাছে। যজুবেদি ও 
তব্ৰাহ্মণগ্রন্থ সমকালীন ও থি+পৃ ৮০০ অবের কালে গ্রণীত। ইহার চারি পাঁচ শত বৎসর 
পূর্বেখগবেদ। বৈদিক কষ্টির সীমা লঙ্ঘিত হইল না। কারণ, তাহাদের বিবেচনায় 
খগবেদ ইহার অধিক প্রাচীন হইতে পারে না । অর্থাৎ প্রথমে এই প্রতিজ্ঞা, পৰে তদঙ্ুবপ 
ব্যাখ্যা । তাহাদের মত স্বীকার করিলে বলিতে হয, সেকালের খধিগণ কেবল পুথী 
লিখিতেন, প্রতি শতবর্ষে এক একখানা বৈদিকগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পুরাণবিৎ 
স্ধাইতেছেন, কবে ভারত-যুদ্ধ হইল, কবেই বা রামচন্দ্র, হরিণ্চন্দর, মান্ধাতা, ইক্ষাকু প্রভৃতি 
চিব্-খ্যাত রাজন্তবর্গ রাজ্য করিয়াছিলেন? 


স্পা 


দ্রষ্টব্য £--এই সংখ্যায় প্রকাশিত ‘‘সেকালেব সংস্কৃত কলেজ” প্রবন্ধের ২৪৬ পৃষ্ঠায় শজ্ভুচন্দ 
বাচস্পতিব মৃত্যু-তাবিখ ”১৮৪২ সনেব আগষ্ট (?)” এইবপ দেওয়া হইয়াছে, উহা “১৮৪২ 
সনেব সেপ্টেম্বর? হইবে ।- General Report of the late General Committee of 
Public Instruction for 1840-41 and 1841-42, p 12601 wষ্টখ্য | 
= ২৪৭ পৃষ্ঠায় যোগধ্যান মিশ্র-প্রকাশিত “ক্ষেএ্রতত্ব্দীপিকা"ব প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে “১৮৪০ সন” 
মুদ্রিত হইযাছে; উহা ১৮৩৯ সাল হইবে। “ক্ষেত্রতত্বদীগিকা' হটনেব ইংবেজী পুস্তক অবলম্বনে 
বচিত। 

২৫০ পৃষ্ঠায় মধুসুদন গুপ্তেব বচনাবলীর পৰিচয় দেওয়! হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজেৰ পুবাতন 
কাগজপত্র-পাঠে আবও জান] গিয়াছে, তিনি সংস্কৃত কলেজেব বৈদ্যক-শ্রেণীর জন্য হুপাবেব একখানি 
চিকিৎসা-গ্রস্থ সংস্কৃতে অনুবাদ কবিয়া সহস্র মুদা পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। এই অনুদিত গ্রন্থ 
যে ১৮৩৫ সালে মুদ্রিত হইতেছিল, তাহা সংস্কৃত কলেজেব পেক্রেটবী-ট্রয়াবকে ১৬ জানুয়ারি ১৮৩৫ 
তাবিখে লিখিত জন্‌ টাইটলার সাহেবেব পত্রেব নিয্নোদ্ধত অংশ পাঠে জানা হইবে £:=- | 

3. The Pandit of the class Modhusudan Gupta infoims me that he 1s 
now engaged in the publication of a translation into Sanserit of Hooper’s 


44770807815” 72067718901675, 


শ্তীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-যুগের ভাঁষা 
শ্রীন্বেক্্রনাথ সেন, এম-এ, পিএইচ-ডি. 


[ ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর শ্রীস্ুবেন্্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ব্রাক্মণ- 
রোমান-ক্যাথলিক' সংবাদ প্রকাশিত হয় । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রোমান হবফে লিখিত এই 
বাংল! পুথিটি এত দিন পর্তগরালে এভোরা৷ নগরীব একটি পুথিশালায় পাওুলিপি আকারেই রক্ষিত 
ছিল। ডক্টর সেনই সর্বপ্রথম ইহার অধিকাংশ নকল কবিয়া আনিয়া প্রকাশ করেন। পুথিটি 
ভূষণাব রাজপুত্র রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দোম আস্তোনিয়োর লিখিত এবং বাংলা ভাষার 
মুদ্রিত গ্রন্থ “কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র সমসাময়িক। ইহীও পূর্ববন্ধেব প্রাদেশিক ভাষায় 
লিখিত। বর্তমান আলোচনায় ডক্টর মেন এই পুথিব ছুই একটি শব্দের সহিত অশোক- 
অন্থুশাসন-লিপিব দুই একটি শব্দেব আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। আশা করি, ভাষা *ও 
শব্দতান্বিকেবা এদিকে দৃষ্টিপাত কৰিয়া এই সাদৃশ্েব কাবণ নির্ণয় করিবেন ।--পত্রিকাধ্যক্ষ, 
সা. প.প.] 


যখন দোষ আতন্তোনিয়োর '্রাঙ্গণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ” প্রথম পাঠ কবি, তখন 
কতকগুলি শব্দ লিপিকরপ্রমাঁদ বলিয়া যনে হুইয়াছিল। মুদ্রিত পুস্তকের ৬, ৪১ ও ৫১ 
পৃষ্ঠায যথাক্রমে “প্রব জন্মিয়াছিলো” (৮:০৮, পর্ত,গীজ ভাষাৰ উচ্চারণ অনুযায়ী এই শব্দটির * 
“্রুব” পাঠও হইতে পারে ), “প্রুবে কহিযাছি,” প্তাহারা প্রোব্বে নৈরাকাঁবে জানে” 
এইবপ পাঠ পাওয়া যায়। এখনকার সাধুভাষায় "গ্রুব”, “প্রোবে” বা “প্রুবে” এবং 
"প্রোবেব” স্থলে “পূর্বে” প্রযোগ হইবে। অথচ “পূর্ব” শব্দ দ্বোম আত্তোনিয়োর 
অপরিজ্ঞাত ছিল না, কারণ, তিনি এক জাযগায় (১৭ পৃষ্ঠায় ) “অপূর্ব” (00:১০) 
শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। স্থতরাং মনে হইযাঁছে যে, হয়ত মূল পুথিতে একপ পাঠ 
ছিল না, পূর্বববদ্-প্রবাঁসী পর্ভূগীজ পাত্রীরা রোমান হরফে পুথি নকল করিতে গিয়া" 
“পূর্ব” বা “পূৰ্বৰ’কে “ঞ্রুবে” পরিণত করিয়া থাকিবেন। 
সম্প্রতি অশোকের অন্থশীসনাবলী পাঠ করিয়া এই ধারণা পরিত্যাগ করিতে 
হইতেছে । অশৌকেব অন্থশাসনগুলির বিশেষত্ব এই যে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য রচিত 
হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে অশৌক-অন্থশীসনে একই শব্দেব বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ দেখা যাষ। 
হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের “পূর্ব” শব্দের “প্রুব” বপই প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ 
অশোকের একাধিক অন্ুশাসনে “প্রুব” পাঠ পাওয়া যায়। যথা, 
গিরনার-লিপির পঞ্চম অমুশাসনে--“ন ভূত প্রুবম্‌ ধংম মহামাতা নাম” 
শাবাজগড়ী-লিপির চতুর্থ অন্থশাসনে--“ন ভৃতপ্রবে তদিশে - 
পঞ্চম অন্থুশাসনে--নো! ভৃতপ্রুব ধংমম [হা ম.[ত্ৰ] নম” 
ষষ্ট অন্ধশাসনে-7প্ন ভূত প্রুবম্‌” 


রথ 
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৪৬ বর্ষ ] দোম আস্তোনিযোব পুথিতে অশোক-যুগেব ভাা ২৯৫ 


মাঁনসেরা-লিপির চতুর্থ অন্থশাসনে--“ন [হু] ত প্র [উবে তদিশে” 
পঞ্চম অন্থশাসনে--“ন ভূত প্রুব ধূম [ম] হ্মত্র নম” 
ষষ্ঠ অন্থখাসনে--“ন হুত প্রুবে” 

গিরনার বর্তমান কাঁখিযাঁবাডে এবং শাঁবাজগ্ডী ও মানসেরা বর্তমান উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি প্রদেশে অশোকের সময় “পুর্ব”, 
শব্দের “গ্রুব” বূপ প্রচলিত ছিল, আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা বাঞ্ধালী প্রচারকের 
গ্রন্থেও এইরূপই পাইতেছি। স্থান ও কালের ব্যবধান বিবেচনা করিলে ইহা বাস্তবিকই 
কৌতূহলের বিষষ , কারণ, অশোকের কাঁলসী, জৌগভ ও ধৌলি জিপিতে এরূপ পাঠ পাওয়া 
যায নাই। বাঙ্গালার সমীপবর্তী কলিঙ্গের ধৌলি ও জৌগড়ে এইরূপ পাঠ পাইলে বাঙ্গালা 
ভাষায় তাহার অস্তিত্ব ততটা বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্তু ধৌলি ও জৌগডে “প্রুবে”র 
পরিবর্তে “পুলুবা” ও “পুলুবে” পাঠ পাওয়া যাইতেছে । যুক্ত-গ্রদেশেব অন্তর্গত কালসীতে 
এ “পুলুব” ও “পুলুবে” রূপই দেখিতে পাই । 

কিন্ত জৌগড ও ধোঁলির ভাষাঁব সহিত যে দোষ আস্তোনিযোর ভাষার কোথাও 
সাদৃশ্য নাই, তাহা নহে। আন্তোনিষোর গ্রন্থে মন্ষ্যবাচক “মুনিষ?” (৫, ৩৯) এবং 
“মুনিষ্যোগ (৩, ৫, ৪, ৩৪, ৩৮, ৪১-২, ৪৭-৮, ৫১-৩, ৫৫-৬, ৬৭ পৃ.) একাধিক স্থলে দেখিতে 
পাওয়া যায। এখানে মন্তুষ্যের উকার ইকারে পরিবন্তিত হইযাছে এবং উকার আদ্যক্ষরের 
সঙ্গে যুক্ত হুইযাছে। ধোঁলি ও জৌগড -লিপির ভাষার উচ্চারণ-বীতি আলোচনা প্রস্ধ 
হুলট্‌শ সাহেব ( 8016%30) লিখিয়াছেন, “It (the vowel a ) becomes 4 after a 
labial in munisa ” জৌগড ও ধৌলির গিরিলিপিতে এবং দিল্লী তোপবার স্ম্তলিপিতে 
“মুনিষ,” "মুনিসানং,” “মুনিসে,” “মুনিসেস্থ’” পাঠ দেখ! যায় এবং “মন্ষষ্যোপযোগী” অর্থে 
“মুনিসোপগানি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। | 
= = দোম আস্তোনিয়োর ব্যবহৃত বহু শব্দ ও বাক্য এখনও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে । 
কিন্তু তাহার পুথি সম্পাদনকালে ছুই-একটি বিভক্তি বর্তমানে অপ্রচলিত বলিযা মনে 
হইয়াছিল । পুস্তকের প্রস্তাবনার ২৮০ পৃষ্ঠায় লিখিযাছিলাঁম,__ 

তুলনা করিবাব সময়ে আমবা এখন “হইতে” শব্দের ব্যবহার করি, ৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠায় “হইতে*ব 
পরিবর্তে “কবিতে” পাওয়া ষাধ , যথা--“তিনি কি প্রথিবীব বাজাবে কবিতেও অধোম”, “আব 
আব ধতো৷ অবোতার কবিয়াছো তাহারে করিতে কৃষ্ণো বিস্তব কার্য্যো কবিয়াছেন অসম্ভব্য” | 

তুলনাবাচক “হইতে” অর্থে নদীয়া! জিলার কোন কোন * অঞ্চলে এখনও “করিতে” 
শবের ব্যবহার হয। দোম আন্তোনিয়োর পুখির ভাষা আলোচনা করিলে মনে হয যে, 
পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের চলিত ভাষার মধ্যে এখন যত পার্থক্য জন্মিযাছে, পূর্বে হয়ত তত 
প্রভেদ ছিল না। 


তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত্র 
শ্্রীচিস্তাহবণ চক্রবর্তাঁ ' 


অনেকের ধারণা-_তস্ত্রে কেবল শক্তিপৃজ্জার কথাই বলা হইয়াছে । কিন্তু এ ধারণা 
“আদৌ সত্য নহে। বিভিন্ন পুকষ ও স্ত্রীদেবতার উপাসনার প্রকার বিভিন্ন তন্গ্রন্থে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শাক্ত-তন্ত্রে যেবপ শক্তিপুজ্জার বিশদ আলোচনা দেখিতে 
পাওয়া যায়, বৈষ্ণব তন্তে সেইরূপ বিষ্ণুপূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওষা যাষ। শাক্ত-তন্ত্রেও 
যে মাঝে মাঝে বৈষ্ণব দেবতার প্রসঙ্গ দেখিতে না পাঁওষা যায়, এমন নহে । কোন কোন ' 
শী্তগ্রন্থে বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পাওয যায়, তাহা সর্বথা প্রামাণিক না হইলেও 
কৌতুককর । এই সমস্ত বিবরণের মধ্যে ত্তরোক্ত টচতন্যদেবের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তন্তরগ্রন্থের অধ্যাযবিশেষ বলিয়া উল্লিখিত গ্রন্থাংশে টচৈতন্যদেবের অবতারত্ব 
প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে--তাহার আবির্ভাবকাল নির্দিষ্ট হইযাছে এবং জীবনবৃত্ত বর্ণিত 
হইয়াছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবাব ইচ্ছা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে 
কুষ্ণরাধ! সম্বন্ধে রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থে যে বিবরণ পাওষা যায, তাহারই আভাস দেওয়া 
হইতেছে। একাধিক শাক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন দেবতা ও মহাপুকষকে শক্তির উপাঁসক বলিয়া 
প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শাক্তদের মতে বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, লোপামুদ্রা,, 
বাম লক্ষণ, এমন কি, বুদ্ধদেব পর্যন্ত শক্তির উপাসক। কিন্তু ইহাদের কাহাকেও শক্তির 
উপাসক বলিষা! প্রতিপাদন করিবার জন্য বিস্তৃত গ্রন্থ রচিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্তমে তাঁহাদের 
শাক্তত্বের উল্লেখ বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থে শক্তিব 
উপাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণেব অনতিসংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হ্ইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে 
শ্রীকৃষ্ণের জীবনযাত্রা শাক্ত উপাসনার জীবন্ত চিত্র। রাধার সহিত মিলনেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে 
সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাই এই গ্রন্থের গ্রতিপাগ্য । প্রস্গক্রমে ইহাতে রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনার, 
ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। ফলে, আপাততঃ বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়া মনে হইলেও এই 
্রন্থথানি মূলতঃ শাক্তধ্মে'র রূহ্স্তব্যাখ্যায়ই ব্যাপৃত। গ্রস্থখাঁনির রচনার পারিপার্ট্য ও 
গাভীর্ষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃষ্ণের চরিত্র ইহাতে আদৌ লঘু বা হীন করা হয় নাই-- 
পক্ষান্তরে উহার দেবভাব ইহাতে বিশদীকুত হইয়াছে । 

রাধাতন্ত্র গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার ভাব ও ভাষা 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক । বাংলা দেশেই বোধ হয়, ইহার উৎপত্তি। অন্ততঃ বাংলা দেশেই 
ইহার প্রচলন। ইহার যে কয়টী সংস্করণ? এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইযাছে, তাহার সকলগুলিই 





১। বসিকচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্কবণ, সুলততন্ত্রপ্রকাশ নামক তন্ত্রংগ্রহে প্রকাশিত 
সংস্কৰণ (কলিকাতা, ১২৯৪ সন ), কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্করণ (প্রথম মুদ্রণ, 
কলিকাতা, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ--কলিকাতা, ১৩৪১), কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবত্র-প্রকাশিত 
সংস্কৰণ (কলিকাতা, ১৩১৩), স্ুরেন্্রমোহন ভ্টাচার্ধ-প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩২৪ )। 
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- বাংলা দেশ হইতে। ইহার হস্তলিখিত পুথি অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে, লিখিত ও বাংল! দেশে 
প্রাপ্তব্যৎ। উত্তর-পশ্চিম-ভারতে ইহার কয়েকখানি পুথি পাওযা গিয়াছে বলিয়া শুনা 
যাঁয়। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ হয নাই। এই গ্রন্থের 
রচনাকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলিবার উপায নাই। তবে কোন কোন নিবদ্ধগ্রন্থে ইহার 
উল্লেখ হইতে ইহার সময়ের একটা সীমা নিধ্ণরণ কর! ধীয়। রাজকিশোরকৃত শক্তিরত্বাকর* 
গ্রন্থে একাধিক বার রাঁধাতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে । তবে এই গ্রন্থের তারিখ " 
জানা নাই। ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্ৰীষ্টাবে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-বিরচিত শ্ামা- 
সপর্যাবিধি গ্রস্থের৫ উপক্রমে গ্রন্থরচনার জন্য আলোচিত গ্রন্থসমূহের যে তালিকা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাধাতন্ত্রের নাম পাওয়া যায। ইহা! হইতে এই মাত্র স্থির করা যায় যে, 
রাধাতন্র ১৭৭৭ গ্রীষ্টাব্দের পূ্ববর্তা। তাহা ছাভা, এই ছুই গ্রন্থে ইহার উল্লেখ হইতে ইহাঁও 
বুঝা যায় যে, বাঁধাতন্ত্গ্রন্থথানি একেবারে অপ্রামাণিক বা তান্রিকসমাজে অপ্রচলিত নহে। 
বৃহদ্বাঁধাতন্ত্রৎ নামে যে একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাষ, তাহাও রাধাতন্তের 
অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয় বলিযা মনে হয়। রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থেব গ্রসিদ্ধিই এই 
নামের সহিত বৃহৎ শব্দ যোগ করিযা অন্ত গ্রন্থের নামকরণ করিবার কারণ হওয়া বিচিত্র 
নহে। *, 
ৃ্‌ নিয়ে রসিক চট্টোপাধ্যাষ প্রকাশিত ও স্থলভ ভন্প্রকাশে প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে 
রাধাতন্ত্রোক্ত শ্রীকুষ্ণবৃন্তান্তেব সার সংকলিত হইতেছে ঃ-- 

এই গ্রন্থের বিভিন্ন পুঁধিতে ও মুদ্রিত সংস্কবণে পটল বা অধ্যায়েব সংখ্যায় বৈষম্য দেখিতে 

পাওয়া যায়। উল্লিখিত মুদ্ৰিত সংস্কবণগুলির মধ্যে প্রথম দুইটীতে পটলসংখ্য। ৩২, তৃতীয়টীতে ৩৩। 


পপি ৮ 
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শেষোক্ত পুঁথি দুইখানিতে যথাক্রমে প্রথম পাঁচটা অধ্যায় ও মাত্র ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়টা আছে। 
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৪। অউফ্রেট কৃত বোডলিয়ন লাইব্রেরীর পু'থিব বিবরণ--পৃঃ ১১। বঙ্গীয় এশিয়াটিক 
সৌসাইটার পুঁথির পূর্বোল্লিখিত বিবরণ--৮/৬২১৬। শেষোক্ত পুথির ৯ক পত্রে উদ্ধত একটা শ্লোক 
- অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রাবস্তে পাওয়া যায়। 

৫। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীব পূর্বোল্লিথিত বিবরণ---৮1৬৩*৩। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
কোন কোন পু'খিতে ইহাব রচনাব তারিখেব (১৬৯৯ শকাব্দ ) স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও পববর্তা কালে 
(১৭**শকান্ে ) রচিত কৌলিকাচনদীপিকাব উল্লেখ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং এই 
ছুই গ্রন্থের মধ্যে যে কোন একটীব ভাবিখ ভুল, ইহা! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে গাবে। 
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অপৰ ছুইটা সংস্করণ দেখিবার সুযোগ আমাৰ হয় নাই। প্রথম দুইটা সংস্করণে তৃতীয়টীব ও 
সৌসাইটীব পুথিগুলিব ৭ম ও ৮ম, এই দুইটী পটলই ৭ম পটল নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে । আবাৰ 
এই ত্রুটি সংশোধনেব অন্য উনবিংশ পটলেব পববর্তা পটলেব সংখ্যা দেওয়া! হইয়াছে ২১। 
তাহা ছাড়া, এই ছুই সংস্কবণে পৰ পব দুইটা পটলেব সংখ্যা ৩২। ফোসাইটার পুথিগুলিতে 
ছাপাব ২৯শ পটল দ্বিধা বিভক্ত হইয়! ২৯শ ও ৩*শ বপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ৬০০২ সংখ্যক পুথিতে 
* ৩২শ পটলেব পৰ পুনবায় ৩১ হইতে পটলসংখ্যা আরম্ভ কবার জন্য ও ৬৪৪৩ পুথিতে ৩৩শ 
সংখ্যাটীর একাধিক বাব পুনবাবৃত্তিব জন্য এই দুই পুথিতে মোট পটলসংখ্যা ৩৫ ও অপব 
দুইখানিতে ৩৭ । - 

মোটের উপব, পুথিগুলির শেষ তিনটা পটল আমাব দেখ! মুদ্রিত তিনটী সংস্কবণেব মধ্য 
কোনটাতেই নাই। ইহাদেব মধ্যে প্রথম পটলে লীলা'বসানে পদ্মিনী প্রভৃতিব অনস্তর্ধণনের কথা 
বল! হইয়াছে। পন্নিনী ব্রিপুরাপদে লীন হইলেন--চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ত্রিপুবা কতৃক শ্রীকুষ্ণকে 
প্রদত্ত মালার মধ্যে অস্তহিত হইলেন। শেষ ছুই পটলেৰ বিষয়--সতীর কেশ হইতে ব্রজমগ্ুলর 
উৎপত্তির বিববণ, উহাব প্রকৃত স্বকপ নির্ধাবণ, ব্রজমণ্ডলেব বিভিন্ন অংশে কৃষ্ণের বিভিন্ন 
লীলাসঙ্গিনীগণেব স্থান নির্দেশ ও কৃষ্ণদেহে বিভিন্ন স্ত্রীদেবতার অবস্থান নিরূপণ । 

মহাদেব একবার জিজ্ঞান্থ শরণাঁগত বাস্থদেবকে ত্রিপুরহন্দরী ভজনা করিবার 
উপদেশ দিলে বাসুদেব কাশীপুরে যাইয়া তাহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্ত দীর্ঘকাল 
সাধন! করিয়াও তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেন না (পটল ১)। অবশেষে দেবী তাহার 
নিকট আবিভূ্তি হইয়া তাহাকে বলিলেন,_-কুলাচাব ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হইবে না 
মদংশসন্ভৃতা লক্ষ্মী দেবীকে ত্যাগ করিয়া তুমি বৃথাই তপন্তা করিতেছ ( পটল ২)। তবে 
তোমাব আশঙ্কার কোনও কাবণ নাই। তুমি এই সর্বসিদ্ধিদায়িনী কলাবতী মালা 
ধারণ কর (পটল ৩)। তুমি মথুরাষ যাইয়া রাঁধাৰপে অবতীর্ণ আমার দূতী পদ্মিনীর 
সঙ্গ কর।” পদ্মিনীও তখন আবিভূ্ত হইয়া বলিলেন,--“হে মহাবাহো, তুমি সত্বর 
ব্রজে গমন কর। তোমার সহিত আমি কুলাঁচার অনুষ্ঠান করিব। তোমার অগ্রেই 
বৃকভাঙ্ুর গৃহে আমার জন্ম হইবে (পটল ৬)। চৈত্র মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত নবমী 
তিথিতে যমুনা নদীর জলে পন্মমধ্যে উজ্জল ভিম্বাকারে পদ্মিনী আবিভূ্তি হইলেন। 
মহাকালীর উপাসক বৃকভাম্থ কাত্যায়নী দেবীর নিকট কাত্যানীসদবশী কন্তা কামনা 
করিলে দেবী তাহাকে সেই ডিষ্ব দান করিলেন। বুকভাঙ্থপত্বী কীতিদা দেবী হাতে লইয়া 
সেই ডিম্ব দেখিতেছিলেন--সহস! তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং রক্তবিদ্যুল্লতাকারা 
কষ্ণমোহিনী পদ্মিনী আবিভূ্তি হইলেন। কীতিদ! তাহাকে ্তন্ত পান করাইলেন-_- 
বক্তবিদ্যুতের প্রভা ধারণ করেন বলিয়া বৃকভাঙ তাঁহার নাম রাখিলেন "বাঁধা" । ইহার 
পর ভাত্র মাসে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন । 


শিশ্তকাল হইতেই রাধা শক্তিব উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তিনি তাহার দেহ হইতে 
তাহারই তুল্যা্কতি আর এক বাঁধা স্থষ্টি করিযাছিলেন। এই দ্বিতীয় রাধিকাই অতিমন্থ্য 


সপ 


০ বাটি 


০] 


৪৬শ বধ ] তন্তরে কৃষ্ণচবিত্র . ২৯৯ 


বা অভিমন্থ্যর স্ত্রী (পটল ৭)।* তাহার সাধনায় সন্তষ্ট হইয়া কাত্যায়নী তাহাকে বর দিয়া 
বলিলেন,-হ্মস্ত কালে পূর্ণিমা তিথিতে বান্ুদেবের সহিত তোমার মিলন হইবে। 
তোমার সঙ্গ ব্যতীত তিনি কোনও কার্য করিতে পারিবেন না-_আর তোমার সঙ্গ 
লাভের ফলেই তাহার কৈবল্য লাভ হইবে ( পটল ১৮), 

অতঃপর তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসাবে রাধাব সহিত কৃষ্ণ কুলাচারের অনুষ্ঠান করিতে . 
লাগিলেন।” তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া দেবী তাহার সম্মুখে আবিভূর্তি হইলেন ও 
বলিলেন,--“কলিকালে ভারতবর্ষে তোমার কীন্ডি প্রচারিত হইবে--তোমার গুণকীর্তন 
প্রচলিত হইবে (পটল ২৯)।, 

দেবী তখন পদ্মিনীকে বলিলেন,--কালীয়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণেৰ যত কিছু কীতি, সকলই 
কালিকার প্রসাদে। দৃশ্ঠাদৃশ্ত যাহা কিছু, সকলই মহামাধার স্বরূপ। শক্তি ব্যতীত এ জগতে 
কিছুরই অস্তিত্ব নাই। মহাবিদ্যার উপাসনা করিযাই বাঁধারুষ্জের উপাসনা করা! কত ব্য-- 
অন্তথা সে উপাসনা নিষ্ষল ( পটল ২২ )।, 

ত্ৰয়োবিংশ পটল হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি পটলে তরিখণ্ড বা পা এক 
কৌতুককর তান্ত্রিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এক রাত্রিতে পদ্মিনীর সহিত কৃষ্ণ স্বপ্ন 
দেখিলেন--ফালিকা তাহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বূলিতেছেন,_বৎস, আমি তিন রাত্রি 
নৌকারূপে যমুনামধ্যে অবস্থান করিব। তুমি সেই নৌকায় রাধার সহিত ক্রীড়া ও 
জপ করিলে গরম সুখ লাভ করিবে । শ্রীকুঞ্ণও সত্বর নৌকার নিকট গমন করিয়া নমস্কার 
করিলেন। পরে, তাহাতে আরোহণ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাঁগিলেন। মন্ত্র জপ করিয়! 
রাত্রিশেষে তিনি কালীরূপিণী বংশী বাঁজাইতে লাঁগিলেন। এই সময়ে গব্য বিক্রয়ের ছলে 





৭। ৮ম-১৭শ পটলে বৃন্দাবনেব মাহাত্ম্য ও শ্রীকুষ্ণবিগ্রহের বহস্য কীর্তিত হইয়াছে । বৃন্দাবন- 
মীহাত্যেব বিবৰণ পরবর্তী পাদটাকায় দ্রষ্টব্য / নিগুণ হরি প্রকৃতিরূপী বিগ্রহেব সাহচর্ষে শ্রীকৃষ্ণৰপ 
ধাৰণ কবিয়াছেন। (শরীরং হি মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরি--৯ম পটল, কৃষ্ণস্য শ্যামদেহগ্ স্বয়ং 
কালী মহেশ্ববি--১৫শ পটল, নিগুণঃ সততং বিষ্ণুগুণস্ত প্রকৃতিঃ পবা। ততন্তু সগুণো বিষ্ণুঃ 
প্রকৃত্যাঃ সঙ্গমাশ্রিতঃ 1 বাস্থদেবে| মহাবিষ্ণু শঙ্খচন্রগদাঁধবঃ | এতদ্ধি ভূষণং দেবি বিগ্রহঃ প্রকুতেঃ 
সদা--১৭শ পটল )। 

৮ | মথুবা ও বৃন্দাবন বা ব্রজমগ্ডুল তাহার সাধনাব সম্পূর্ণ অনুকূল স্থান। বৃন্দাবন কেশপীঠ বা 
সতীর কেশ হইতে সমুভূত (সতীকেশাৎ সমুভূতং পূর্ণপ্রেমসুখাশ্রয়ম-_-১৩ পটল, তব কেশসুমৃহেন 
নিমিতং ব্রজমগ্ডলম্--২১ পটল )। মধুর! সহস্রপত্রকমলাকারা শক্তিচক্রোপরি' অবস্থিত (সহম্পত্র- 
কমলাকাবং মাথুরমগ্ডলম্‌। শক্তিচক্রৌপবি শ্রীমদ্ধাম বৈষ্ণবমভূতম্‌__পটল ১*)। ব্রজভূমিতে দেবী 
সর্বদ। অধিষ্ঠিত--এখানকাব তমাল বৃক্ষ স্বয়ং কালী এবং কদম্ব ত্রিপুর! (ষত্র কালী মহামায়া মহাকালী 
সদা স্থিতা। তত্র বৃক্ষো মহেশানি স্বয়ং কালী তমালকম্‌। কদন্বং পরমেশানি ত্রিপুরা ত্রজমগ্ডলে ।--. 
পটল ২১)। ৯ম-১১শ পটলেও বুন্দাবনের এইরূপ মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে । 


৩০০ , সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ রথ সংখ্যা 


সখীগণ সহ রাধা যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ( পটল ২৩)। নদী পার করিয়া দিবাৰ 
জন্য রাধা কৃষ্ণকে অন্থুরোধ করিলে কৃষ্ণ গোপীগণের নিকট রতি কামনা করিলেন। এই 
লইয়া রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে বহু কথাঁকাটাকাটি হইল (পটল ২৪--২৬)। তার 
পর রাধা নিজের অলৌকিকত্ব প্রত্তিপাদনের জন্য নিজ দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন 
, (পটল ২৭)। বাঁধা কৃষ্ণকে স্পষ্টই বলিলেন,_“তোমাকে আমার মনুষ্য বলিযা মনে হয়। 
ম্থুষ্যের সহিত আমার মিলন কদাঁচ সম্ভবপর নহে। তুমি যদি তোমার দেবত্ব প্রতিপাদন 
কবিতে পাব, তবেই আমি তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি ।” শ্রীরুষ্ণও তখন কালীব 
পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নিজবূপ ধাঁরণ করিলেন ও বলিলেন,-“আমিই সেই মহাবিষ্ণু আত্ম- 
গোপনার্থে দ্বিভূজ ধারণ করিযাছি মাত্র! এই কপ দেখিয়া বাধা খুব সন্তষ্ট হইলেন। 
কাতিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে যমুনানদীতে নৌকার মধ্যে রাধাকষ্ণের মিলন হইল। কৃষ্ণ 
তন্ত্রোন্ত বিধানান্গসাবে কুলাঁচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বাত্রিশেষে পদ্মিনী 
অন্তহিত হইয়| ্বস্থানে গমন করিলে কালী আবির্ভূত হইয়া কুষ্ণকে বলিলেন,-“তুমি বহু 
চেষ্টায় আজ সিদ্ধি লাভ করিলে। এখন তুমি অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে যথেচ্ছ বিলাস কর 
(পটল ২৮)।, ৃ 

অতঃপর কৃষ্ণ যৌবনোচিত বিলাসে নিমগ্ন হইয়া ব্রজ্মগুলে বিহার করিতে লাগিলেন। 
যমুনার তীরে রাধার জন্ত বিলাপ করিয়া তিনি বীশী বাজাইতেন। তাঁর পর মখুরায় কংস 
প্রভৃতি দৈত্যকে নিহত করিষা কৃষ্ণ শক্তিস্বরূপিণী দ্বারকাঁপুবীতে গমন করিলেন । কিছু দিন 
পরে তিনি রুক্মিণী প্রভৃতি আট জনকে বিবাহ করিলেন । যোডশ সহন্র অন্ত বপবতী নারী 
বিবাহ করিলেও ইহারাই হইলেন তাহার প্রধানা মহিষী--কুলসাধনাঁর অষ্ট প্রকৃতি বা অষ্ট 
নাষিকা। প্রত্যহ দিনে ও রাত্রিতে রত্বমন্বিরে এই অষ্ট প্রক্ৃতিব সহিত শ্রীকৃষ্ণ দেবীর আরাধনা 
করিতে লাগিলেন। পরমান্ন, পায়স প্রভৃতি বিবিধ ভোগ ও অষ্ট তঙুল দুর্বা প্রভৃতির সাহায্যে 
দেবীর পুজা করিয়া তিনি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। এইবপে কৃষ্ণ অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধিতে 
সিদ্ধিলাভ কবিলেন। শ্রীক্ুষ্ণেব এই তত্ব না জানিয়া তাঁহার পুজা করিলে সে পুজ! 
নিক্ষল হয় (পটল ২৯)। যে তন্ত্রে এই তত্ব কীৰ্তি‘'ত হইয়াছে, তাহাই আসল শ্রীমন্তাগবত। 
স্থতরাং এই রাধাতন্ত্ই শ্রীমত্তাগবত ( এতদ্‌ ভাগবতং তন্ত্র রাধাতন্ত্রমিদং স্মৃতম্‌_-১৭শ 
পটল, এতদ্ধি পদ্নিনীতন্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং স্থতম্‌--১৮শ পটল )। 


পাপপশপশিপিপশী 


il 


ংলা গন্ধের প্রথম যুগ (৮) | 
/ শ্রীসজনীকান্ত দাস 


৯) কেরী ও বাংলা-সাহিত্য 


বাংলা-গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্মময় দীর্ঘ জীবনের কাহিনী যথা- 
সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া.আমরা সর্বশেষে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে তাহার স্থান নির্ণয়ের 
চেষ্টা করিব। (বস্ততঃ আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশটুকু প্রয়োজনীয়--আসল 
মানুষটিকে বাদ দিয়া তাহার কীন্তিকথামাত্র প্রচার করিতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যায়, কিন্তু একটি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষযেও তাহার 
কৃতিত্বের পরিমাপ কর! সহজ হয়, গোটা মানুষটি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ওৎস্থক্য জাগ্রত 
করিতে পারিলে তৎ্সংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা! লাভ করে, 
ব্যক্তির অস্তরঙ্গতা বিষয়ের অন্তরঙ্তায পর্যবসিত হয় 1) কেবীর জীবন-কথা যিনি ওৎস্থক্য 
ও কৌতূহলের সহিত অনুধাবন করিযাছেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর 
তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না, সাহিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া 
- সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা এই কারণেই এত মূল্যবান্‌ , বিশেষ করিয়া কেরী, 
মৃত্যু, রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, কষ্ণমোহন, রাজেন্্লাল, 
প্যারীচরণ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট অথচ অধুনা-বিস্বৃত সাহিত্য-সেবকর্দের 
- কীত্তি আজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অন্ুধ্যান না কবিলে বঙ্িমচন্ত্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্তির সম্যক্‌ 


” , পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। 


কেহ কেহ কেরীর সহিত বাংলা-সাঁহিত্যের ক্রমবিকাঁশের সম্পর্ককে কাকতালীয় 
ঘটনার পর্য্যাযে ফেলিয়া তাহার কৃতিত্ব লাঘব করিতে চাহিযাছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টর্্বপ্রচারকপ 
মূল লক্ষ্যে পৌছিতে অনিবা্ধ্যভাবে বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়া গিযাছে, তাহার 
জন্য কেরীকে ষোল আনা পূজা দিতে তাহারা নারাজ । কেহ কেহ উৎসাহদাতা ও সঙ্কলয়িতা 
মাত্র হিসাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ গৌরব কীর্ভনে কার্পণ্য করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার 
ব্যাকরণ-অভিধানকার মাত্র জ্ঞানে তাহাকে শিল্পীর পর্য্যায়ে স্থান দেন নাই, মজুরের 
কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র তাহাকে দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আজ আমরা 
বুঝিতেছি, ইহার কোনও একটিতেই কেরীর পরিচয সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
পক্ষে তিনি সব মিলিয়া এক জন মাত্র উইলিযম কেরী, কোনও অপ্রিয় তুলনার দ্বারা অথবা 
বৈদেশিকত্বের কারণ দর্শীইয়া আজ তাহার মর্যাদা ক্ষুগ্ন করা চলে না। 

বাংলা দেশে কেরীর অপর সকল কীন্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, 
বাংলা-দাহিত্য বাচিয়৷ থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, কারণ তিনি 


৩০২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়া- 
ছিলেন। এক দিক্‌ হইতে আববী ও ফারসী এবং অন্ত দিক্‌ হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা 
ভাষার যখন স্বৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে 
আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্ত প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য 
অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতান্থদারিণী বাংলাকেই তিনি ভারতীয় প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার মৌখিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা ভাষাও 
সাহিত্যের সর্ব্বাদীণ উন্নতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বারা মুখের উক্তিকে সগ্রমাণ 
করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অঙ্থভব করিয়াছিলেন--একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের 
সর্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের 
পক্ষে বাংলা ভাষার মাধ্যমই যথেষ্ট, মাতা সংস্কৃত ছাড়! অন্য কোনও ভাষার উপর নির্ভর 
না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা 
বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক্‌ গ্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় 
লাগিয়াছিল। কিন্ত কেবীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আম্বাই পাইয়াছি এবং 
পাইযা লাভবান্‌ হইযাছি। | 
(কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যস্বৰপ ফোর্ট উইনিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে 
লিখিত তাঁহার ১৮২২ খ্রষ্টাব্দের একটি পত্র আমবা পাইয়াছি। কলেজের আথিক অবস্থা 
তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্তৃপক্ষ এই ওজুহাতে কলেজের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার 
আয়োজন করিতেছিলেন, এই ব্যবস্থায় বৃদ্ধ কেরী মর্শ্মে আঘাত পাইয়া লিখিয়াছিলেন-_- 


010 the Council of the College of Fort Wiliam 
GENTLEMBN, 


In i1eply to a letter fiom the নি to the College Council, under date of 
the 8th instant, calling upon me to state how far 1b may be necessary" to! (mamta 
the Native Bengal Establishment 1m the College, which under existing concumstances 
appeais “to be excessive,” I beg leave to observe that the Establishment foi the, 
Bengalee and Sanshnrit languages consists of 


A Fist Pundit . tb 200 Rs pet month 

A Second Pundit at 100 Rs is 

A Wnitmg Master at 60 Rs ss 

A Pundit at 60 Rs 5 2 
Four Pundits at 40 Rs each Rs 160 


making a total 0199, Rs 580 per month 


Convinced as I am that the Bengalee language 18 superior in pot of mtunsic 
[06116 to evely language spoken in India, and in 10010 of 1eal utility yields to none, 
I can nevel persuade myself to advise 2 step which would place 1৮ in a degraded 
point of.view in the College While therefore a fist and second pundit are r1etamed 
m the Persian and Hindoostanee Departments I must consider them as equally neces- 
8my In this k 
It 1s to be hoped that the pliesent unprecedented and 01170911090. 
neglect of the Sansknit and Bengalee languages will not continue 

15 August 1822 WwW 055৭) 
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৪৬শ বর্ষ | _ বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ ৩০৩ 


( কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আজ বিচার করিতে 
বসিলে হয়ত বিচারে ভুল হইবে, কিন্তু তিনি যে সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা . 
করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচাঁলনাঁতেই যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এ কথ! আজ অস্বীকার 

"করিবার উপায় নাই। এই গোষীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। 


এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে রাখিতে হইবে যে 


To Carey belongs the 01807৮ of having raised the Janguage fiom its debased 
condition of an unsettled dialect to the character of a 18018) and peimanént foim 
of speech, capable, a9 in the past, of becoming the 1efined and compiehensive 
vehicle of 2 great hterature m the future ৮ 


ভবিষ্যতের সেই উত্তরাধিকার আমর! অর্জন করিয়াছি, স্থতরাং কেরীকে স্বীকার 
করার মধ্যে আমাদের পূর্ববপুরুষকে স্মবণের পুণ্য আছে। 

সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কেরীর দান প্রসঙ্গে 
যে প্রশন্তি করিযাছেন আমরা পূর্বে (৪৬ বর্ষ, ১ম'সংখ্যা,, পৃ. ৫৭) তাহা উদ্ধৃত 
করিয়াছি, কেরীর সমসাময়িক প্রাচ্যসাহিত্যবিশারদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন যাহা! 
বলিয়াছেন নিয়ে তাহাও উদ্ধৃত রুরিলাম-- 


When Mr 00000 commenced his lectures, there 15610 scarcely any but viva voce 
means of communicating mstiuchon ‘There were no punted books Manuscripts 
Were 198১৯ and the style or tendency of the few that were piocuable, precluded the 
employment as class-books It was necossaly, therefore, to prepare works that should 
be available for this pumpose, and so assiduously and zealously did D1 Carey apply 


* himself to this object, that ether by his own exertions, 01 those of others, which he 


11090181090. And supermtended, he left not only the students of the language well pio- 
vided with elementary books, but supphed standard compositions to the natives of 
Bengal, and laid the foundation of 0 cultivated tongue and flouushing literature 
thoughout the country t ) 


Ar উইলিষম কলেজের বাংলা-বিভাগ 


‘ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ত রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিই বাংলা-গন্যের ইতিহাসে 
প্রথম কয়েক ধাঁপরূপে আজিও গণ্য হইতেছে, সেগুলি এবং সেগুলির রচয়িতাগণের 
ইতিহাসই সেই কারণে বিশেষভাবে আমাদেব আলোচ্য । [এই আলোচনা পরবর্তী 
অধ্যায়ের জন্য রাখিযা আমরা বর্তমান অধ্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ 
সম্বন্ধে কিছু বলিব। ' H 

(কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয় যে, কলেজ-বৎসর (college year ) 
ছুই মাস কাল স্থায়ী চারিটি *টামে”- বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক টার্মে'র 
শেষে এক মাস করিয়া ছুটি দেওয়া হইবে। বৎসরে দুই বার করিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা 
লওয়ার ব্যবস্থা হইবে এবং সর্ধাধ্যক্ষ (গবর্ণর-জেনারাল) ও গবর্ণরদের উপস্থিতিতে 





*S K 109১ Bengah 1%£9101816, p 156 
1 Memon of Waiulham Carey, DD (1836), p 596. i 


« 


৩০৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ গখংখ্যা 
প্রোভোষ্ট মহোঁদয প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার ও অন্তান্ত সম্মানীয় “ইনাম”' বিতরণ 


.করিবেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ টার্মেব শেষে পরীক্ষার দিন নির্ধারিত হইবে ও প্রত্যেক 


বৎসরের ৪ মে তারিখে পুরস্কার ঘোষণা করা হইলে পরবর্ত্তা বৎসরের ৬ ফেব্রুয়ারি 
সেগুলি বিতরিত হইবে। 

.  বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সর্ববাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহা করা হইল তাহা-- 
কলেজ-কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধাবিত দিবসে প্রাচ্যভাষায় অনুষ্ঠিত “ডিসপিউটেশন”. ও 
“ডিক্ল্যামেশন”গুলি। প্রত্যেক টার্মের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরেজী ভাষায একটি প্রবন্ধ 
বা “ডিব্লামেশন” রচনা করিতে হইত। তা ছাড়া, কলেজ-কাউদ্সিল কাহাকেও 
কাহাকেও প্রাচ্ভাষায় “ডিক্র্যামেশন” রচনাব আদেশ দিতেন--গ্রবন্ধের বিষয়বস্তও 
কাউন্সিল স্থির করিয়া দিতেন! যে-সকল প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হইত *ভিমপিউ- 
টেশন”রূপে সেগুলি সাধারণ সভাষ পঠিত হইত। ১৮০২ সালের ৯ ফেব্রুযারি তারিখে 
কলেজ্র-কাউন্সিলের অধিবেশনে স্থির হয যে প্রত্যেক টার্মের শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রবন্ধ পুন্তকাকারে 
মুদ্রিত হইবে এবং পাবলিক ডিসপিউটেশন্ে প্রাচ্যভাষায় পঠিত প্রবন্ধগুলিও ( theses ) 
সেই সেই ভাষাতেই মুদ্রিত হইবে। 

১৮০২ শ্রীষ্টান্ধের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত পাবলিক ডিসপিউটেশন্দে 
মাননীয় অস্থায়ী পরিদর্শক ( Vi৪i০৮ ) বার্লো সাহেব এবং সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্যগণের 
উপস্থিতিতে ছাত্রদের রচিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়; কলেজের প্রোভোষ্ট, ভাইস-প্রোভো, 
অধ্যাপক ও কর্মচারিবৃন্দও সকলে উপস্থিত ছিলেন। বাংলার বিষয় ছিল_"“T'he 
Asiaticks ২5:9 capable of as high a degiee of Civilization, a8 the 
Europeans,” 

Defended by ( বিধায়ক ) ডু, বি. মার্টিন ঘা. B Martin 

Chief Opponent (প্রধান নিষেধক ) ভব, বি. বেলী W. B. Bayley 

Second Opponent ( দ্বিতীয় নিষেধক ) ' এইচ. হজসন H. Hodgson 

Moderator (বিচারক ) ভ্রু সি. ব্যাকিয়ার W 0. Blaquiere 

এই ডিসপিউটেশন্সে প্রথম টার্মের দ্বিতীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বেলীকে একটি 
পদক ও নগদ ১৫০০ টাকা ও মার্টিনকে একটি পদক ও নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কৃত 
করা হয়। 

বেলী নিষেধকরূপে উক্ত সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় না; 
মার্টিনের' খীসিসটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম বৎসরের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের 
কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ আজিও বর্তমান আছে। বৈদেশিক সিবিলিয়ান ছাত্রদের বাংলায় 
পারদর্শিতা ও রচনার নমুনা হিসাবে যে তিনটি মাত্র রচনা আমরা পাইয়াছি, মার্টিনের 
থীসিসটি তাহার অন্ততম ও আদিমতম। এই রচনাটি অন্ততঃ অংখ্তঃ বাংলা-গঞ্চের 
ইতিহাসের সহিত যুক্ত রাখা"সমীচীন বিবেচনা করিলাম । 


t 


৪৬শ বর্ষ] . বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ ৩*৫ 


আসীয়ীয়েব। ইযুরোগীয়েবদেব মত নীতিজ্ঞ হইতে পাবিবে। 


অনেক লোকের অনুমান যে আসীমীয়েদের বুদ্ধি ইফুরোপীয়েরদেব বুদ্ধিব মত নহে তন্নিমিত্ত 
তাহার! ইহারদেব মত নীতিজ্ঞ হইতে পাঁবিবে না এ ছুই এক বাক্য হইতে উৎপন্ন । যে তাহারদের 
দেশে গ্রীশ্মশীত কি আর কোন গুণ আছে যাহাতে মনেৰ ক্ষমতা এবং বুদ্ধি হাস হয় কিম্বা তাহারদেব 
এই স্বভাব যে মনের পরাক্রম অতিক্ষুত্র কি সৃষ্টি কর্তু করণক এই মত জন্নিয়াছে যে সে উত্তম নুথ ও. 
ভোগ যাহা বুদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় তাহার অযোগ্য । এ দুই বাক্যেব মধ্যে এক বাক্যের মিথ্যাত! এবং 
অন্তের অপ্রকৃততা প্রকাশ করিতে যুত্ব কবি। 

যীহাবা একথা কহেন তাহারা অন্ত কথাব মধ্যে বলিয়াছেন যে গ্রীণ্মশীতের এমত স্বভাব যে 
তাহাতে মনেব যোগ্যতা হাস হয় এবং সে কারণ অস্তঃকরণের বাগ ও হ্রাস হয়। 

ইহাব সত্যমিথ্য! বোধার্থে প্রথমে আমারদেব বিচাব করিতে হবে মনে অন্থভব কিমত হয়। 
তাহার পব সে অনুভব গ্রীশ্রশীত কবণক ন্যুনাধিক হয় কি ন।। 

ষে এক মহাপুকষ জগতের কর্তা আছেন সে সহজ অনুভব । কিন্তু অন্য যত অনুভব প্রত্যক্ষের 
দ্বারা। যে মতে অনুভবের বাহুল্য হয় এবং স্মৃতিতে থাকে এবং যুক্ত হয় সেই মত আমাবদের জ্ঞান 
এবং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। যদি গ্রীত্মশীতের সে পরাক্রম যাহ। অনেক লোকে বলে তবে অবশ্য 
যে ইন্দ্রিয় ককরণক বাহ্‌ বস্তুর সন্নিকর্ধ হয় এবং যাহাৰ দ্বাবায় মনেব প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত হয় সে ইন্দিয়ের 
গ্রীন্মশীতেতে হ্রাস বৃদ্ধ হয় কিম্বা যে সামর্থ্য অন্্ভূতের স্মৃতি এবং একত্র কবণ হয় সে সামর্থ্যের নাশ 
হুয়। কিন্তু আমব! কি বুঝিতে পাবি যে শ্রীত্মশীতের স্বভাবে কোন গুণ আছে যাহাতে এমত ফল 
হয়? আমবাঁ কি আস্থা করিতে পারি যে কেবল গ্রীন্মশীতেব স্বভাবে ইন্দ্রিয় ও শ্বৃতিও একত্র করণেব 
ক্ষমত। নষ্ট হয়? এক জ্ঞানবান রচন! কর্তা বলেন ““মান্থষেব গঠনামুসাবি যাহাতে অক্ষম হয় তদ্যতিরেক 
প্রতী প্রাধান্ততা এবং শ্রেষ্ঠত। যাহা! মানুযেবা পাইতে পাবে তাহা পাওনের সামর্থ্য আছে।” * ** 

উপাধ্যানে প্রচুব প্রমাণ আছে যে, বুদ্ধির আগমন পূর্ববদিক হইতে হইয়াছে এবং যে শিল্প 
বিদ্যা এবং আব আর জ্ঞানেব উদয় এবং শিক্ষা ছিল এদেশে মিছর এবং ফিনিকিয়াব মধ্যে প্রকাশ 
হুওনের বহুকাল পূর্বে । এক বুদ্ধিমান বচক বলে যে পূর্বব কালে গ্রিক দেশের মধ্যে এক বর্ণ ছিল 
তাহাব নাম পেলাস্গি যাহাব! উপদিষ্ট হইল পূর্ব দেশ হইতে বিশেষত আসীয়! হইতে । এবং বুদ্ধি 
এ স্থানে প্রফুল্ল হইয়াছিল সে স্থানে প্রচাব হওনেব অনেককাল পূর্বের! 

যাহার! হিন্দু লোকেরদের গ্রন্থ পড়িয়াছে তাহার! হিন্দু লোকেবদের যেরূপ ব্যাখ্যা কবে তাহা 
গ্রন্থ হইতে অধিক। তত্রাপি "তাহার! নিতাস্ত উৎপন্নমতি এবং বুদ্ধিমান" । তাহারদের কবিতার 
অত্যন্ত অসস্তব কথা কিন্ত অলঙ্কাবাদি বচন! ভাল ও সে লাটিন কয়েক কাব্যের তুল্য মানিতে হইবে 


যাহা চর এত ব্যাথ্য! করি ।*** * 

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৩ খ্রীষ্টাখ্ের ২৯ মার্চ তারিখে প্রাচ্যভাষাসমূহের দ্বিতীয় দাধারণ 
তর্কসভার অনুষ্ঠান হয়, কলেজেব প্রতিষ্ঠাতা এবং পবিদর্শক মাকুইস ওয়েলেস্লি 
স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন , নৃতন গবমেন্ট হাউসে বেলা ৯টায সকলে পমবেত হন। কলেজের 
সকল ছাত্র অধ্যাপক ও কর্শচারীরা ছাড়াও তখনকার দিনের প্রধান বিচারপতি প্রমুখ 
কোম্পানীর সকল উর্ধতন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এবারে বাংলা তর্কেব বিষয় ছিল 


৩০৬ সাহিত্য-পবিষৎপত্রিকা 0 [র্ধসং্যা 


“The distribution of Hindoos into Casts, retards their piogiess in 


improvement.” 
বিধায়ক জে হাণ্টার 
প্রধান নিষেধক , ডু বি. মার্টিন 
দ্বিতীয় নিষেধক - উরু মর্টন 
বিচারক ডু সি. ব্ল্যাকিয়ার 


মাত্র জে. হান্টারের বক্তৃতাটি কালের কবল হইতে বঙ্গা পাইয়াছে। বাংলা 
ভাষা শিক্ষা ছাত্রদের অগ্রগতি বুঝাইবাব জন্য তাহার কিষদংশ উদ্ধত করা হইল। 


হিন্দুলোকেবা ভিন্নং জাতি এইপ্রযুক্ত তাহাবদেৰ বিদ্যা বৃদ্ধিব হানি হয 


মান্থযেবদেব নীতিজ্ত! এবং শ্বছৃতাপ্রাপ্তি সম্বাদি ভ্রগন্তায় যখন আমব! দেখি তখন আমরা 
বিস্ময়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্ন দেশীয় লোকেবদের ভিন্নং রীতির এই কাবণ যে আপনং স্বভাব 
এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকের! ব্যবস্থা কবণ কালে এই ছুই কারণ প্রধান কৰিয়া 
মানিয়াছেন সর্ব দেশে পৃথক২ ব্যবহাব সংসাবের চলন নিমিত্ত অবস্থা মাষ্ট হইয়াছে.***-* ৪ 

ব্রাহ্মণের! বলে ক্ষ্ট্যাবন্তে ঈশ্বব পৃথক২ চাবি বর্ণ শ্রজন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র 
ইহারদিগের পৃথক২ ধর্শ্মাচার দ্বিজধর্শ্ এই অদ্ধাচাব ষজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ* 
ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার রাজ ধন্ম ব্রাহ্মণ বক্ষণ ধনুবিদ্য। অভ্যাসন শিষ্ট পালন দুষ্ট দমন রাজ্য শাসন,» 
প্রজাপালন ন্যায্য কব গ্রহণ বৈশ্য বৃত্তি কৃষি কর্ম এবং বাণিজ্য. শুভ্রের ধশ্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র 

হিন্দুবদেব পৃথক২ জাতি হওয়া সকল বিদ্যা! হওনের প্রতিবন্ধক পুত্র যদি পৈতৃক বিদ্যা ভিন্নান্ত 
বিদ্যাভ্যাসন ইচ্ছুক হয় এবং তাহাতে যোগ্য বুঝা যায় সে পুত্র আপন জাতি রক্ষা! প্রযুক্ত স্বীয় অভিলধিত 
বিগ্ভাতে প্রবর্ত হইতে পাবে না এই তাহাব বুদ্ধিষ্ষত্তির বাধক হয় তাহাব স্থল এই, দি কোন শূদ্র 
বেদ বেদাঙ্গ পাঠ কবে তবে হিন্দুরদেব শান্ত্রমত এই দণ্ড কর্তব্য, অভ্যাসে জিহ্বা ছেদন করিবেক 
ইচ্ছাপূর্ব্ক তাহ! শ্রবণ কবিলে সে শূদ্রের কর্ণেতে তপ্ত সীস! প্রদান করিবেক আর শুদ্র হইয়া! যদি 
বেদের অর্থ মনেতে ধারণ কবে তবে তাহাকে বধ কবিতে হয় 

অন্য শান্তর যদি ভাষাতে তর্জ্জম! করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি 
হয় যেমন মহাভারতে তর্জ্জমা ভাষাতে কাশী দাদ নামে এক শুদ্র কবিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেবা 
তাহাকে শাপ দিয়াছিল, সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন গে কর্ম্ম করে না *: 

,১৮*৪*সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রাচ্যভাষার তৃতীয সাধারণ তর্কপভার তাবিথ । এবারেও 
পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেস্লি ও তাহার ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটন উপস্থিত ছিলেন । এই 
অনুষ্ঠানেই সংস্কৃত ভাষার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর কেরী নিজে এ ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা 
করেন, আমরা ইতিপূর্বে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। বাংলার বিষয় ছিল 


“The Translations of the best works extant 20 Sunskut into the popular languages 
Of India, would promote ihe extension of science and civilization ৮ 


= 


বন) 


৪০শ বর্ষ ] বাংলা গদ্যেব প্রথম যুগ ৩০৭ 


স্বযং কেরী ছিলেন বিচারক এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এ বি. টড, প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করিয়াছিলেন মিঃ হেইস্‌ (7859৪)| বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের বাংলা 
ভাষা বিষষক কৃতিত্বের শেষ-চিহ্ম্বব্নপ টডের প্রবন্ধটি এখনও বাচিয়া আছে। ইহার পর 
প্রবন্ধের তালিকা মাত্র পাওযা যায়, এই ধরণের নিদর্শন আর মেলে না। কৌতূহলী 
পাঠকের জন্য টডের প্রবন্ধের কিয়দংশও উদ্ধৃত হইল-*- 


মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তবজমাতে বিদ্যা প্রচাৰ হয এবং 
লোকেবদেব নীতজ্ঞতাঁচবণ দ্বাব। উপকাব হয়-- 


ইওবৌণীয়েবদের মধ্যে যে পরপ্পর আহাব ব্যবহার ও সঙ্গ তাহা বিশেষত গ্রন্থ প্রচার ও বিদ্যার 
ব্যাখ্যা দ্বারায় হয় ইহা প্রায় সকল দেশেব পণ্ডিত লোকেরদের স্বীকৃত হয় * দেব্তাঁভিমানি ব্রাহ্মণেবদেব 
প্রতি যে আত্যত্তিকী ভক্তি ও মধ্যাদা কবিতে ইতর লোক শিক্ষিত ও আজ্ঞাপিত হয় তত, প্রযুক্ত 
এই হয় ইতৰ লোক এই চলিত ব্যবহাবেব অন্তথা যেন না করে এই বিষয়ের বড় শাসন ব্রাহ্মণেরা 
সর্বদা করে ইহাতে লোৌকেরদের পরস্পর মেলা আহার ব্যবহারের বাধ! হয় এবং কোন দেশীয় লোকের- 
' দেব মধ্যে পরম্পর মেলা আহার ব্যবহার যদি ন! হয় ও না চলে তবে ইত লোকের বড় বিষ্ঠা ও 
শিষ্টাচাব হওয়। অতি দুর্লভ ইহা নিঃসন্দেহ 
-শস)স্কৃত শাস্ত্র অত্যন্ত দীর্ঘ কালাবধি আছে ইহা সকলেই বলে অতএব অনেক হিতকারী ও 
স্ুখকাবী অতি নুন্দব জ্ঞান তাহার মধ্যে পাওয়া যায় ইহা আমরা স্থিৰ করি এবং সর্ববদেশীয় জ্ঞানি ও 
* বিজ্ঞান্বিদেব সন্তোষ সেই বিচারে হয় অতএব সংস্কৃত শান্ত চলিত ভাষাতে তবজমা কৰিলে তাহার 
মধ্যে বিদ্বান লোকেরদেব চোটত যে যে উত্তম কথা৷ আছে তাহাও তাহারা অনায়াসে পাইতে 
পাবিবেন-_ 
ইহাব পরেও প্রাচ্যভাষার কয়েকটি সাধারণ তর্কসভার বর্ণনা টমাস রোবাকের 
Annals of the College of Fort Willian (১৮১৯) পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পঠিত প্রবন্ধগুলি আর পাওয়া যায় না। বাংলা-ৰিভাগের ছাত্রদের 
“কৃতিত্বের স্থায়ী নিদর্শনও আর বড় মেলে না। কেবল অষ্টম তর্কসভার পরিদর্শক লর্ড 
মিন্টোব বক্তৃতায় দুই এক জন ছাত্রের কোনও কোনও কীর্তির উল্লেখ আছে। ১৮০৯ সালের 
১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত অধিবেশন হয়। বাংলা বক্তৃতার বিষয় ছিল--- 
“An accuate knowledge of the manners and genius of the Hindoos 18 to be acquired 


by an attentive examimation of them written compositions” 


ঞ 


হেনরী সারজেন্ট ছিলেন মূল বক্তা এবং বিচারক ছিলেন কেরী। পুরস্কাব বিতরিত 
হইবার পর লর্ড মিন্টো তাঁহাব বক্তৃতায় বলেন-- 


It must be considered as a 76108181010 19201601009 present examination, and 
may, perhaps, be thought to foim an rs in the studies of Fort William, 1f not in the 
11667901601 Asia, that Mr Sargent [H Sargent] has qualified himself to translate 
four books of Virgi’s nerd 1060 the language of Bengal, and has 70611011760 the work 
In & manner to merit the highest commendation of those who aie competent to judge 
of 1b. Tf it has, mdeed, been possible, by the classical execution even of a prose version, 
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to set before the native scholais of the 17020510098) piesent o1 to come, that model of 
epic genius and Augustan taste, 

Another ente:ipiize of a similar nature has distinguished the Collegiate exercises 
of this yeat M1 Monckton [Claud] has undertaken, and has been able to execute, 
2 tianslation into 10301788190) of Shakespeare’s tragedy of the Tempest The difficulty 
01791005110 a work of that peculiar stamp’ into ths language of a nation whose’ 1000 x 
and manners have so little affinity either to the genius of the author, 01 to the times 
and people for which he wiote, may be easily appreciated That Mr Monckton has 
tuumphed over these obstacles, And has achieved his singular labour, beats sufficient 
teshmony both to his knowledge and} command of a language which he has been able 
to bind to so aiduous a pw pose 


নিতান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে, এই দুইটি অনুবাদের কোনটিরই সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। হেনরী সার্জেন্ট-অনৃদিত 71715477464 যে পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাও জানা গিয়াছে। লঙের পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রথম খণ্ড ১৮০৫ সালে 
প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ১৮৫৫ সালে 
প্রকাশিত তালিকায় নিয়লিখিত নামটি তালিকাভুক্ত দেখিতেছি-_ 

Sargent (H.) Virgil’s Eneid 8vo Serampore 1810, 

লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতা হইতে ইহাও জানা যায় যে, কাব্যটি বাংলা গদ্যে, অনূদিত 
হইয়াছিল। | 

পীয়র্স কেরী-রচিত উইলিয়ম কেরীর জীবনীর ( ১৯৩৪ ) ২২৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম , 
কলেজের ছাত্র Lewin Anderson কর্তৃক অনুদিত টেলিমেকন পুস্তকের উল্লেখ আছে।) 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সেগুলির রচয়িতাগণ 


ফোট” উইলিয়ম কলেজের ,বাংলা-বিভাঁগের সহিত বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক 
পাঠ্যপুম্তকগুলির জন্য। প্রথম যুগের বাংলা-গদ্য নিশ্মাণে এইগুলির মধ্য দিয়া ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ [গৌণতঃ সহায়ক হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের ইতিহাসে এই পাঠ্য- 
পুস্তকগুলিই মূল্যবান্। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বাংলা-বিভাগে পণ্ডিত ও মুন্শী হিসাবে 
অনেকেই যুক্ত ছিলেন, ইহাদের কয়েক জনের সহিত নামমাত্র আমাদের পরিচয়, কোনও 
সাহিত্যসাধনার নিদর্শন ইহারা রাখিযা যান নাই এবং সমসাময়িক বিবরণীতেও ইহাদের 
কীষ্তির উল্লেখ নাই। ছুই-এক জনের কীর্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু কীর্তি বাচিয়া নাই। 
কীর্তির মহিত ধাহাদের নাম বাচিয়া আছে আমাদের ইতিহাসে তাহারাই ম্মরণীয়। 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেও জে লঙের Selections 77072 the Records of the 


Government Published by Authority No. XXXII প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেরই ' 


পরিশিষ্টে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থ গবমেন্ট কর্তৃক ক্রীত পুস্তকের তালিকা 
আছে। টি নিয়ে মুদ্রিত হইল ৷) 


সস 


৯5 


৯ 


৯৯7 


মা 
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সাল নাম কয় খণ্ড কেন! হইয়াছিল দাম 
১৮০২ বত্রিশ সিংহাসন ১৭৩ ৬. 
2৪ "_ লিপিমালা ১০৪০ ৬২ 
১ দাউদের গীত ১৪৪ ৬/২ 
» রাজা প্রতাপাদিত্য চবিত্র shee ৫২ 
n রামায়ণ ₹ খণ্ড * ১০০ ২৪২ 
৮ মহাভাবত ৪ খণ্ড ১০৬ ৮২ 
1 হিতোপদেশ ১০০ ৮৭ 
রর কেরীর বাংলা ব্যাকরণ ১০০ | ৪২ 
2 » কথোপকথন ১৪০ ৮২ 
রী ফবষ্টারেব অভিধান ২ খণ্ড ১০০ ৫৫২ 
১৮০৪ কৃষ্ণচন্তর রায়স্ত চরিত্রম্‌ ১৪৪ প্র ৫২ 
তোতা ইতিহাস ১০০ ৬২ 
১৮১৬ পুকষ পরীক্ষা ১০৪ rue 
১৮২২ দত্তক কৌমুদী ৮ ১২. 
৮ ব্যবস্থা সংগ্রহ -লগ্ষীনারাযণ ১০০ RS 
১৮২৪ ৩ মিতাক্ষরাদর্পণ ১০০ ১৭/৭ 
১৮২৫ কেরীৰ বাংলা অভিধান ২ খণ্ড ১০০ ১০০২ 
১৮২৭ ব্যবস্থা সংগ্রহ --রামজয় ১০০ je 
১৮২৯ *  মাশনম্যানের অভিধান ২ খণ্ড ১০০ ২৪২ 
» মেঙিসের অভিধান ২খও, ১ম খণ্ড ১০ ৮৭ 
২য খণ্ড ৫০ Jello 
৮ সদ্গুণ ও বীর্ঘ্েব ইতিহাস ৫০ ২২ 
১৮৩৪ রামকমলের অভিধান ২ খণ্ড ১০০ ৫০২ 
১৮৩৬ মহাভারত নূতন সংস্করণ ২ খণ্ডে ১০ ১০২ 
১৮৪৬ বাংলাব ইতিহাস ১০৭ ২২ 
১৮৪৭ বেতাল পঞ্চবিংশতি ১০০ ৩ 
্ অম্দা মঙ্গল ২ খণ্ডে , ১০০ ৬২ 
রি শ্যামাচরণের বাংলা ব্যাকরণ ১০০ ১৭২ 
১৮৫২ কুস্থমাবলী-_বাংলা কবিতাসংগ্রহ ১০০ ২২ 


এই তালিকায় তারিখ এবং নামের তুল আছে, ইহা সম্পূর্ণও নয়, তথাপি ইহা হইতে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণীয় বিষষসমূহের মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাইতে 
পারে। (বুকানন ও রোবাকের ফোর্ট উইলিযম কলেজ সংক্রান্ত পুস্তকে এবং কলেজ 
হইতে প্রকাশিত থীসিস-সংগ্রহ-পুস্তক Primitie Orientales তিন খণ্ডের পরিশিষ্টে 
কলেজের জন্য মুত্রিত ও মুদ্রাযস্তরের জন্য প্রস্তুত পুস্তকের তালিকা দেওয়া আছে।) এই 
তালিকাগুলি হইতে আমাদের কাজের স্ববিধার জন্য নিয়লিখিত লেখক ও তাঁহাদের 
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পুস্তকের নাম আমরা বাছিয়া লইতে পারি। কেরীর পুস্তকের আলোচনা পূর্বেই করা 
হইযাছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল । 


রামরাম বন্ধু ১। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ১৮০১ 
২। লিপিমালা ১৮০২ 

মৃত্যুপ্য় বিদ্যালঙ্কার ১1 বিশ সিংহাসন ১৮০২ 
২। হিতোপদেশ ১৮০৮ 

৩। বাজাবলি ১৮০৮ 

৪1 প্ৰবোধ চন্দ্রিকা ১৮৩৩ 

গোলোকনাথ শর্মা ১! হিতোপদেশ Hl "১৮০১ 
তারিণীচরণ মিত্র ১। ওবিয়েণ্টাশ ফেবুলিষ্ট ১৮০৩ 
_ বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১। মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত চবিভ্রং ১৮০৫ 
চণ্ডীচরণ মুন্শী ১। তোতা ইতিহাস + ৯৮৭৫ 
হরপ্রনাদ রায় ১। পুৰুষ পরীক্ষা | ১৮১৫ 


রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-প্রণীত ‘হিতোপদেশে'র নাম মাত্র পাওয়া যায, পুস্তকখানির 
সন্ধান এযাবৎ কাল পাওয়া যায নাই। চণ্ডীচরণ মুন্ণী-অনূদিত ‘ভগবদগীতা’ব বিজ্ঞাপন _ 
দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হইযাছিল কি না, জানা যায না। 
্রন্থাধ্যক্ষ মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সংস্কৃত-বাংলা (১৮০৯) এবং ইংরেজী-বাংলা , 
(১৮১০ ) শব্দসংগ্ৰহ একটি বৃহত্তর অভিধান-রচনার জন্য মুদ্রিত ও বিতরিত হইযাঁছিল। 
| আমরা! অতঃপর এই কযেক জন লেখক ও তাহাদের রচিত পুস্তক লইযা সংক্ষেপে 
আলোচনা করিতেছি 1] 


রামরাম বস 


বামরাম বস্থ কবে এবং কোথায় জন্মিয়াছিলেন তাহা! এখনও সঠিক জানা যায় নাই, 
তাহাব পিতৃপরিচষও আমরা পাই নাই। তবে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেটারিও ব্যাপটিষ্ট 
মণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত জন টমাসেব বিবৃতি হইতে আন্দাজ করা যায় যে, তিনি ১৭৫৭ 
খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণে আবও অঙ্থমান করা যায়, 
চবিবশ-পরগণা ও খুলনার সীমান্তে সুন্দরবন অঞ্চলে টাকি-দেবহাটা-নাঁল্তা-কালীগঞ্জের 
কাছাকাছি কোনও স্থানে তাহার বাসস্থান ছিল, “রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র স্ুচনায় 
তিনি আপনাকে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াছেন এবং কেরী যখন দেবহাটায় ছিলেন, তখন 
 বামরাম বন্ধুর খুডার জমিদারীতে জমি লইয়াঁছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিষ! গিয়াছেন। 
"১৭৮৭ খ্রীষ্টান্দের ৮ মার্চ উমাসের মুন্ধী নিযুক্ত হইবার পূর্বব পর্য্যন্ত অর্থাৎ রামরাম 
বহুব ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এই মাত্র 


১ 


বধ] বাংল! গদ্যের প্রথম যুগ ৩৬১১, 


"কব যায়, তিনি ঠিক এ সময়ে স্ুগ্রীম কোর্টের ফার্সী দোভাষী উইলিয়ম চেষ্বর্সের মুন্গী 
নন এবং বামরাম বসুর সহায়তায় চেম্বর্প বাইবেলের ফার্সী অন্থবাদ করিবার চেষ্টা 
তছিলেন। উইলিয়ম চেম্বসে'র সাহায্যেই রামবাম বস্তু কিছু পরিমাণ ইংরেজী 

সুতে কহিতে শিখিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্ীষ্টাক্দের পর হইতে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ 

"১ ।নরী সোসাইটির 'পিরিযডিক্যাল আযাকাউন্টসে” প্রসঙ্গত: রামবাম্‌ বন্থুর সামান্ত সামান্স. 

রিচযও লিপিবদ্ধ হইয়াছে । রামরাম বন্থর জীবনীর উপকরণ সেইটুকু মাত্র। সেইটুকু 

সবশী ও তাঁহাব রচিত ছুইখানি পাঠ্যপুল্তক হইতেই তাহার সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণা 

= ভুলিতে হইতেছে । 

বামরাম বস্তু যে অনেক গুণে গুণী ছিলেন মিশনরীরা তাহা স্বীকার করিয়া । _ 
== ন; তিনি সে যুগেই ইংরেজী বলিতে কহিতে পারিতেন, ফার্সী ভাষায় তাহার 

, খল ছিল এবং বাংলা ভাষার তিনি এক জন চৌকদ লিখিযে ছিলেন। জন ক্লার্ক 

ম্যান লিখিয়াছেন, রামরাম বন্ধ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং মনেব 
এ| ভাষায় সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। শেষোক্ত গুণ বিশেষ ভাবে তাহাব 
বতায় লক্ষিত হইত। তিনি বাংলা গদ্ভ ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষ ছিলেন। 
বাঁমরাম বস্থর এই সকল উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও পাঁদরিরা মসীবর্ণে তাহার চুর্রির 
প্রত করিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি-পাদরিদের-সংস্পর্ধে আসিয়া 

-£ মনে*অনেক সামাজিক কুসংস্কার-মুক্ত হইলেও চারিত্রিক দুর্বলতাবশতঃ সেগুলি 
গবা চলিতেন? খুীষ্টধ্শ্মেব প্রতি অত্যধিক গ্রীতিসম্পন্ন হইয়াও কখনও খোলাখুলি-__ 

২ খু ধৰ্ম্ম গ্রহণ ক্রেন নাই। এই হইল প্রাথমিক পরিচয়। পরে তাহারা তাহাকে 

oe SR জই কারা বৰিয়াছেন। কানের 

দেখাইয়া তিনি বারষ্বার পাদরিদের নিকট টাকা খাইয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত 
র্‌ পৈতৃক ধৰ্ম্ম বজায় রাখিয়াই গিযাছেন। ইহাতে পাদব্রা! তাহার প্রতি 
“য় বি হইয়াছিলেন। জন টমাসের উন্মাদ হইবার "অন্যতম কারণ বামরাম 
শৰ প্রতার্ণ!! দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল পবে রামরাম বস্তুর চরিত্র আলোচনা করিতে 
| আমাদের হাঃ মনে হয় যে, তিনি স্কুল সংস্কারকে গুলিযা! খাইয়াছিলেন এবং 
এই আপনার স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিতে জারিতেন। , প্রথমেই তীহার ত, 


বিমান বাঙালীর সংস্পর্শে আসিয়া অতিনোভী পাদরির! কম লাঞুন| ভোগ করেন 


কি সকল সত্বেও কেরী 1ম বস্তুর প্রতি অত্যধিক গ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, 

ন নৈতিক "অপরাধের জন্য তাহাকে বিতাড়িত করিয়াও আবার আশ্রয় দিয়াছেন, 
পঃরাম বহ্থর সাহায্য লইতে দ্বিধা করেন নাই। কেরীর জার্ণালের বহু স্থলে রাম্রাম 
ত্র ব্দান্ততা ও দয়াধর্শের উল্লেখ আছে, তাহার শাস্ত্রীয় বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা আছে। 
= কেহ তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। মোটের উপর, রামরাম বক্স দোষগুণে 

















৩১২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকী' [ ৪র্থ সপ ্য 


খাটি বাঙালী ছিলেন, নিজের প্রয়োজনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিনা 1-718 9 
মানিয়া লইতে তাহার বাধিত না। ০ 
নকল অপবাধ সত্বেও বাংল! দেশের প্রথম মিএনরী-সম্প্রদীয়ের রামবাম বন্থর 
কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অজ পর্য্যন্ত অগ্রীষ্টান কোন বাঙালী খ্রীষ্টধর্ম্ 
এতখানি যত্ব ও পরিশ্রম কবেন নাই। প্রথম বাইবেল-অঙ্বাদ পরোক্ষভাবে ও রে 
, কীত্তি, প্রথমে টমাস ও পরে কেরীকে লইয়া তিনিই সম্পূর্ণ বাইবেলের অঙ্থবা “১ 
করেন। টমাস ও কেরীর একমাত্র বাংলা-িক্ষক তিনিই , বাংলা বক্তৃতাতে ; রর ৰ্ 
তাহাদিগকে দক্ষ করিয়া তুলেন এবং প্রচার ও শাস্ত্রীয় বিচারের স্থলে বরাবরই ত (লী 
পুরোভাগে থাকিয়া শ্বজাতীয়দের অগ্রীতিভাজন হন। রাম্রাম বস্থুই বাংলা ভাষায় সঃ” 
প্রথম খ্রীষ্টসঙ্গীত-বচয়িত৷া, কবিতায় খ্রীষ্টগ্গীবনীর* লেখক এবং এদেশে প্রথম ভন 
দাতা । তাহার বচিত দুইখানি সামান্য কবিতা-পুন্তিকা 'হরকরা” ও 'জ্ঞানোদয়’ সে-যপ্ম বা 
গৌড়া-ত্রাঙ্মণ সমাজকে আলোড়িত কবিয়া তুলিয়াছিল | বর 
১৭৮৭ সালের মার্চ হইতে ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পৰ্যন্ত + = 1] 
পাচ বৎসর কাল রামরাম বস্তু টমাসের শিক্ষক ও সইকন্মী ছিলেন, ইহার অধি?, 
সময়ই তাহাদের মাঁলদহে থাকিতে হইয়াছিল, শেষ বৎসর টমাস সংস্কৃত-শিক্ষার্থ “নব 
যান। বরামরাম বস্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। টমাস CUP * 
বিলাত গিয়া ক্রৌকে সঙ্গে লইয়া ১৭৯৩ সালের ১১ [১১ নবেম্বর কলিকাতা! পৌছেন । রি 
বন্থ জাহাজ-ঘাটেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন? সেই দিন হইতে বামরাম বন্ধ £ রা! 
মুন্শী নিযুক্ত হন, মাসিক কুড়ি টাকা বেতন ধার্য হয়। এই সময হইতে ১৭৯৬ সা 
মাঝামাঝি কাল পৰ্য্যন্ত রামরাম বন্থ কেরীর সহিত যুক্ত ছিলেন; ব্যাপ্তেল, কলি LE 
দেবহাটা ও মদনাবাটী সর্বত্রই তাঁহারা একত্রে পরস্পর সহযোগিতায় যাপন করিং + 
১৭৯৬ সালে রামরাম বন্ুর একটি বিশেষ অপরাধের জন্য তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। ₹ 
১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জামুযারি মাসে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়, মে মাসে অ. 
রামরাম বৃহ আলিয়া আবার ফেরী সহিত মিলিত হন এবং রাকা সূ, a) 
পাদরি্ের সাহায্য করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা দুইটি এই কালেই র! ন 
১৮০১ সালের ৪ মে হইতে কেরী রামরাম বন্থকে মাসিক ৪* টাকা বেতনে ফোট উই? 
কলেজের বাংলা-বিভাগে অন্যতম সহকারী পণ্ডিত করিয়া নন। ন এ 
রামরাম বন্ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চু * 
পাঠ্যপুস্তক-রচনাব আদেশ হইল। নিরঙ্কুশ এবং অধম্য রামরাম বস্থ বিনা দ্বিধায় ্ 
গুরুভার গ্রহণ করিলেন এবং ছুই মানের মধ্যেই বাংলা! ভাষার প্রথম ( ( মৌলিক ) গথপস্ত1- এ 
‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করিয়া কেরীর হস্তে প্রদান করিলেন। ১৮০১ সালে * 


হি তর 


8. 
7৫ 


টস সা 





* শ্রীষ্টবিববণামৃতং-১৮৭৫ খ্ৰীঃ 


“বধ ] ) বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ on 


হুদ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তকটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই 
2৩1৭ জন্য কলেজ-কাউন্সিল তাহাকে তিন শত টাকা পারিতোধিক প্রদান করেন। 
১১ ১৮০২ সালে রামরাম বস্তুর দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তক “লিপি মালা? প্রকাশিত হয়। ১৮০১ 
্ ৪ মে হইতে ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত রামরাম বন্থ ফোর্ট 
Ab কলেজের সহিত পণ্ডিত হিসাবে যুক্ত ছিন্বেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র 
এ পদ প্রাপ্ত হন । ৰ 
3 কারণেই হউক, কিছু কাল পূর্ব পর্য্যন্ত বাংলা দেশেব শিক্ষিত মহলে এই ধারণাই 
ছল যে রামরাম বন্থ রামমোহন রাযেব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা 
রি. প্রান্ত ধারণা আর কিছু হইতে পাবে না। রামরাম,বস্থ রামমোহন অপেক্ষা বয়সে 
















ct 











bl জি সহচর ও অনুচরের “বাম” -যুক্ত 
£-" কণীষ। কিন্তু আসলে মনের সংস্কারমুক্ততীর দিক্‌ দিয়া বিচার কাঁ রে 
উম বস্থই ০9 অগ্রজ ১ বৃ পূর্বের 





| মা রামরাম ২ বন্থর pr ইহার অধিক জানা যায় না লেখক রামবাম বন্ধুর 
sl তাহীর দুইখানি পুস্তকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সে পরিচয় খুব বিরাটের নয় 
পাইওনীয়রের। তাহার পাণ্ডিত্য বা ভাষাজ্ঞান গোড়ায় খুব যে অধিক ছিল তাহা বলা 
[না কিন্তু দুৰ্জয় সাহস ছিল। সাহসের জোরেই তিনি নির্ভয়ে ফারসী আরবী বাংলা সংস্কৃত 
[শাপাশি সাজাইয়া আদর্শহীন গছ্যেব যুগে একটা কিছু খাডা করিয়াছেন এবং 
এজনিত সঙ্কোচ ছিল না বলিয়াই লজ্জিত হইয়া হাল ছাঁডেন নাই। ফলে যে- 
উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিরূপ বিকৃত মুর্তি দেখিয়া পরবর্তীয়ের! সাবধান হইতে 
ছেন। বিনা আদর্শে বামরাম বস্থ-যে অত বড় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ অতি অল্পকালে 
করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে আজ আমর! বিস্ময় বোধ না করিয়া পাবি না। 
"ই তাহার ভাষা এই মুর্তি পরিগ্রহ করিল 
যে কালে দিল্লিব তক্তে হোমাড, বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব 
বামাও, বাদসাহেব ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কাবণ হোমাঙ, 
। বৃহত গোষ্ঠী তাহাব অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনাবদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া 
ঝকড়া লডাই কাজিয়! উপস্থিত ছিল ইহাতে বাজাতে তহশিল তাগদা কিছু 
ছল না।-দুপ্রাপ্য গ্রশ্থমালা সংস্করণ, পূ ২। 
, এই নমুনবাটুকুর মধ্যের আমরা দেখিতে পাইতেছি, অন্বয়ের বালাই নাই । “ওফাত” 
টিমাত্মকলহ” নির্ব্িবাদে পাশাপাশি বসিয়াছে, “ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত” 
নাই। ভাষার মন্বস্তরে এ যেন নিতান্ত অরাজক অবস্থা। কিন্ত অরাজক হইলেও 
বন্থুব এই সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে শৃঙ্খলার বীজ নিহিত আছে। ৯ 
‘রাজ! প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-_প্রকতপক্ষে বাংলা-গগ্যে প্রথম একটানা দীর্ঘ 
দীলিক রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। বাংলাদেশে সামাজিক 
ও রাষ্টরিক ব্যবহারে তখনও ফার্সী ভাষার প্রাধান্ত ছিল, বাংলা বাক্যের অন্বয় সংস্কৃত ব্যাকরণ 
মনুযায়ী হইতে আরম্ভ হয় নাই। বরামরাম বস্থ ফার্সী জবানকে মানিতে গিয়া বৈচিত্র্যের 
চটি করিয়াছেন । ফলে তাঁহার ভাষা “কদর্ধা» বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পরবত্রী কালে 
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Ls সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা র 


পত্ডিতজজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ওয়েঞ্জার, ইয়েট্‌ন এবং নৃসিংচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
তাহাদের সংগ্রহপুস্তকে রামরাম বস্তুকে স্থান দেন নাই! পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ” ন রী 
বাজা প্রতাপাদিত্য | চবিত্র | যিনি বাদ করিলেন যশহরেব ধুমঘাটে | একবরর “1৮ 

আমলে ।-- | রাম বাম বন্গুব বচিত।-_ | ভ্রীরামপুবে ছাপা হইল = | ১৮ 2 

মুল গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার গ্রতিলিপিটিও এখানে মুদ্রিত হইল। 


রাজা পৃতাপাদিত্য 1 










| 3 আমা 2: 
চরিত্র 


[| 
॥ 


এ হক হুযিতে রাজা চগ্রকেস্ত পুতি 
আনেক, রাজাগন ওর হইয়া ছিলেন কিন্ত ৭৮7 
কদাচিত ভাহারদের কেবল নাম মাত হুল ’ 
ঘায় তদব্যভিরেক তাহারদের বিশেষ ." ]! 
বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি যতে পতল নিরা ন 
করণ কিছুই ওপস্থিত নাহি তাহাতে ঘে সমস্ত J 
লোকেরা এ সকল পুশরী শূহন করে আনু 
পূৰ্বক লা জাননেতে ক্ষোভিত হয়৷, 


সম্প্রতি জর্্বারষ্ে এ দেশে পুভাপাদিতা 
নামে এক রাজা হইয়া দিলেন তাঁহার বিবরণ 


কিস্ছিত পারা ভাষায় গনিত আছে. সার 


পুস্তক-বর্ণিত বিষযের এতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, ত 
স্বর্গীয় নিখিলনাথ বায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য ।  বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 
১৩১৩'বঙ্গাব্দে প্রতাপাদিত্যঃ নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে অন্যান্ত রচচ 
সঙ্গে রামরাম বস্থর রচনাটিও উদ্ধত হ্ইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় রাম 
বন্থর জীবনী প্রসঙ্গে কেরীর কাগজপত্র বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বাস্তবে তাহ 
কোনিও অস্তিত্ব আছে বলিযা আমরা জানি না। রামরাম বন্থব লেখার এঁতিহাসিক 
এই ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই আলোচনা 
অপ্রাসদ্দিক, তবে প্রারভ্েই রাম্রাম বস্থ নিজের গগ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেইটুকু 

__ মাত্র উদ্ধত করিতেছি--- 


“হণ বধ ) | বাংল! গদ্যের প্রথম যুগ 7 ৩১৫ 
1 সংপ্রতি সর্ধারস্তে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ 

'পাবস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাহ পে সামুদাইক নাহি আমি তাহাবদিগেব স্বশ্রেণী 
শি জাতি ইহাতে তাহার আপনাব পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক 
? চখবং আব২ অনেকে মহাবাজাব উপাখ্যান আন্ুপূর্ব্বক জানিতে আকিঞ্চন কবিলেন এ জন্য 
Ee শ্রুত আছে তদমুযায়ি লেখা যাইতেছে। 


এ বামরাম বসুর সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান যে এই সময়ে তেমন ছিল না! এবং "ফার্সী ভাষায় . 


হি ছিল, “রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহাব পরিচয় আছে। 


১'] রামবাম বঙ্ বিনা দ্বিধায় অনেক পরম্পরবিরোধী কর্তীকে একই ক্রিয়ার কাধে৮ 


াছেন, বহু ভিন্নধর্ম্মা বাক্যকে এক জোয়ালে জুতিয়| দিয়া নানা গোলযোগেব 
“বিয়াছেন ১ অর্থ বুঝিবার জন্য অনেক সময় আন্দাজে কর্তা কর্ম ক্রিয়া ও বিশেষণের 
চিযোগ ঘটাইতে হয়। দুঃসাহসী সেনাপতিৰ মত তিনি বহু জাতীয় এবং বিজাতীয় 
[টি যেমন তেমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়! ভাষা-সমরে মহামার বাধাইয়া দিয়াছেন। 
রী ভাষা কোনও নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পধ্যায়ে পডে না। ইহার উপমা কেবলমাত্র 
৯. বাংলা-গ্চের ইতিহাসে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষা প্রত্বতাত্বিক 
এ চিরকাল বিরাজ করিবে । এই পুস্তকেব যে কোনও স্থান উদ্ধত করিয়া রামরাম 
'*ভাষারীতি বুঝান যাইতে পারে। যথা-- 
.-ইহাতে বাদসাঁহ উহাকে সন্তুষ্ট হইয়া ওজিবকে জিজ্ঞাসা কবিলেন এ কেটা । পবে ওজির 
| ণদিত্যেৰ দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়! নিবেদন কবিলেন যাইাপন! 
মেব* নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশেব যশহর চাকলা ওগএবহের জমিদাব বিক্রমাদিত্যের 
লোক। এ সমস্ত ওজির'পুনবাৰ নিবেদন করিলেন বাদসাহেব সন্ুখে। ইহাতে বাদসাহেব 
ততে ওজিব উহাকে খেলাত দিয়! সমাপ্ত করিলেন ।--দুল্রাপ্য গ্রন্থমাল1 সংস্কবণ, পৃ. ২৭। 
ভাঁষা ও শব্দসম্পদের দৈন্য যে দুঃসাহসী সাহিত্যিককে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না 
+. প্রতাপাদিত্য চরিত্র তাহার একটি প্রমাণ। সে যুগের পাঠকেরা যদি এই পুস্তক 
রা অর্থ পরিগ্রহ কবিয়া থাকেন্‌' তাহা হইলে ফাসী ভাষায় যে- তাহাদিগকে রীতিমত 
লইুতে টুইত, এই সত্যটাই মানিতে হইবে । 
ts পি মালা’ব বাংলা আখ্যাপত্রটি এইরূপ - 
লিপি মালা | পুস্তক ৷ | রাম বাম বনু ৰচিত ৷-- | জীবামপুৱে ছাপা হইল | 
৯৮০২ ।-- 
তাজা প্রতাপাদিত্য' চরিত্র’ ও ‘লিপি মালা’ব মাঝখানে পণ্ডিত ও শিল্পী মৃত্যুর 
যালস্কাব রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, “বিশৃঙ্খল শব্দচযূৃকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া 
জ লাগাইবার কৌশল তাহার সহজাত ছিল। রামরাম বক্স যে মাত্র এক বৎসরের 
J তাহার আদর্শে অনেকখানি শক্তি অঞ্জন কবিয়াছেন তাহার প্রমাণ ‘লিপিমালা'য় 
ছ। নিরছ্কুশ রামরাম বস্থ এই পুস্তকে আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত বীতিবৈচিত্র্যও প্রকাশ 
য়াছেন। ুচনাতেই তিনি বলিতেছেন 
এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়ের! তাহাবা এ দেশীয় চলন ভাষ! অবগত নহিলে 
ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা 
ব ধাব! অভ্যাস করিয়া! সর্ব্বিধ কাধ্য ক্ষমতাপর হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা 
ব প্রকবণ ছুই ধাবাতে গ্ৰন্থিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচনা কর! গেল ।--পু ৩-৪। 
যে রামরাম বস্থ ফার্সী শব্দকোষের সহায়তা ব্যতিরেকে তাহার পূর্ব গ্রন্থের একটি 
ও, সম্পূর্ণ বচনা করিতে পারেন নাই, তিনিই “লিপি' মালায় লিখিলেন__ 
এই মতে প্রেমাশক্ত সতীও মাতাকে প্রণাম কবিয়! আর২ সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে 
ঘ কবিয়া যজ্ঞ স্থানে পিতাব নিকটে যাইয়া প্রণাম কবিলে দক্ষ তাঁহাকে দেখিবা মাত্রেই হবকোপে 
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কোপিত হইয়! শিব নিন্দায় প্রবর্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ খে! 
স্বামী ভূতেব পতি শ্মশান মসানে তাহাব অবস্থিতি হাড় মালা গলায় সাপ লইয়া তাহার 4৭ 
বাদিয়াব বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা! তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে 
কবিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্ৰহ্মাব পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পান্থ 
সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের, প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু 
যাহাৰ পদযুগে শরণাগত যে হর মহাবীর" ত্রিপুবাস্সবকে সংহাব করিলেন যে হব কাল 
কবিয়া সৃষ্টি রক্ষা কবিলেন তাহাকে কুত্স! বাক্য তোমা ব্যতিবেক কেহ কহে ন! তুমি ঞা 

স* ক্রিয়া কেন কব। * এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্ববাব শিব নিন্দা কবিতে প্রবর্ত হইলে সতী মহ | 
উত্থান করিয়া কহিতেছেন পিতা সকলের উপযুক্ত গুরু নিন্দ! শ্রবণে লোক নিন্দকের শি?! 
করিবেক নতুব! নিজ প্রাণ ত্যাগ কবিবেক কি্বা সে স্থান ত্যাগ কবিবেক আমি আপন পা 
কবিৰ তোমার আত্মজ! তন্তু আর রাখিব না এই কহিয়া বসন আটিয়া পবিস! যাইয়া মধ্যস্থ না 
শিব বপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ কবিলেন ।--লিপি মালা’ (১৮০২), পৃ, ১১১-১৩ । 

যাহার! শুধু রাজা গ্রতাপাদিত্য চরিত্র’ দেখিয়া রামরাম বস্থব ভাষার যত 
নিন্দা করিয়াছেন, তাহারা একটু পরিশ্রম করিযা “লিপি মালা” গ্রশ্থখানি পা ,উ 
নিঃসংশয় হইতে পারিতেন যে তিনি মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও: 
দোঁ পুরাপুরি পরিহার করিয়া প্রসাদগুণবিশিষ্ট স্থপাঠ্য ভাষা রচনা কবিতে পারিয়; _' 
অপ্রচলিত শব্দের জন্যও তাঁহাকে ফার্সী শব্দকোষের,আশ্রয় লইতে হয় নাই। রামরাম ব 
প্রতি এই অবিচার বাংলা গণ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কলক্ষেরই অধ্যায় । } 

ভূমিক! ও গ্রস্থশেষে বট, কড়া, পণ, শতক ও ভূমির অঙ্ক সম্বলিত “অস্কমালা” * 
ছাডা ‘লিপি মালা"র প্রথম ধারায় রাজ! অন্ত রাজাকে দশখানি, রাজা চাকরকে পাঁচ! 
মোট পনেরটি লিপি, দ্বিতীয় ধারায় সামাজিক (পিতা পুত্রকে, গুরু লুকে, $ 
সমানকে, চাকর মনিবকে, মনিব চাকরকে ইত্যাদি ) ২৫ খানি, সর্বসমেত চর্িশটি 
আছে। প্রত্যেকটি লিপিই মূল্যবান্। রামরাম বন্ধুর ভাষা শেষ পর্য্যন্ত কত দূর সহজ 
হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য “সামান্য চাকরকে লিখিত ষ্নিবে”র পত্রের কিয়দংশ নর 
করিতেছি | 

তোমার পত্র পাইয়! সমাচার জ্ঞাত হইলাম রীকানাইদাস মাঝী প্রভৃতি যেতিন ৫ মম 
চালান লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সে তিন ভব! কাষ্ঠ ভবানীপুর গ্রামে কাটা গঙ্গার মধ্যে, খত 
শ্রীকানাইদাস মাবী কল্য এখানে আসিয়াছে ডলি অদ্যাপি বিক্রী হয় নাই অতএব তুমি পৃ 
ভবানীপুব গ্রামে যাইয়া পাচ সাত দিবস সেই থাকিয়া তিন ভর! কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টা! 
পাঠাইবা "এখানে ব্যায় ব্যসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে এবং আব কএকখান নৌকাব চালান্ান 
হইবেক আমি এখান হইতে কানাই মাঝিকে শীঘ্র বিদায় কবিব তুমি তাহাব অপেক্ষা করিব, 
ওখানে কি মত চোদ্দ পদ ও যোল পদ নৌকাব ভরা বিক্রী হইতেছে তাহ! জানিয়। লিখিবা 
বাটা হইতে পবশ্বঃ এক লোক এখানে আসিয়াছিল তাহার মাবফত তোমার খুড়া RAAT 

অদ্য চাবি মাস বাটী হইতে আসিয়াছ সমাচার কিছুই লেখহ না এবং টাক! কড়ি কিছুই পাঠাও 
‘লিপি মালা” (১৮৯২) পৃ, ২২৮-২৯ । 
এই নামান্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে রামরাম বন্থু বাংলা-গ 

শুধু আদি লেখকই নহেন, নিঃসন্দেহে এক জন ভাল লেখক । এই শেষোক্ত পরিচ? 
কারণেই হউক তিনি পরিচিত নহেন। ম্ৃত্যুঞ্যয়ের মত এক জন শাস্ত্রজ্ঞ অগাধ পাতি 
সম্পন্ন ্রাঙ্মণ যাহা করিয়াছিলেন বামবাম বন্থ যে তাহারই কুত্রপাত করিয়! গিয়া? 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিপুরুষের গৌরব তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃতি) 
গৌরব পান নাই। বাংলা গণ্য-সাহিত্যের ইতিহাস যথাষথ লিখিতে বসিয়া রামরাম ০ 
সেই গৌরব আমাদিগকে দিতেই হইবে । LA 
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করিয়া শত শত হিন্দু ' বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা 
মাসিতেছে। 'ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিদ্রল 
হয়; এজন্য ইহা সম্পুর্ণ নিরাপদ । আদায়ের সুবিধাব জন্য 
| এই ফাণ্ডেব -সভ্যগণেব 'মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা 
। খাঁহারা সবকারী চাকবি কবেন না, এবপ সভ্যগণ ফাণ্ডে আফিসে 
'রজার্ড ব্যাঙ্কে এবং মফন্বলেব সভ্যগণ ট্রেজাবী বা সাব-ট্রেজাবীতে এই 
গুব-টাকা জমা দিতে পাবেন । বাঙ্গালাব এই আর্থিক ছুদ্ধিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী 
রই এই ফাণ্ডেব সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে 
পুত্র, কন্য! এবং নিজেব বৃদ্ধ বয়সেব সংস্থান করা উচিত। চাঁদার হাব অতি 
এবং দাবী অভি অল্প, সমচয়্র, সচধ্য মিটান হয় ও আকফ্ি০সর 
চান্স 'মণিঅর্ভার- যোগ পাঠান হয় - 

'সঞ্চিত মুলধন--২৫৭০, রি 4 “ 

প্রদত্ত পেনশন্‌__১৯০০,০০০ 
প্রতি বৎসর নিজেদেব ভিতব হইতে -বাব জন. অবৈতনিক, ডাইবেক্টির 
চত কবিয়া এই ফাণ্ডের কার্য পবিচালিত কবেন বলিয়া এই কোম্পানীর 
নন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহাব আব 'কোন অংশীদার নাই, বলিয়া ইহার 
মায় সভ্যগণেব অবর্তমানে তাহাদের দুঃস্থ পবিবাবগণের উপকাঁবার্থে ব্যয় হয়। | 
“নিয়মাবলীর 'জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন। 


চি রি সন্তান এজেন্ট আবশ্যক, রা 
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BE ও 


৫, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । . 
, টেলিফোন--ক্যাল ৩৪৯৪ । ১ 





সি. কে: সেন এণ্ড কোঁংর 
পুত্ৰ প্রচার শিভা - 


Lid 
টু জাতীয় সাধনাৰ এক-দিক উজ্জল কবিয়াছে। _ 1২ 
যা 
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জগতের যাবতীয় চিকিঃসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিত্বরূপ মহাগ্রন্থ 


-.. চরক সংহিত৷ ' 


চবক চতুবানন মহামতি চক্ৰপাণি-কৃত ‘আয়ু্বেবদ-দীপিকা’ ও মহা 
_ চিকিৎসক-বব গঙ্গাধর কবিরত্ব কবিরাজ মহোদয় প্রণীত ‘জল্প-কল্পতরু” 
. টীকাদ্বয় সহিত-_দেবনাগরাক্ষরে ' 
উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দবাব সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্লিং 
প্রথম থণ্ডে সমগ্র স্বত্স্থান, মূল্য ৭০, ভাকমাশুল ১৬৮ * 
“ দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্জিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬০, ডাকমাপ্তল ১৩/০ 
| তৃতীয় থণ্ডে চিকিৎসা, কল্প'ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮১, ডাকমাগুল ১/০, 
৮ সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮১, মাশুলার্দি স্বতন্ত্র 


- মি, কে. মেন এ কোং,. লিমিটেড রর 

২৯, কলুটোলা, কলিকাতা । ॥ .. এ 

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 

গঙ্গাব পশ্চিম তীবে অবস্থিত কালীগ গ্রামে রী সিদ্রী কালীমাতাব 

ইহা একটি"বহু পুরাতন সিছ্ধপীঠ 'এবং "বলয়োপ্‌পীঠ নামে জনশ্রুতি আছে ।- 

আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী; মহাঁকাল-_-ভৈরব ।২ ই, আই, 'আর,- হুগ 

লাইনের, -জীরাট স্টেশনের প্রায় "অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির । এখানকার মাদুলীতে স 
রোগ-সারে। বিশেষ বিবরণের, জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন |... 

ই. 6.4 . বাইভ _প্ীকামাধ্যাপদ 


বলাগড় পোঃ 
৫ ক্রু নিল 
অধ্যাপক শ্ীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 


এ . Scholars will be grateful ‘to Professor Chakravarti for his contril 





















this EE and slowly- advancing work 1 Journal of the Royal Asialte 
Great Britatn and Ireland—1989. P. 296, - 1 ২৮০ 
এই গস নি EE পাঁপ্রৱা 1 


- ১৬. বাংল! গদ্য-সাহিত্যের জনক 
৬ - মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কারের ' 
j গ্রন্হান্নুলী 
বাংল! .দেশে সতীদাহেৰ বিরুদ্ধে যিনি. .প্রথম শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 


: কা দেশে। বোান্-চর্চার পুনরুদ্ধার যাহার জীবনের ব্রত ছিল, বাংলা-গদ্যেব ষিনি গ্রথর্ম 
টা শিল্পী, সেই মহীপুরুষের সমগ্র রচনাবলী। 


_ মৃত্যুঞপ্জয়-গ্ৰন্থাবলী 


নি ER বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 


এ মূল 
7 শি |." শী্য ্্ 
চত + bd 1৮2 - এ ৮ রি 





“কপার শাস্ত্রের পপ “ভেদ 


“" (১৭৪৩ সনে প্রকাশিত রোমান অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা! গদ্য গ্রন্থ ) 


ডক্টর আরীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যা তি | 


রত . +5 ভুূনিক্কা ও জীক্ষা সক্ষ্বলিত : 
যা বাংলা ও রোমান উদ হেই যি 

মূল্য পাঁচ টাকা। ,. - 
| 7 রঞ্জন: পাব্লিশিং হাউস 


২৫২, মোহনবাগান রো; কলিকাতা । 


সি. 





, 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত নুতন গ্র 


পরিষৎ-পরিচয়--বরজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সঞ্চলিত, মূল্য 4 আনা ।. 
কৃচন। হইতে এ পর্যন্ত বদ্ধীয়পাহিতা-পরিষদের ইতিহাস বর্ণিত ইইয়াছে। পতি 
সকল সংবাদের সহিত “সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা'য প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির এবং পরিষদে র 
সাহিত্যিকগণের চিত্র ও প্রতিমুদ্তিব তাণিকা প্রভৃতি ইহাতে পাওয়া যাইবে । 


কালীপ্রসন্্ সিংহ-_শ্রীরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্ৰ । 
' বদীয়'সাহিত্য-পবিষদের নবপ্রবন্তিত সাহিত্য-দাধক-চরিতমালার প্রথম. পুস্তিকা । 

শ্রীবামানন্ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীর সম্পাদকীয় স্তস্তে লিখিয়াছেন *--“কালীপ্রসঙ্ দি 
"মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ ও বিনামূল্য দ ন, কবিয়াছিলেন এবং হুতোম প্যাচার ০" 
ভিখিয়াছিলেন, সাধারণতঃ কৃতবিদ্ধ লোকেবাও তাহার সন্ধে ইহাব বেশী বড় জানেন * 
কিন্তু এই ধাবণা ভ্রান্ত ।--**কালীপ্রসয্ন সিংহ” বইখানি ছোট, ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত, 1 - 
কলেবর অপেক্ষা ইহার-মুল্য; অনেক অধিক ।-- 'রইখানিতে একটিও বাজে কথা ন: 
এই জন্য অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ মানুষটিকে জীবিতবৎ পাঠকদিশ্ে 
সন্মুখে উপস্থিত কবিতে পারিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিন্ন । 

সেই স্বপ্লকালেব' মধ্যে তিনি যাহ! কবিয়াঁছিলেন তাহা ভাবিলে বিন্মিত-হইতে হয়।” 


কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য _্রীবজেন্নাথ বদ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।* আমা। 
'পাহিতয-সাঁধক চরিতমালা"র দ্বিতীয় পুস্তক। Ee 
আলালের ঘরের 'ুলাল--এীবজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রীমঞজনী 


কান্ত দা. 
প্যারীটাদ মিত্বেব “আলালেব ঘবেব দুলাল’-এর প্রামাণিক সচিত্র সং রর শপপাদিত । 


জীবনী, স্ব 
ছুরহ বের অর্থ সম্বলিত স্ৃচীসমেত শীঘ্ই প্রকাশিত হুইবে । গর কারের ফি: KE 
Ea nu - K “| 
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ভন সিম্মদ্গ্রান্হালট- 

আগামী ১৩৪৬ চৈত্র পর্যন্ত 'পবিষদ্গরস্থাবনীর 'নিয়োভ .৬টি সেট > ০ 
বিক্রয় কবা হইবে । প্রত্যেক গ্র্থ গৃথক্‌ গহণ কবিতে হইলে উহাদেব নিদ্দিষ্ট মূল্যে লইতে হংস 
প্রত্যেক গ্রন্থের পার্শ্বে সদনপক্ষে নিদ্দিষ্ট মূলা দেওয়া হইল, সাধাবণের পক্ষে উহাদের মূল্য স্তর 

৯ নং সেট -_পদকল্পতরু ৫ম থওঁ" ১০০ স্থলে 0০ he 

"২ নং ০সট--কৌলমার্গরহস্ত ১০, কমনাকান্তেব সাধকরওন.॥০, ধৰ্মপুজারিধান to? 
গোরক্ষ-বিজয় ॥*, মৃগলুন্ধ ৬০, মৃগলুর্ব-সংবাদ /*। মোট ৩৮০ স্থলে ১1০ | 

২৩ নং: ০সট--সর্বনংবাদিনী ১০০, বসকদ ১৯ সংকীর্ভনামত-৮০, শ্রীকৃফমঙ্গল ১ 
বিষ্ণুমূ্তিপবিচয়।০, মুগলুব-সংবাদ ৩০, মনোবিজ্ঞান ১২1 মোট ৫৮/০ স্থলে ২০: 

৪ নং ০সট-_ইউবোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১০, গ্রহগণিত'২২, উত্ভিদজ্ঞান ( ১ম * 
২য়) ১1০, নব্য বমায়নী বিদ্ধ ও তাহার উৎপত্তি 1৮০, লেখমালাহুক্রমণী || মোট রথ. 
হলে ২1৭ 
& নং ০সট-এহাভাবত' { আদিপৰদ ) ২২, ময়ুরভট্টরেব ধর্শপুবাণ ১৮০, ভীরঘচং 
1৮০, bl হেমচন্দ্ৰ ॥/*। মোট ৪৮০ স্থলে ১॥০ NS 

নং চসেট_সংকীর্তনামৃত ।%*, শীরুষ্ণবিলাস 1৮০, শ্রীমঙ্গল ১২, বিষ্ণুমু্ি | 

পরিচয় ্ নর বাদিনী ১৮০, » রসকদঘ্+১২, মুগলুক ৩/ মহাভারত € আদিপর্কা ) ৪৭ 
মনোবিজ্ঞান ১৯ তীর্ঘমঙ্গল।৮০, সুগলুষ-সংবাদ ৩০1 মৌট »২ স্থলে ৩২ 


প্রাপ্ধিস্থান--বঙগীয়-সাহিত্যপরিষদ মন্দির। 


